প্রকাশক £ শ্রীদীনেশচন্দ্র বস্থ 
ভার বুক এজেন্দী প্রাইভেট লিমিটেড 
১০, বক্কিম চটিজা ট্রাটখক্রুলিকাতা ১২ 


দ্বিতীয় সংস্করণ__ ১৯৬০ 


মুদ্রাকর £ শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক 
বাণী প্রেস 
১৬, হেমেন্দ্র সেন প্ট্রীট, কলিকাতা ৬. 


প্রথম্ম সহক্ল্পনেন্ 
ভূমিকা 
॥ এক ॥ 


হিন্দু শান্ত বলেন, মানুষ এক জন্মের দেহ ত্যাগ করে, গ্রহণ করে নৃতন 
জন্মের দেহ। তেমনি মান্থুষের মন ধরা দেয় নবস্নবায়মান পরিবর্তনশীল সংস্কারে, 
ভাবনায়, দিনচর্যায়, শিল্পকতিতে, সাহিত্য ও দর্শন-সাধনায়। পর্বে পর্বে প্রাণ আপন 
আবরণ যেমন রচনা করে তেমন মোচনও করে। সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া! কাব, 
প্রাণের এই নব নব ব্পান্তর প্রতিভাত হয়। বাঙালি মানসের প্রকাশ বিশেষরূপে 
দেখ! গিয়াছে গীতিকাব্যে। বাংল! সাহিত্যের জন্মলগ্নে এই গীতিকাব্যধারার যে 
যাত্র! শুরু হইয়াছিল, তাহ! আজও অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। 

উনবিংশ শতক বাঙালির নবজাগরণের যুগ । এই যুগটি অত্যান্ত জটিল ও 
বিক্ষু। নান! বিরোধী-ভাক্রে তরঙ্গ নানাপথে আসিয়া এই যুগটিকে আবর্ভসন্কুল 
করিয়। তুলিয়াছে। কিন্তু এই শতকের প্রথমার্ধে গণ্ের চর্গই প্রধান ; জ্ঞানের বিভিন্ন 
রাজো বাঙালির মানস-পরিভ্রমণের পরিচয় এই পর্বে পাই। রামমোহন রায়, 
মৃত্যুপতয় বিদ্যালংকার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কষ্চমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ব, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র, প্যারাটাদ মিত্র প্রমুখ মনীষীরা এই পর্বে (১৮০*৭--১৮৫৮) গগ্প্রধান 
সাহিত্য রচনাতেই সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তারপর ন্বজাগরণের 
নফল দেখা! দিল উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বস্ততঃ, প্রথমোক্ত পর্বটি পরবর্তী 
পর্বের রস-সম্ভোগের গ্রস্তুতি-পর্ব, শুষ্ক গছ্যের ক্ষেত্রে আগামী রসবন্তার আয়োজন । 

ইউরোপীয় রেনে্াসের বাধাবন্ধহারা প্রকাশ বাংলাদেশে কখনোই দেখা 
যায় নাই। অপ্রাপণীয়ের জন্য স্থদূর রোমার্টিক স্বপ্লদাধনা, প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন 
ও মানবীয় বৃত্তিসমূহের নিরম্কুশ বিকাশসাধনের আদম্য স্বতংস্ফ ভর্তা ইউরোপীয় 
রেনেসীসে ছিল। বাংলাদেশে উনবিংশ শতকে রেনেসাসের সঈ্বাজঈীপ প্রকাশ 
দেখা যায় নাই পিছুটানের ফলে। এই পিছুটান হইল মানসিক হীনমন্যতাঃ 
মোহগ্রন্ত অনুকরণ, তাহার তীক্ষু ব্যঙ্গপ্রবণ সমালোচনা, স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে 
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অনতিক্রম্ণীয় ব্যবধান, আত্মরক্ষার প্রঘ়াস ও অতিনৈতিক প্রবণতা । তথাপি 
জগৎ ও জীবনকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে অবলোকন, প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন, নিত্য 
নব নব পরীক্ষা, প্রচলিত ধার! বর্জন, বিস্ময্ ও আনন্দবোধের উদ্বোধন এবং 
সর্বোপরি জাতির, দেশের ও সাহিত্যের সম্প্রসারণের আন্তরিক অভিলাষ ও 
তাহার সম্ভাবনায় গভীর বিশ্বাস: এই লক্ষণগুলি গত শতকের কাব্যসাহিত্যে 
নিশ্চিতরূপে বর্তমান । আর সেখান্ইে বাঙালি-মানস নিজেকে আবিষ্কার ও 
প্রকাশ করিয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের দক্ষিণ পবনে বাঙালির প্রাণ মুক্তিলাভ 
করিয়াছে, চিরাচরিত সাহিত্য-প্রথার শাসন হইতে মুক্ত হইয়া রোমান্সের আকাশে 
উধাও হইয়াছে, মধ্যবিত্ব বাঙালি-মানসে অন্তদ্বন্ দেখা দিয়াছে এবং তাহারই 
ফলে অস্তমূখী আধুনিক গীতিকবিতার উদ্ভব । 

মাইকেল মধুস্থদন দত্তের কবিতা উনবিংশ শতকের বাঙালি-মানসের বিদ্রোহ 
ও শ্বীকৃতি, প্রতিবাদ ও সমন, আনন্দ ও বেদনার মূর্ত প্রকাশ । তাহার 
“আত্মবিলাপ” ( ১৮৬১ ), বিঙ্গভূমির প্রতি (১৮৬২ ) ও চিতুর্দশপদী কবিতাবলীতে 
(১৮৬৬) সেদিনের অন্তদ্বন্দ-মথিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী-মানসের সত্য 
পরিচয়টি প্রকাশিত হইয়াছে । আধুনিক বাংলা লিরিকের জন্মলগ্রে এই অস্তদ ন্ের 
বেদনা । মধুস্দনে তাহার প্রখম প্রকাশ, তাই এখানেই তাহার যাত্রারস্ত | . 

রেনেনীসের আঘাতে বাংল! কাব্যজগতে প্রথম প্রতিক্রিয়া হইল প্রাচীনের 
নব প্রতিষ্ঠা । আমাদের ইতিহাস-চেতনা রোমান্দের স্বপ্লোকে জাগরিত হইল, 
অবহেলিত অবজ্ঞাত প্রাচীন ইতিহাস নবরূপে দ্বেখ। দ্িল। নবজাগ্রত রোমান্স- 
উত্তেজত বাঙালি রাজস্থানের গৌরবময় শৌর্ষবীর্ধগাথা ( পদ্মিনী উপাখ্যান ও 
কম্মদেবী ), পুরাণকাহিনী ( তিলোত্ুমাসম্তব, বৃত্রসংহার, দশমহাবিদ্যা), রামায়ণকথা 
( ম্ঘেনাদবধ ) এবং মহাভারতকথার ( ৫রবতক, কুরুক্ষেন্ত্র ও প্রভাঁস) প্রতি 
প্রবল অনুরাগ দেখাইল। 

নবজ্াগ্রত কাব্যরসপিপাস্থ বাঙালি চিত্তের উদ্বোধন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের “পদ্মিনী উপাখ্যান+ কাব্যে । ধুন্থদূন দত্তের অন্তমুী 
গীতিকবিতার রোমান্টিক বিষাদের স্ুরটি কিন্তু তখনো প্রাধান্য লাভ কবে নাই। 
তাহার জন্য আরো কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল । ১৮৫৮ হইতে 
১৮৬৭ £ নবজাগরণের প্রথম দশ বৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থতালিক লক্ষ্য করিলে 
দেখা যায়, তাহাতে মহাকাব্য, আখ্যায়িকাকাব্য, রোমান্টিক ইতিহাসরসমিশ্রিত 
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কাব্য, তত্ব ও যুক্তিপ্রধান কাব্য, নাটক, প্রহসন, উপন্তাস, নকৃশা, গান, সনেট--সধ 
কিছুরই দেখা! মিলিতেছে, লিরিক বা গীতিকবিতা বাদে । 

রোমার্টিক গীতিকবিতাঁর এই বিলম্বিত আবির্ভীবের ও ক্লাসিকধর্মী মহাকাব্য- 
আখ্যায়িক! কাব্যের সহিত তুলনায় জনপ্রিয়তা ও প্রসারের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ থাকার 
কারণ কি? 

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির জাতীয় জীবনের সর্বব্যাপী সংগঠন- 
যজ্ঞ শুরু হইয়াছিল। চৈত্রমেল1 বা হিন্দুমেলা' (১৮৬৭), ন্যাশনাল থিয়েটর 
(১৮৭২), বাংলার নীলচাষী-বিদ্রোহ (১৮৫৯), উড়িস্তার ভয়াবহ ছুতিক্ষ 
( ১৮৬৬), শিশিরকুমার ঘোষের ইপ্ডিম্রান লীগ (১৮৭৫), ভ্ভারতসভা ও ভারতীয় 
বিজ্ঞানসভ| ( ১৮৭৬ ),*ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রভৃতি আন্দোলন 
ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া নে দ্েশাত্মবোধ বান্তবে বূপায়িত হইয়াছিল ও 
বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে যুগব্যাপী জড়তা ও কুসংস্কারের বন্ধন 
ছিন্ন করা হইয়াছিল, তাহারই ফলে দেশের আকাশে-বাতাসে একটি স্থৃতীব্র 
আবেগ ও উন্মাদনা ছড়াইয় পড়িয়াছিল। সেই আবেগ ও উন্মাদনা প্রকাশের 
উপযুক্ত বাহন খুব স্বাভাবিক কারণেই গীতিকবিতা হইতে পারে না; গুরুভারবহন- 
ক্ষম আখ্যায়িকা-কাব্ই সে আবেগ ও উন্মাদনার যোগ্য আধার হইতে পারে। 
গীতিকবিতা-রচনার জন্য ষে প্রশান্তি ও ধ্যানের অবসর প্রয়োজন, তাহ। সেই 
দায়িত্ব-ভারাবনত পরিবেশে লাভ কর| সম্ভব ছিল না। জাতীয় জীবনে 
শাস্তি ও স্থিতি ও ইহার সঙ্গে সঙ্গে অস্তম্্থী জীবনচর্ধা না আসিলে গীতিকবিতা 
সর্বহৃদয়সংবাদী হইয়৷ উঠিতে পারে না বলিয়াই এই পর্বে গীতিকবিতার আবিতাব 
বিলম্বিত হইয়াছিল ও তাহার পদক্ষেপে কুঠা ও থিধা লক্ষ্য করা গিয়াছিল। 
এইজন্ গীতিকবিতার রস-আত্মা সে যুগের রসিকের নিকট পূর্ণরূপে উন্মোচিত 
হয় নাই। সে-যুগের কাব্যপিপাপ! রঙ্গলাল, মধুস্থদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের 
জাতীয্ন-ভাবোদ্দীপক মহাঁকাব্যের মধ্যেই চরিতার্থ হইয়াছে । যে সৈনিক যুদ্ধে 
যাইতেছে, রোমার্টিক কবির সক্ষম ভাবকল্পনা তাহার চিত্বকে উদ্দীপ্ত করিতে 
পারে না; ক্লাসিক কাবোর বারগাথা, অন্ত্রের ঝনৎকার, যুদ্ধযাত্রার উন্মাদনা 
ও যুদ্ধজয়ের উল্লাস তাহাকে অনুপ্রাণিত করে। সেই কারণে"উচুস্থরে বাঁধ! 
আখ্যায়িকা-কাব্য ও মহাকাব্যই এই পর্বের মুখ্য কাব্যধারা ; গীতিকবিতার যা 
শুরু হইয়াছে, তবে তাহা তখনে। যুগচিত্বের অকু স্বীকৃতি লাভ করে নাই । 


আধুনিক বাংল! গীতিকবিতার ধারান্রণে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ব্মর। এই বৎসরের পূর্বে বলদেব পালিত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস 
সেন ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্ত সে সকল 
কাব্য গীতিকবিতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 
কাব্যগ্রস্থনিচয়ে আধুনিক গীতিকবিতার সুরটি নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল। 
বিহারীলালের “বঙ্গ ন্দরী', “নিসর্গসন্দর্শন+, “বন্ধুবিয়োগ”, “প্রেমপ্রবাহিণী” কাব্য, 
হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী” প্রথম খণ্ড, গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্পন্থন” কাবা, বলদেব 
পালিতের “কাব্যমালা, ও “ললিত কবিতাবলী” এবং রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 
কাব্যকলাপ” ১৮৭* খ্ষ্টাব্দে প্রকাশিত হইল ও গীতিকবিতার প্রতিষ্ঠঠ হইল। 
এই প্রসঙ্গে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বিহারীলালের 'দঙ্গীতশতক' কাব্যটি রোমান্টিক 
গীভিকাব্যের নিঃসঙ্গ অগ্রপথিকরূপে স্মরণযোগ্য । 

উনবিংশ শতকের শেষপাদে বাংল। কাব্জগতে এক বিরাট পৰীক্ষা হইয়া 
গিয়াছে : ক্লাসিক কাব্যধারাই বজায় থাঁকিবে, না, রোমান্টিক কাব্যধারার জয় 
হইবে? শেষ পর্বস্ত রোমান্টিক গীতিকবিতার জয় হইয়াছে এবং বিহারীলালের 
ব্যতিক্রমই সর্বসম্মত নিয়মে পরিণত হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথে এই গীতিকাব্যধারার 
জয় ঘোষিত হইয়াছে । মধুস্দনের মহাকাব্যের বিপুল ধারা হুর্বল অক্ষম 
অন্থকারকদের হাতে পড়িয়া ব্যর্থতার মরুবালুতে শুদ্ধ হইয়াছে; বিহারীলালের 
সংকীর্ণ রোমান্টিক গীতিকাব্যধারা রবীন্দ্রগীতিসমুক্রে পতিত হইয়া! বিস্তৃতি ও 
গভীরতা লাভ করিয়াছে । বাংলাকাব্য মহাকাব্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া 
গীতিকবিতার ধারাকেই আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে । এখানে লক্ষণীয় এই 
যে, উনবিংশ শতকের শেষপাদে আখ্যায়িকা-কাব্য ও গীতিকাব্য__এই ছুই 
ধারাই পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়াছে; শেষ পর্যস্ত আখ্যায়িকা-কাব্য পরাজয় 
স্বীকার করিয়| সরিয়া ধ্লাড়াইয়াছে। বাংলা কাব্যের এই র্লাসিক পর্বটিতে বিশুদ্ধির 
অভাব আছে; রোমান্টিক গীতিধার1 ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইহাকে দূর্বল 
করিয়া ফেলিয়াছে। 


॥ ছুই ॥ 


বর্তমান সংকলনে উনবিংশ শতকের গীতিকবিতার সর্বাঙীণ পরিচয় দিবার 
প্রয়াস করা হইয়াছে এবং এই ধরণের প্রত্াস যতদুর জানি ইহাই প্রথম। এই 
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সংকলন হইতে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া হইয়াছে । কারণ, প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতার সংকলন এই পরিসরে সম্ভব নহে, উচিত নহে। 
দ্বিতীয়তঃ, উনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকাব্যের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথকে 
দেখাইতে হইলে তাহাকে দূরে রাখাই প্রয়োজন । তৃতীয়ত: রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যসাধন! যে অমল তরু নহে, তাহা গত শতকের গীতিকাব্যভূমি হইতেই 
প্রাণরদ আহরণ করিয়াছে, তাহারই পরিচয় পাই এই সংকলনে । বর্তমান 
সংকলনে ধৃত কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনাত্মক আলোচনায় আমর! 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, গত শতকের গীতিকাব্যের বিভিন্ন ধাবার 
সমন্বয় রবীন্দ্রকাব্যে হইয়াছে, এই আমন্ব় হইতে এক উন্নততর কবিকৃতির 
উদ্ভব হইয়াছে এবং শতান্ীর সাধনার পূর্ণ ফল ত্াহাতেই প্রকাশ লাভ 
করিয়াছে । 

বর্তমান সংকলনে আমর! সতর্কভাবে ছুই শ্রেণীর কাব্য পরিহার করিয়াছি £ 
মহাকাব্য ও দীর্ঘ আখ্যায়িকা-কাব্য । রঙ্গলাল-মধু-হেম-নবীন ও তদনথসারা 
কবিদের প্রধান কীতিগুলি বাদ দিয়াছি; অবশ তীহাদের মহাকাব্যের অস্ততক্তি 
লিরিকাংশ ও স্বতন্ত্র গীতিকবিতা গ্রহণ করিয়াছি । আর দীর্ঘ আখ্যায়িকা-কাব্য 
যাহ! সেকালের প্রচলিত সাহিত্যিক-প্রথ! ছিল-_বাদ দিবার ফলে অক্ষয় 
চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামদাস 
সেন, শিবনাথ শান্ত্রী, অধরলাল সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রাজরুষঃ 
মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র ন্বীনচন্দ্র দাস, নবীনচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষণ 
রায় প্রভৃতির প্রধান কীতিগুলি বাদ দিয়াছি | 

বর্তমান সংকলনে পঁচাত্তর জন কবির প্রায় পাচশত গীতিকবিত। গৃহীত হইয়াছে। 
প্রাচীন কাব্যধারার শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয় ১৮৫৯ খুষ্টান্ধে আর 
নধুস্থদন দত্তের “আত্মবিলাপ” কবিতা প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খুষ্টাব্বে। ঈশ্বর 
গুপ্টের 'আত্মবিলাপ' ও মধুস্থদনের 'আত্মবিলাপ-এ ব্যবধান দুএক বত্সরের নহে, 
একটি যুগের ব্যবধান । ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেম, প্রকৃতি, বিষাদ, তত্ব ও সমকালীন 
বিষয়ের উপরে রচিত পদ্ঘের ব্যর্থতাই পরবর্তী মাফল্যের ইঙ্গিত বহন করে। এইজন্ই 
ঈশ্বর গুপ্তের উপরি-উক্ত বিষয়নিচয়ে রচিত পদ্য এই -সংকলনে গৃহীত হইয়াছে । 
আর রঙ্গলালের 'পন্মিনী উপাখ্যান” কাব্যে (১৮৫৮ ) রোমাম্সরসের উদ্বোধন হয় 
_-পরবর্তা দেশপ্রেমের কবিতার বীজ সেখানেই নিহিত আছে । তাই এই 
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সংকলনের এক দিকের সময়সীমা ১৮৫৮ খুষ্টাব্ব | প্রাকৃ-রবীন্দ্রধ্গের কাব্যজগতের 
নেতা নবীনচন্দ্রের শেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য প্রভাস” গ্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খুষ্টাব্ধে 
আর রবীন্দ্রনাথের কাব্জগতে অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা হয় “মানসী” কাব্য প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে ১৮৯০ খষ্টান্বে। গত শতকে যে-সকল রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত কবি ছিলেন, 
তাহাদের কবিতা পরবর্তী শতকেও প্রকাশিত হইয়াছে। আর যাহারা 
রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ছিলেন, তাহাদের কবিতাও গত শতকের শেষ দশক 
অতিক্রম করিয়া বর্তমান শতকের প্রথম দশকে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । তা 
উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন করিতে গিয়া বিংশ শতকের প্রথম 
দশকেও পদার্পণ করিতে হইয়াছে । সেইজন্য বর্তমান সংকলনের অপর সময়সীম। 
১৯১০ খুষ্টাব্দ। স্ুলদৃষ্টিতে বিচার করিলে বলা যায় ইহা! ১৮৬৩৮ হইতে ১৯১৭ 
ৃষ্টাব্ব ঃ এই অর্ধ শতাব্দী কাল-পরিসরে বাংলা গীতিকবিতার প্রত্ডিনিধিত্বমূলক 
সংকলন। 

এ কথ সত্য যে, প্রথম শ্রেণীর গীতিকবিতা গত শতকে খুব কমই লেখা 
হইয়াছে। আধুনিক গীতিকবিতা কবির ব্যক্তভিপুরুষের প্রকাশ। তাহা আত্ম- 
ভাবনামূলক, মানব-মনের একান্ত অনুভূতির বাহক। ভাবাবেগের অনুশীলন 
ও প্রকাশের অনবগ্তাবিধান, এতদুভয়ই উতৎকুষ্ট গীতিকবিতার পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজনীয় । কোমল ভাবরসসিক্ত, অনুভূতির গভীরে 'মবতরণশীল মন 
এবং এই ভাবতন্মসূতা প্রকাশের উপযোগী, অমৃতনিংশ্তন্দী সৌন্দ্ধপরিমণ্ডল- 
রচনানিপুণ ভাষা _এতদুভয়ের সংযোগ না ঘটিলে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার উদ্ভব হয় না। 
গীতিকবিতা চরম সার্থকতা লাভ করে কখন? যখন কবিকল্পনা উন্দীপিত 
হয়, তখন কার্ধকারণ-শৃঙ্খলাকে অতিক্রম করিয়া একটি নিগুঢতর ব্যঞ্জনা 
প্রকাশ পায়; উদ্বেলিত ভাবকল্পন! পাঠকমনকে এক নৃতন অপ্রত্যাশিত স্তরে 
পৌছাইয়া দেয়। ইহাঁকেই বলে 'লোকোত্বর চম্ৎকারিত্ব । গীতিকবিতা৷ ভাষার 
উপরেও নির্ভরশীল। ভাষার নমনীয়তা, পরিপাটিত্ব, সংযম সিগ্ধতা ও ব্যঞ্জনায় 
ধরা পড়ে কবির ভাবোচ্ছাস কতটা আন্তরিক। গীতিকবিতার ভাষা ইহার 
আস্তরিকতার মান্দণ্ড। তাই আধুনিক লিরিকে ভাবের আবেগ ও ভাষার 
প্রাধন এবং এতছুভয়ের স্থপরিণয় ও সর্বোপরি কবিচিত্তের প্রক্ষেপণ একাস্ত 
আবশ্তক। এখানেই তাহার আধুনিকতাঁ। বহিবিশ্বের সংঘাতে উত্তেজিত 
কবিমনের সর্ববিধ প্রকাশ-ব্যাকুলতার উপযোগী বাহনরূপেই আধুনিক লিরিকের 
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প্রতিষ্ঠা । কেবল পছয নহে, গান ও গীতিকবিতার পার্থক্য-সন্ধানও প্রয়োজন । 
অবশ্য এতদুভয়ের স্বাতন্ত্রা সর্বত্র রক্ষা কর! যায় না। গান ও গীতিকবিতার 
মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে, গানে কবি তাহার ভাবকে যথাসম্ভব 
লঘু তুলির টানে, কল্পনাপ্রয়োগকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া ও স্থরের অন্তর 
সহযোগিতার দিকে লক্ষা রাখিয্ব। প্রকাশ করেন। গীতিকবিতায় কল্পনার 
এশ্বর্ষ। বহুচারিতা ও অনুভূতির নিবিড়তা ধ্বনিসমুদ্ধ ছন্দোপ্রবাহের মাধ্যমে 
রূপলাভ করে। দেশপ্রেমের কবিতা-সংকলনে সর্বত্র এই স্বাতন্ত্য রক্ষ! করা যায় 
নাই। বহু দেশপ্রেমের গান উৎকৃষ্ট গীতিকবিতারূপে পাঠকমনের স্বীকৃতি লাভ 
করিয়াছে । সেগুণিকে বজ্জন করা কতদূর সঙ্গত, তাহা বিবেচ্য । 


॥ তিন ॥ 


বর্তমান সংকলনে আমরা গীতিকবিতার বিষয়ানুক্রমিক ছয়টি খণ্ডে কবিতাগুলিকে 
যথাসম্ভব কালপারম্পর্ধ রক্ষা করিরা বিন্যস্ত করিয়াছি। আশা করা যায় এই 
ছয়টি খণ্ডের প্রায় পাঁচশত কবিতার মাধ্যমে উনবিংশ শতকের নবজাগ্রত বাঙাঁলি- 
মানসের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পাওয়া যাইবে । 
নি্লিখিত ছয়টি খণ্ডে কবিতাগুলি বিন্যান্ত করা হইয়াছে £ 
(১) প্রেম-কবিতা 
(২) দেশপ্রেম-কবিতা 
(৩) গাহস্থ্যজীবন-কবিতা 
(৪) প্ররুতি-কবিতা 
(৫) বিষাদ-কবিতা 
(৬) তত্ব-কবিতা 
বর্তমান সংকলনে বিধুত এই ছয় খণ্ডের পাঁচশত কবিতা পাঠে আমর! এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, গত শতকের বাঙালি-মানস প্রেম ও দেশপ্রেমের 
কাব্যভাবনায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছে। এই ছুই শ্রেণীর কবিতার 
যে অনায়াস সাফল্য তাহা প্রকৃতি-কবিতা ও বিষাদ্-কবিতায় দেখা যায় না; 
তত্বাশ্রয়ী কবিতাও খুব সার্থকতা লাভ করে নাই ।. বোধ করি, "ধাঁঙালি-প্ররুতিই 
এজন্য দায়ী। গাহস্থাজীবনের কবিতার সাফল্য বাঙালির গৃহগতপ্রাণতার 
পরিচায়ক । 


উপরি-উক্ত ছয় শ্রেণীর কবিতার হ্বরূপ-সন্ধানেই বর্তমান সংকলনের 
সামগ্রিক পরিচয়টি ফুটিয়া উঠিবে। এই আশায় বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইতেছি। 


॥ চার ॥ 


মানবিক অনুভূতিনিচয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গ্রবল প্রেম এবং প্রেমের বিচিন্ত 
পরিচয় দানে উনবিংশ শতকের বাঙালি কবি-মানন আপনাকে উৎসারিত 
করিয়া দিয়াছে, ইহাতে বিশ্ময়ের কিছু নাই । আধুনিককালে প্রেম-কবিত প্রাচীন 
পথরেখার অন্ুলরণ মা করিয়া নৃতন পথে যাত্রা করিয়াছে । ধৈষ্কবী-প্রেমের 
অধ্যাত-ব্যগ্রনা বা কবিওয়ালার গানে প্রেমের ইতর প্রকাঁশ, এই দুই বৈশিষ্ট্য 
বর্জন করিয়া! পাশ্চাত্য প্রেমসাধনীর ইন্দ্রিয়াশ্রয়িতা, রূপ-বিহ্বলতা ও রহস্ত- 
সন্ধানের পথে গত শতকের বাংলা প্রেম-কবিতা যাত্রা করিয়াছে; আজ “যৌবনের 
বনে মন হারাইয়! গেল'_-এই বলিয়া কবিরা সন্তষ্ট হইতেছেন না। আধুনিক 
মন আর প্রেমের সহজ সরল মর্মভেদী অনাড়ম্বর আবেদনে সাড়া দিতে চাহে না । 
ইহার রহস্যমন় অনুভূতিকে নানা জটিল ভাবগ্রস্থির মধ্য দিয়া, নানা দুপ্রবেশ্ 
বনবাথির স্বল্লালোকিত অবসর-পথে, জীবনের দুস্ছেছ্য প্রশ্নসংকুলতার আবরণ- 
জালের অন্তরালে অন্কুসরণ করাতেই ইহা তৃপ্তিলাভ করে। আধুনিককালে 
প্রেম-কবিতার ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুতে মানব-হৃদয়ের অপরিমেয় রহম্ত প্রতিবিদ্বিত 
হইয়াছে । 


উনবিংশ শতকের প্রেম-কবিতায় প্রেমের এই বিচিত্র বূপ ধরা পড়িয়াছে। 
অবশ্ঠ বর্তমান শতকের কবিতায় হৃদয়-চাঞ্চল্যের যত নৃতন স্পন্দন, আত্মানুভৃতির 
যত অনাম্থাদিত-পূর্ব গভীরতা, যত জটিল বাতাবরণের অন্তরাল হইতে তির্ধক 
প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তত বৈচিত্র্য ও সমুদ্ধি গত শতকের প্রেম-কবিতায় 
ছিল না, একথা স্বীকার্ধ। তথাপি গত শতকের বাঙালি-মাণস প্রেমের বিচিত্র 
রূপায়ণে ও বিশ্লেষণে যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার বিবরণ বর্তমান 
সংকলনের প্রথম খণ্ডে বিধুত হইয়াছে । 


গত শতকের প্রেমকবিতার চারিটি উপবিভাগ সহজেই করা যায়ঃ (ক) 
গাস্থা, (খ) ইন্দরিয়াশ্রিত, (গ) আদর্শাধ়িত এবং (ঘ) গ্লেটোনিক প্রেম-কবিতা। 
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গারস্থাপ্রেমের কবিত। বর্তমান সংকলনের তৃতীয় খণ্ডে | গারস্ক্যজীবনের কবিতা ] 
বিধৃত হইয়াছে ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সেই খণ্ডের অপেক্ষায় রাখিয়। দিয়া বাকি 
তিনটি উপবিভাগের আলোচনা করা যাক্‌। 

ইন্ডরিয়াশ্িত প্রেম-কবিতার সাফল্য এইখানে যে, প্রেমের আধ্যাত্মিক ভধর্ায়ন, 
যাহা] বৈষ্ণব কবিতায় দেখ! যায় এবং প্রেমের ইন্দ্িয়াসক্তি ( 56158081165 ) ও 
ইতরত ( ৬৮এ1£211 ) যাহা কবিগান ও টগ্লায় প্রকট £ এই ছুই চরম সীম! 
হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়াশ্রয়িতার ( 520500030695 ) শোভন ও স্থক্ুচি- 
সম্পন্ন অবলম্বন এই প্রথম বাংল! কবিতায় দেখা গেল। এক্ষেত্রে ইংরেজি 
প্রেম-কবিতার প্রভাব অবশ্যন্বীকার্ধয। বায়রন, শেলী ও কীট্স: এই তিন 
ইংরেজ কবির প্রবল বূপতৃষ্ণা ও ইন্দ্িয়াশ্রিতা এখানে উৎসম্বরূপ বর্তমান । 
মধুহ্দন দত্তের 'ব্রজাঙ্গন/” কাব্যে ইন্্রিয়াশ্রিত প্রেম-কবিতার সুচনা, বলদেব 
পালিতের কবিতায় তাহার পরিপুষ্টি এবং দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্বচন্দ্র দাস, 
বলেন্দ্নাথ ঠাকুর, গোপালকৃষ্চ ঘেষ, হ্র্ণকুমারী দেবী, মুন্শী কায় কোবাদ, 
আনন্দচন্দ্র মিক্স, বরদাচরণ মিত্র, প্রিয়নাথ মিত্র, কুপ্ধলাল রায়, হরিশ্চজ্্র নিয়োগী, 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির কবিতায় তাহার বিচিত্র বিকাশ । বর্তমান সংকলনে 
বিধৃত মধুস্থদন দত্তের “দখী” বলদেব, পালিতের “চু্ধন” 'পয়োধর+, “ভুল না আমায়+, 
“প্রিরতমা শ্রীতী-র প্রতি, 'নারীর প্রেম”, গোপালকুষ্ ঘোষের “হাসি', উপমা? 
“বিগত” মুন্শী কায়কোবাদের 'কে তুমি”, “প্রেমপ্রতিম!, প্রণয়ের প্রথম চুম্বন, 
ও “বিদায়ের শেষ চুম্বন/, হরিশ্চ্দ্র নিঘ্োগীর 'নিগীড়ন” 'হাপিও ন” “প্রেম্পৃথিমা” 
“বিদায় ও 'অযুতে গরল+, গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'রম্ণীর মন", 'পরনারী” “শক্রা ও 
“সে বুঝেছে ভূল”; এবং এই শ্রেণীর কবিতায় ধাহার সাফল্য সর্বাধিক, সেই 
দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'দর্পণ-পার্ে', "অশোকফুুল”, “বকুল”, “ভালবেস না”, যাছুকরি 
এত যাছু শিখিলি কোথায়”, “দাও দাও একটি চুম্বন” প্রতি কবিতায় আধ্যাত্মিকতা- 
বজিত অথচ লালসা-মুক্ত মানবিক আবেগ, বলিষ্ঠ দেহাম্গগত্য ও প্রবল রূপ- 
তৃষ্ণার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য সর্বত্র সংযম রক্ষিত হয় নাই; কিন্তু 
গোবিন্চন্দ্র দাসের অসংযত ভাবোচ্ছাসের পাশেই দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাঁট্সীয় 
বূপচেতনা ( তু--4100 আ086 19 1056১) 1] ০৩ 5০0 ১45৮৮, 5০ 
৪৪5 50 10+) কবিপ্রেরণার বিষয়ীতভৃত হইয়াছে । 

আদর্শায়িত প্রেম-কবিতার সাফল্য আরো নিশ্চিত; দৃঢ় প্রত্যয়ভূমিতে তাহার 
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অধিষ্ঠান। বিহারীলাল চক্রবর্তীর “সংগীত-শতক* কাব্যে প্রেম ও প্রেয়সীর 
মহনীয় ভাবধ্যানে ও বন্দনায় ইহীব সুচনা তীহার “বঙ্গস্থন্দরী” কাব্যে ও 
স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদারের “মহিলা' কাঁব্যে পরিপুষ্টি এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অক্ষয়কুমার বড়াল, স্ুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমারী দেবী, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতির 
কবিতায় বিকাশ সাধিত হইয়াছে । 'সংগীত-শতক” কাব্য গুরুত্বপূর্ণ একারণে যে, 
এই কাব্যে বাস্তব জগতে প্রেমের কোনো লৌকিক প্রততিষ্ঠাভূমি নাই, আদর্শ- 
লোকেই তাহার স্থান--এই প্রত্যয়ভূমিতে কবি উপনীত হইয়াছেন এবং 
আদর্শায়িত প্রেমের স্থরটিকে চড়! তারে বাঁধিয়া দিয়াছেন । “সংগীত-শতক' 
ও “প্রেমপ্রবাহিণী' কাব্যে “সারদাম্গলের আগমনী 'স্ুর ধ্বনিত হইন্নাছে, 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সে স্বরের মৃহত্তম পরিণতি । তবে বিহারীলালের কবিতায় 
কল্পনার সঙ্গে প্রকাশের সার্থক সমন্বয় সব সময় হয় নাউ । 

আদর্শায়িত প্রেম-কবিতাঁর আবার কযেকটি উপবিভাগ করা যায় : নারী- 
বন্দনা, নারীপ্রেমের তত্ব ৪ মাধূুর্ষের আলোচনা, নারীরূপের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা। 
নারীবন্দনার ধারাটি কেবল গীতিকাব্যে নহে, মহাকাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। 
উনবিংশ শতকে নবজাগরণের প্রথম প্রহরে বাঙালি-মানল নারীমহিমা সম্বন্ধে 
সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। রেনেসাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই নারীবন্দনা ও 
নারী-জাগরণ। বিহারীলালের “বঙ্গস্থন্দরী” কাবো, স্ুবরেন্দ্রনাথের “মহিলা” কাব্যে, 
দেবেন্দ্রনাথ সেনের “নারীমঙ্গল” কবিতায় ও অক্ষয় বড়ালের “এষা কাব্যে এই 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। প্রিয্াপ্রেমই জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠ ফল এবং এই 
প্রেমলাভের পর বিহারীলালের প্রশ্ন £ “হেন ধরাধাম থাকিতে সমুখে, স্থরলোকে 
লোকে কেন রে ধায়” এবং সিদ্ধান্ত ঃ ধরণী স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কেননা, এখানে 
আছে “নারীর মতন সৃথশাস্তিময়ী অমৃতলতা” ( ব্ন্ন্দরী )। এই ধরণী-গ্রীতি 
ও নারীপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার অন্ুস্থতি লক্ষ্য করি “মহিমা কাব্যে; স্ুরেন্দ্রনাথ 
মজুমদারের নারীবন্দনার ভিত্তিভূমি অতিশয় প্রাকৃত প্রেমচেতনা । দেবেন্দ্রনাথ 
সেনের নারীমঙ্গল” কবিতার উপজীব্য সৌন্দর্যপ্রতিমা গৃহলক্ষমী, অক্ষয়কুমার 
বড়ালের 'এষা' কাব্যে তাহারই সুস্পষ্ট শ্বীকৃতি : “মানবীর তরে কীর্দি, যাচি ন। 
দেবতা”। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে নারীর প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে, 
তাহা এই দুষ্টিভঙ্গিরই অন্ুত্তি, “চিত্রাঙ্গদা, “কাহিনী' ক্ষণিকা"ঃ “বলাকা”, 
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পলাতক” মিহুয়া” কাব্যের নারীবন্দনাস্থচক কবিতাগ্ুচ্ছ তাহার পরিচায়ক । 
এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য “ক্ষণিক। কাব্যের কল্যাণী” কবিতাটি । সেখানে 
যে শাস্তিদায়িনী গৃহলক্ষমীর বন্দনা, তাহ। উপরি-উক্ত কবিতানিচয়ে বন্দিতা নারী 
অপেক্ষা ভিন্নতর নহে | 

আদর্শায়িত প্রেম-কবিতার মূলধারা নারীপ্রেমের তত্ব ও মাধুর্ধ আলোচনার 
ধারা। এখানে রোমারন্দিক সৌন্দর্ধলোকে কবিকল্পনার অবাধ বিস্তার_প্রেমের 
মহিমা-খ্যাপন ও প্রেমসৌন্দর্ষের প্রতিমা নারীর আরতি। ইহার প্রথম সার্থক 
পরিচয় পাই বিহারীলাল চক্রবর্তীর “শরৎকাল” কাব্যের “নিশান্ত-সঙ্গীত' 
+বিতাটিতে। এখানে “শুধুই দাম্পত্য-প্রেমের পূর্ণ স্থখ-সন্তোগ নয়; এ প্রেম 
বিশ্বজীবনের সঙ্গে কবিহৃদয়কে যুক্ত করিয়াছে; কবির চিত্তাকাশে দিগন্ত- 
ব্যাপিনী উষার সমারোহে মঙ্গল-আরতি গান্রে সঙ্গে সঙ্গে নিশি অবসান 
হইতেছে ।” ( মোহিতলাল, “আধুনিক বাংল৷ সাহিত্য” )। এ-কাব্যের আরেকটি 
কবিতা সমান গুরুত্বপূর্ণ £ “নিশীথ-সঙ্গীত' । এখানে প্রেমসাধনায় কবির অবিচল 
নিষ্ট। ও অনন্যমুখিত|। বিহারীলালের রোমান্টিক প্রেমধ্যানকে বিশিষ্টতা দিয়াছে। 
কবি বাস্তবচযুত হন নাই, একাস্ত অবাঞ্চবে তাহার আস্থ! নাই, এ-প্রেম তীহার 
জীবনে ঞ্লবসত্যরূপে গ্রতিষ্ঠিত। 

দেবেন্দ্রনাথ সেনের অশোকগুচ্ছ” কাব্যে ( পূর্বোলিখিত কবিতাগুলিতে ) 
ইন্জিয়াশিত প্রেমের জয়-ঘোষণা, সেখানে তীব্র তৃষা এ অসম্হ আবেগ, আর 
“গোলাপগুচ্ছ' কাব্যে বিহারীলালের পথে আদর্শায়িত প্রেমের কাব্যরূপায়ণ__ 
এখানে পিপাসার পরিবর্তে তৃপ্চি, বিরহের স্থানে মিলন, উন্মত্ত হাহাকারের 
পরিবর্তে শান্ত সম্ভোগ । দেবেন্্রনাথের এই কাব্যে আদর্শাহিত প্রেম 
বিশেষে ধরা দিয়াছে, তাহার প্রমাণ “পরশমণি', “দীপ হস্তে যুবতী» প্রথম 
চুম্বন ও “শেষ চুস্বন'। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পপ্রয়তমার গতি” ও “কোন 
একটি পাখীর প্রতি” কবিতাদ্ধয়ে এই আদরশশায়িত প্রেমের কাব্যরূপায়ণের ব্যর্থ 
প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অপরপক্ষে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'তুলে যাও না 
বলিলে ভুলিতাম তায়” কবিতাটিতে প্রেমের স্থুল ইন্দ্রয়োপভোগকে অতিক্রম 
করিয়া আদর্শলোকে উত্তরণের প্রয়াস লক্ষ্য করি। 

আদর্শীয়িত প্রেমের সাধনায় গত শতকের 'শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের 
তিনজন সহযাত্রী ছিলেন। “মানসী” ও “সোনার তরী" কাব্যে সর্জগদ্গত প্রেমের 
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যে অভিযাত্রা সুচিত হইয়াছে, তাহার অন্রূপ সাধনার পরিচয় পাই স্থুধীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের “দোলা”, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শ্রাবণ ও প্রম্থনাথ বরায়চৌধুরীর "পদ্মা! 
ও 'গীতিকা” কাব্যে । রোমান্টিক প্রেমসাধনায় আদর্শায়িত রূপের মহত্তম প্রকাশ 
উক্ত ববীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে সঙ্গে সগ্যোলিখিত কাব্যগুলিতেও পাওয়। যায়। 
বর্তমান সংকলনের প্রথম খণ্ডে ধৃত এই তিনজনের কবিতায় তাহার সমর্থন পাই। 
রবীন্দ্রকাব্যভাবনায় বিধূত মানসনুন্দরী ইহাদের কাব্যকল্পনাতেও ধরা দিয়াছিলেন, 
তাহার প্রমাণ এই কবিতানিচয়ে রহিয়াছে । 

মহিলা-কবিদের কবিতায় এই আদর্শায়িত প্রেমেরই পরিচয় পাই-_যদ্দিও 
তাহা সার্থকতার উচ্চস্তবে উপনীত হইতে পারে নাই। আর হেমচন্দ্র ও 
নূবীনচন্দ্রের খণ্ডকাঁব্যে আদর্শায়িত প্রেমের যে কাব্যরূপায়ণ লক্ষ্য করি, তাহাও 
খুব সার্থক নহে। অক্ষয়কুমার বড়ালের “কনকাগুলি' ও 'এষা* কাব্য হইতে 
গৃহীত কবিতানিচয়ে ইহার সার্থক পরিচয় লাভ করি। অক্ষয়কুমার যে প্রেমের 
সাধনা! করিয়াছেন, তাহা বাস্তবে ধরা দেয় না। অশরীরী রোমান্টিক সৌন্দর্যের 
অসীমতা, গভীরতা, সুক্্তা ও দেহাতীত ছায়৷ তাহার ধ্যানে রূপ লাভ 
করিয়াছে । অক্ষয়কুমারের 'ন্বপ্র-রাণী”, 'শত নাগিনীর পাকে” ও দয় সমুদ্রসম” 
কবিতার সহিত তুলনায় রবান্দ্রনাথের 'হৃদয়যমুনা, ও 'ঝুলন ( সোনার্‌ তরী) 
এবং স্থধীন্দ্রনাথের “ভিখারী” ( দোল! ) কবিতা ম্মর্তব্য। এগুলিতে মৃত্যুর সহিত 
প্রেমরহস্য এক হইয়া গিয়াছে । এই সংকলনে ধুত সরোজকুমারী দেবীর 'হাসি 
ও অশ্রু” কাব্যের কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের “সোনার তরীরঃ কথা স্মরণ করাইয়া 
দেয়; সরোজকুমারীর সাধনা, কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা” ( চিত্র ) 
কবিতার আশ্চর্য সাদৃশ্য প্রমাণ করে, প্রেমের রহস্যময় রূপধ্যানে এবং তাহার 
অতিবান্তব পরিণতি-চিত্রণে, সংসারে প্রেমলাভের ব্যর্থতা -প্রদর্শনে এবং জীবনাধিষ্ঠাত্রীর 
চবণে আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতায় গত শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের সহ্যাত্রীর 
অভাব ছিল ন!। 

ইন্দরিয়াশিত এবং আদর্শায়িত প্রেম-কবিতায় প্রায়শঃই দম্পত্য-রসের চিত্র 
দেখিতে পাওয়৷ যায়। গত শতকের বাঙালির গৃহগতপ্রাণত। ও গৃহের সীমানায় 
অনন্ত সৌন্দর্য-দর্শনের প্রয়াসূপে এই বৈশিষ্ট্টটি আমাদের মনোযোগ দাবি করে। 
বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রান্ছসাবী কবি সমাজের কবিতায় দাম্পত্য-রসের 
কবিত| পাওয়া যায়। কুমুদরগ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন 
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চট্টোপাধ্যায়, পরিমলকুমার ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, 
সাবিভ্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সজনীকাস্ত দাস, অপরাজিত! দেবী প্রমুখের কবিতায় 
ইহার পরিচয় মিলে। সাম্প্রতিককালে দাম্পত্য-রসের কবিতা আর লিখিত 
হয় না, তাই প্রেম-কবিতার বিগত বৈশিষ্ট্যরূপেই ইহা বিচার্ধ। 

প্রেম-কবিতার চতুর্থ বিভাগ £ প্লেটোনিক প্রেম-কবিতা । বিশ্বস্থটিরহ্ত- 
ভেদকারী কল্পনার উচ্চস্তরাশ্িত এই শ্রেণীর কবিতা কেবল বিহারীলাল চক্রবর্তী 
ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাই । প্রেটোনিক প্রেমের শ্রেষ্ঠ কবি শেলী। তীহার 
18500197006 0২6ড০10 06 1[512907) 1010100600605 771000010 
ঢ:0178501710801%, কাব্যগুলি ইহার পরিচয়স্থল। প্রেটে। তাহার বিখ্যাত 
£959190913+ গ্রন্থে প্রেমের স্বরূপব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, প্রেম কেবল 
মানুষের জৈবিক সম্বন্ধ নহে, ইহা সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত নীতি। এই প্রেম 
আধ্যাত্মিক লৌন্দর্ষ-ও-শক্কি-বিশিষ্ট। এই সৌন্দর্যের একটি বাস্তবাতিরিক্ত 
শক্তি ও মাহাত্ম্য আছে । 40,51550010191 কাব্যে প্রেটোনিক প্রেমের 
চরম প্রকাশ লক্ষ্য কর! যায়। এ-কাব্যের নায়িকা অনন্ত সৌন্দর্ষের প্রতিমা ; 
শেলীর জীবনবোধ ইহার অধ্যাতুদীপ্তিতে ভাস্কর; তিনি এই অপসরণশীল চঞ্চল 
অস্থির জ্যোতির্সয় সৌন্দর্যের প্রেমধ্যানে বিভোর হইয়াছিলেন। বিহারীলালের 
“সারদামঙ্গল' ও “সাধের আসন কাব্যে এবং রবীন্দ্রনাথের “সোনার তরী” ও 
“চিত্রা” কাব্যে প্লেটোনিক প্রেমের সার্থক পরিচয় বিধৃত হইয়াছে । এই এশী, 
বিশ্বব্যাপী অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যমণ্তিত প্রেম ও বাংলা কাব্যে ইহার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা “উনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকাব্য” গ্রন্থে অরুণকুমার 
মুখোপাধ্যায়-প্রণীত | করা হইয়াছে । 


॥ পাঁচ ॥ 


দেশপ্রেমের কবিতার উদ্ভব উনবিংশ শতকের মধ্যবিন্দুতে, তাহার বিস্তার 
বর্তমান শতক পর্যস্ত। আধুনিক যুগেই বাঙালি কবি স্বদেশপ্রেমের প্ররুত 
তাৎ্পর্ধ উপলব্ধি করিয়াছেন। গত শতকের পূর্বে শ্বদেশকে পৃথকভাবে বন্দনা কর। 
হয় নাই। রবীন্দ্রন'থ বলিঘাছেন, “ম্বাদেশিক এঁক্যের মাহাত্ম্য আমর! ইংরেজের 
কাছে শিখেছি। জেনেছি এর শক্তি, এর গৌরব ।”* (“বাংলাভাষা পরিচয় )। 
ইংরেজি দেশপ্রেমের কবিতার উপজীব্য সামরিক দেশপ্রেম, বাংলা কবিতায় অতীত 
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শৌরধগাঁথার বন্দনা ও দেশমাতৃকার রূপধ্যান। দেশপ্রেমের প্রথম ইঙ্গিত পাই 
ঈশ্বর গ্রপ্তের কাব্যে। কিন্তু তাহা সংকীর্ণ আঞ্চলিক দেশপ্রেম ; তাঁহার বিরোধ 
ইংরেজ রাষ্ট্রশক্তির সহিত নহে, ইংরেজি সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত। তথাপি স্বদেশ- 
প্রেমের কথা প্রথম তিনিই উচ্চারণ করিয়াছেন £ 


্বদেশের প্রেম যত সে-ই মাত্র অবগত 
বিদেশেতে অধিবাস যার। 
ভাবতুলি ধ্যানে ধরে চিত্রপটে চিত্র করে 


স্বদেশের সকল ব্যাপার । 
মাতৃভাষা, মাতৃভূমি ও বাংলা সাহিত্যে তাহার গভীর অনুরাগ ছিল। ঈশ্বর 
গুপ্তের দেশপ্রেম গৃহগত, তাহা যুযুধান-মনোবৃত্তি সম্পন্ন ছিল না। স্বাধীনতার 
সচেতনতা হয়ত তাহার ছিল, কিন্তু সেজন্য ব্যাকুলতা ও ক্ষুধা ছিল না। আর 
রামমোহন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পধন্ত কেহই ইংরেজ শাসনের বিরোধী ছিলেন না, 
এ-কথাও স্বীকার্য। বস্তৃতঃ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যেই আধুনিক দেশপ্রেমের 
প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া! গেল। 'পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে রোমান্স-রসের মধ্য দিয়া 
বাহির-বিশ্ব ও সংগ্রামী দেশপ্রেমের চেতনার সহিত রঙ্গলাল আমাদের পরিচয় 
করাইয়া দিলেন। রাজপুত জাতির শৌধগাথার বর্ণনা ও মধ্যধুগম্থৃতিচারণার পথে 
রঙ্গলাল আমাদের দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বোধিত করিলেন। তীহার স্মরণীয় চরণ 
ন্বাধীনতাহীনতায় কে বাচিতে চায় হে” যতই উচ্ছ্বাসবহুল হোক, যতই কাব্যমূল্যে 
অকিঞ্ধিৎকর হোক, ইহার মধ্যেই বাঙালির দেশপ্রেম প্রথম সার্থক প্রকাশ লাভ 
করিয়াছে । ইংরেজ কবি 200901০-রচিত “000 [1,165 10১00 (০0010, 
01) 1 ৬1809 ৬০০৭ 000 9” কবিতার প্রভাব এখানে অতিস্পষ্ট । এখান 
হইতেই দেশপ্রেমের কবিতার যাক্র। শুরু হইয়াছে । ইংরেজি দেশপ্রেমের দাঢণ ও 
সংগ্রামী চেতনা, দত্ত ও আত্মবিশ্বাস হয়ত সেদিন বাংলা দেশপ্রেমের কবিতায় ছিল 
না, কিন্ত তাহার ক্ষতিপূরণ হইয়াছে দেশমাতৃকার রূপধ্যানে__বঙ্ধিমচন্ত্রের 
বিন্দেমাতরম্' গানে তাহার সার্থক প্রকাশ লক্ষ্য করি। বঙ্গলাল-মধুস্দনের কাব্যে 
দেশপ্রেমের যে প্রকাশ, জাতীয় গৌব্ববোধের যে অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়, তাহা 
মৃহাকাব্যের আনুষঙ্গিক গ্ুরমাত্র। স্বতন্ত্র মর্যাদায় দেশপ্রেমের গান রচিত হইয়াছে 
হিন্দুমেলার যুগে (১৮৬৭)। বর্তমান সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডে দেশপ্রেমের যে 
কবিতাগুলি গুহীত হইয়াছে, সেগুলি গত শতকের শেষপাদে ও বর্তমান শতকের 
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প্রথমপাদে রচিত। দেশপ্রেমের কবিতা ও গানের শ্রেষ্ঠ ফসল রবীন্দ্রনাথের, 
তাহা ত্বীকার করিয়াই অন্যান্ত কবির রচনা এখানে সংকলিত হইয়াছে । 
আলোচ্যমান কবিতানিচয়ের পাচটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়__(ক) বঙ্গভূমির 
চিন্ময়ী মাতৃর্ূপে বন্দনা, (খ) অখণ্ড ভারতবর্ষের অধিষ্ঠান্রী দেবী ভারতজননীর 
বন্দনা, (গ) পরাধীনতা হইতে যুক্তিলাভের জন্য বিলাপ, (ঘ) দেশসেবায় 
জীবনোৎসর্গের উৎসাহ ও প্রেরণ! দান, এবং (ঙ) মাতৃভাষার বন্দন! । 


গার্স্থ্যজীবনের কবিতা গত শতকের কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ । রোমান্দ- 
রসের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত পরিবেশে নবীন সৌন্দর্ঘ উদ্ঘাটনের প্রয়াস 
রূপেই এই বিভাগের কবিতা বিচার্য। ইংরেজি কাব্যপাঠান্তে সেদিন বাঙালি কাব্য- 
রলিক জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিপুলতা ও বৈচিত্র্যের, লৌন্দর্য ও প্রেমের প্রকাশ 
দেখিয়াছিল ; তখন জীবনের অতি তুচ্ছ বিষয়ও অপরূপ মহিমামগ্ডিত হইয়াছিল 
তাই সেদিনের গাহস্থ্চিত্রের লৌন্দর্যও নব-উদ্বোধিত বিস্ময় ও আনন-ৃষ্টিতে 
ধরা পড়িয়াছিল। সেদিন বাঙালির গার্স্থ্াজীবন সুখ, শাস্তি ও আনন্দের 
নিকেতন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল । সেই স্ুখন্বপ্রের পিছনে ছিল সামাজিক 
দৃঢ-সংস্থিতি ও মানসিক আ'নন্দবোধ। এই সংস্থিতি ও আনন্দবোধ, প্রথম 
আবিষ্কারের কৌতুহল ও বিশ্ব পরবর্তী যুগে গারস্থা-বন্ধন শিথিল হইবার 
ফলে, চিত্তের সর্বগণ্ভীমুক্ত মানসবিহারপ্রবণতার জন্য, আর বিশেষ দ্রেখ! 
যায় নাই। 

গারস্থাজীবনের আলেখ্য-রচনায় গত শতকের মহিলা-কবিরাই নন, সেই 
সঙ্গে খ্যাতনামা পুরুষ কবিরাও অগ্রসর হইয়াছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, 
কুহুমকুমারী দাস, মানকুমারী বন্থ, কামিনী রায় প্রমুখ মহিলা-কবিদের সঙ্গে 
স্থরেন্্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, নিত্যরুষঞ্জ বন, শিবনাথ শাস্ত্রী, 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, ও ছিজেন্দ্লাল রায় গার্স্থ্যচিত্র অংকন করিয়াছিলেন । 
রবীন্দ্রনাথ ঠিক গাহ্স্থ্যচিত্র আঁকেন নাই। তবে তাহার প্রথমযুগের কোন 
কোন কবিতায় গারস্থ্যজীবন হইতে বিচ্ছৃরিত কল্পনাদীপ্তি বিধৃত হইয়াছে। 
এই শ্রেণীর কবিতায় দাম্পত্যরস, বাৎসল্যরস, সখ্যরস এবং গৃহজীবনের সম্রাজ্ঞী 
বধৃ-বন্দনাভিত্বিক মধুর রসের কাব্য-রূপায়ণ লক্ষ্য করি। বর্তমান শতকের 

থ 
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প্রথমপাদে রমণীমোহন ঘোষ, রজনীকাস্ত সেন, কুমুদরঞজন মল্লিক, করুণানিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, পরিমলকুমার ঘোষ ও যতীন্দ্রমোহন; 
বাগচীর কবিতায় গার্হস্থাজীবনালেখ্য পাওয়৷ যায়। বাংলা! কাব্যসংসার হইজে 
এই শ্রেণীর কবিত। প্রায় অপস্ৃত হইয়াছে। 

গারস্থ্যচিঅমূলক যে গীতিকবিতা বর্তমান সংকলনের তৃতীয় খণ্ডে পাই, 
সেগুলি চারটি উপবিভাগে বিভক্ত কর! চলে : (ক) বাঙালির শাস্তি-নিকেতন 
সংসারের আলেখ্য ; (খ) জননীর প্রতি সন্তানের ভালবাসা, (গ) সন্তানের প্রতি 
জননীর ভালবাসা--ঘরে ও বাহিরে, ও (ঘ) শিশুন্থ্ট জগতের ও শিশুর স্বপ্র- 
আকাজ্ষার আলেখ্য । এক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ সেনের “অপূর্ব শিশুমঙ্গল” ও 
দিজেন্দ্রলাল রায়ের মন্দ) 'আলেখা' ও "আর্ধগাথাঃ (২য়) কাব্য বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 


॥ সাত ॥ 
উনবিংশ শতকের বাংলা প্ররুতি-কবিতা পাশ্চাত্য কাব্য-পরিচয়জাত। 
বৈষ্ণব কাব্যে থে প্ররৃতি-বর্ণনা আছে, তাহা আধুনিক প্ররুতি-কবিতার পুরোধার 
সম্মান দাবি করিতে পারে না এজন্য যে সেখানে প্ররুতি বিশিষ্ট চরিপ্ররূপে দেখা 
দেয় নাই। বৈষ্ণব কাব্যে প্রকৃতি রাধাকুষ্ণটের প্রেমের পটভূমি, উদ্দীপন-বিভাঁব 
মাত্র, তাহার শ্বতন্ত্র সতত! নাই । অধ্যাত্ম-অন্ুুভূতি বা৷ ভীতি-শাসিত কবিমাঁনসে 
প্রকৃতির প্রীধান্ত লাভের কোনো সুযোগ ছিল না, সেখানে প্রকৃতি রূপকাত্মক 
নিসর্গচিত্র মাত্র । বৈষ্ণব কবির ব্যাকুলতা বৃহৎ গোঠীর ব্যাকুলভা, ব্যক্তিগত 
পরিচয় সেখানে ক্ষীণ। আধুনিক ব্যক্তিপ্রধান গীতিকাব্য এখানেই স্তত্র। 
বৈষ্ণব কবিতার গোগ্ীচেতনা সার্থক প্রকৃতি-কবিতা-রচনার অন্তরায় হইয়া' 
ঈাড়াইয়াছে। বৈষ্ণব কবির প্ররুতি-গ্রীতি রাধারুষ্প্রেমের দিব্যলীলার ছ্যুতি- 
উদ্ভাসিত; তথাপি যেন মনে হয় এই লীলাকে উপলক্ষ করিয়াই কিছুটা প্রকৃতি- 
সৌন্ধর্ধ-মোহ কবিচিত্তে জাগিয়াছে। 
ঈশ্বর গু বাংলা কাব্যে বহু নৃতনত্থের প্রবর্তনা করেন, তাহার অন্যতম নিসর্গ- 
বর্ণনা। জশ্বর গুপ্তের 'খতৃ-বর্ণন+ ছয় খতুর ব্যবহারিক সুখ-দুঃখের বর্ণনামা্র। 
কিন্তু নিসর্গ যে কবিতার বিষয়বস্ত হইতে পারে, তাহার যে একটি স্বতন্ত্র পরিচয়, 
আছে, তাহার প্রথম হ্বীকৃতি এখানেই পাই। 
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মধুস্থদন দত্তের কাব্যে প্ররৃতি-বর্ণণা আছে। কিন্তু তাহা বহিরঙ্গমূলক, 
অন্তরের অনুভূতির সহিত নিঃসম্পর্ক। ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও মেঘনাদবধ কাব্যে 
প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্ব-আরোপ আলংকারিক রীতিতেই পরিসমাপ্ত। প্রকৃতির সহিত 
আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপনে মধুস্থদনের নায়িকারা মহাকবি কালিদাসের বহু পশ্চাতে 
পড়িয়া আছেন। অবশ্ঠ চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কোনো কোনো কবিতায় ( যেমন, 
“দেবদোল” “বটবৃক্ষ' “বিজয়াদশমীঃ ) প্রকৃতি কবির অনুভূতি ও বেদনার স্পর্শে 
চেতনাময়ী হইয়া উঠিয়াছে। 

মধুন্থদন পর্যস্ত বাংলাকাব্যে নিসর্গ-চেতনা ভাবনিষ্ঠতার নিবিড়তায় বিশেষ 
দানা বধিয়া উঠে নাই । হেমচন্দ্র বিহারীলালের কবিতায় নিসর্গ চেতনা পূর্ণতর 
রূপের দিকে অগ্রসর হইল। ১৮৭* খুষ্টাব্দে প্রকাশিত তিনটি কাব্যে 
নিসর্গ-চেতনা প্রথম সার্থক কাব্যরূপে দেখা দিল; সে তিনটি কাব্যের নাম__- 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “কবিতাবলী” বিহীরীলালের: 'নিসর্গ-সন্দর্শন, ও 
“বজসথন্দনী”। অবশ্য ইহারই পূর্বে ১৮৬২ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সংগীত-শতক' 
কাব্যে বিহারীলাল আত্মলীন দৃষ্টিতে অন্ুভূতিশীল নিসর্গচিত্র অংকন করেন, 
৯৯ সংখ্যক কবিতাটি তাহার প্রমাণ। সেখানে বিহারীলাল বলিয়াছেন £ (প্রণয় 
করেছি আমি প্রকৃতিরমণী সনে, যাহার লাবণ্যচ্ছটা মোহিত করেছে মনে” £ 
ইহা বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য রোমাটিক দৃষ্টিভঙ্গি। 

এই দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারি এইভাবে-_অনস্ত সম্তাবনাপূর্ণ 
প্রকৃতির মধ্যে রহম্ত-সম্ধানের নিরস্তর প্রয়াস, অপরিচয়ের রহমত মিশাইয় প্রকৃতি- 
রমণীর সৌন্দর্ধোপভোগের ব্যাকুলতা, মানব ও প্রকৃতির মধ্যে দূরত্বের আবিষ্কার 
ও তাহা উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস, রোমান্টিক অস্পষ্টতার মধ্য দিয়! প্ররুতির প্রতি 
দৃষ্তিপাত এবং অবগ্ু্ন উন্মোচন করিয়! প্ররুতি-সুন্দরীর সহিত পরিচয়-স্থাপন 
ও প্রেম-সাধন। 

এই দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক পরিচয় পাই বিহারীলালের “নিসর্গ-সন্দর্শন” ও “বজসন্দরী* 
কাব্যে; “সারদামঙল? ও 'সাধের আসন” কাব্যে তাহার পূর্ণ পরিণতি । “নিসর্গ- 
সন্দর্শন+ কাব্যে বিহারীলাল শেলী ও বায়রণের নিকট খণ গ্রহণ করিয়াছেন আর 
“কবিতাবলী"তে হেমচন্দ্র বন্য্যোপাধ্যায়ের খণ শেলীর নিকট। “নিসর্গ-সন্দর্শন, 
কাব্যের দ্বিতীয় সের সমুদ্র-বর্ণনার মূল বায়রসের 01146 [7591] কাব্যের 
চতুর্থ সর্গের 0০6৪, কবিতাংশ, আর হেমচন্দ্রের “কবিতাবলী'র “চাতক পক্ষীর 
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প্রতি, কবিতার মুল শেলীর “০ ৪& 91:518:] | নবীনচন্ত্র সেনও তাহার 
“অবকাশরঞ্রিনী' কাব্যে ইংরেজি রোমান্টিক প্রকৃতিদৃষ্টির অনুসরণ করিয়াছেন, 
তাহার প্রমাণ “কে তুমি; কবিতাটি, ওয়ার্ডসওঅর্থের 7/005 কবিতাটি ইহার 
উৎস। 

বর্তমান সংকলনের চতুর্থ খণ্ডে বিধৃত প্রকতি-কবিতানিচয়ে কয়েকটি বিশেষ 
ধার! লক্ষ্য করা যায় : বূপকাত্মক নিসর্গ, প্ররুতিতে ব্যক্তিত্-আরোপ, অন্ুুভূতিশীল 
নিসর্গ, প্রকৃতিতে নীতি-আরোপ। ইহার মধ্যে বলাই বাহুল্য, অন্ৃভূতিশীল 
নিসর্গচিত্রণই সর্বোত্রম প্ররুতি-কবিতা ; তাহাতে গত শতকের বাঙালি কবিদের 
সাফল্য নগণ্য নহে। বিশেষ উল্লেখ দাবি করিতে পারেন- দেবেন্দ্রনাথ সেন, 
অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরীন্দ্রমোহিনী দাঁসী ও মানকুমারী বস্থ। 

প্রকৃতি-কবিতা যে ক্রমশ: পরিণত, পরিপরু ও রসগাঢ় হইয়া! উঠিয়াছে, তাহা 
এই চারজনের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। দেবেন্দ্রনাথের প্ররুতি-কবিতায় উদ্বেল 
বর্ণ বৈভব, প্রথর ইন্দ্রিয়চেতনা ও চুল কল্পনাবিলাস দেখা যায়। বর্তমান 
সংকলনের চতুর্থ খণ্ডে ধৃত কবিতাগুলি তাহার পরিচায়ক । অক্ষয়কুমারের 
প্রকৃতি-কবিতায় অন্ুগ্র, অনুচ্ছ্ুসিত, বর্ণবিরল পটভূমিতে রোমার্টিক বিষাদের 
প্রতিমা গ্রকৃতি-রমণীর সাক্ষাৎ মিলে । আধ-আলো-ছায়াময়ী সন্ধ্যা ও রহন্তরূপিণী 
জ্যোৎস্স।-যামিনী অক্ষয়ুকুমারের কবিকল্পনার অনুকুল, আর দেবেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা 
চৈত্র-বৈশাখের রৌন্দ্-মদিরা-পানে বিভোর অশোকের রঙে, চম্পকের সৌরভে, 
গোলাপের রক্তরাগে অসন্থ উল্লাসে আত্মপ্রকাশ করে। অক্ষয়কুমার বর্ষা ও 
সন্ধ্যার কবি, দ্েবেক্্রনাথ গ্রীক্ম ও দ্বিপ্রহরের কবি । 

এ-প্রসঙ্গে আর ছুইজনের নাম অবশ্ঠ উল্লেখ্য । একজন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর__ 
তাহার ্বপ্রপ্রয়াণণ কাবোর যে নিসর্গ-বর্ণনা, তাহার ত্বতত্্ব বর্ণনাভঙ্গি ও 
প্রকৃতির রহস্যময় আলেখ্য-অংকন-নৈপুণ্য রদিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
অপরজন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়--তীহার ঘমন্দ্র' ও “আলেখ্য, কাব্যের প্রকৃতি-চিত্রণে যে 
অনন্তন্থলভ স্বাতন্্া--প্রত্যক্ষতার প্রতি বৌঁক ও ভাবালুতার বিরোধিতা, তাহা 
বিশেষ মনৌযোগ দাবি করে। 

গত শতকের কবির! প্রকৃতি-চিত্রণে কিরূপ দক্ষ হইয়া! উঠিম্নাছেন, তাহা 
বর্তমান সংকলনের চতুর্থ খণ্ডের কবিতাপাঠে বোঝা! যায়। প্রাথমিক শিশুস্বলভ 
মুগ্ধ দৃষ্টি ও সরল বিন্ময়বোধ ত্যাগ করিয়! কবিরা প্রকৃতিতে নীতি ও মানবতা 
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আরোপ করিয়াছেন। তারপর, আপন হ্ৃদয়-বীণার তস্ত্ীতে প্রকৃতির সথরটি 
বাঁধিয়া লইয়াছেন। সেখানে প্রকৃতি আর অনায়ত্ত নহে, সে মাহষের সখী 
হইয়াছে । কবিরা! প্রকৃতিতে কেবল আনন্দ সন্ধান করেন নাই, হৃদয়বেদনার 
সমর্থনও পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রকৃতি-কবিতা নবীন অর্থগৌরবে 
ও নবতর ব্যগ্তনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। পূর্ববর্তী কবিদের প্ররুতি-উপাসনার 
সকল স্থুফল তাঁহার কাব্যে ধরা দিয়াছে । “সোনার তরী” কাব্যের “বসুম্ধরা 
কবিতায় যে প্ররৃতি-প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা গত শতকের প্রকৃতি-সাধনার 
চূড়ান্ত ফল। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির আধ্যাত্মিক রূপাস্তর-সাধনের জন্ত 
প্রতীক্ষা না করিয়াই তাহার দিকে আলিঙ্গনের ব্যগ্রবাহু বিস্তার করিয়াছেন। 
এই প্রেমের প্রকাশেই প্রকৃতি-কৰিত নবজন্ম লাভ করিয়াছে । 


॥ আট ॥ 

আধুনিক গীতিকবিতার জন্মলগ্নেই হাহাকার ও বিষাদের স্থর ধ্বনিত 
হইয়াছে । নবযুগের ছ্বারী ঈশ্বরচন্দ্র গুষ্টের কবিতায় ইহার প্রথম সাক্ষাৎ 
মিলে। বৃতমান সংকলনের পঞ্চম খণ্ডে ধৃত বিষাদ-কবিতাগুচ্ছের প্রথম কবিতা 
ঈশ্বর গুপ্তের “আত্মবিলাপ”। এখানে দেখি, গুপ্ত-কবি জীবনের ব্যর্থতা 
সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, ব্যর্থতার ক্রন্দনধ্বনি এ কবিতায় শোনা যায়, কিন্ত 
শেষ পর্যস্ত তাহা কবিওয়ালার হাতে শবক্রীড়ায় পরিণত হইয়াছে । ঈশ্বর 
গুপ্তের ব্যর্থতার পরই পাই মধুস্দন দত্তের “আত্মবিলাপ। গত শতকের 
মধ্যবিন্দুতে বাঙালি সমাজের ছিধাবিভক্ত আন্দোলিত তরুণ মানসের আস্তরিক 
বেদনা ও হাহাকার এই কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে। আর এই বেদনাতেই 
আধুনিক গীতিকবিতার জন্ম হ্ইয়াছে। মধুস্দনের ব্যাকুল আত্মবিলাপে 
বিষাদ-কবিতারও সুচনা । 

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রেরে বিষাদ-কবিতায় অনুরূপ সাফল্য ঘটে নাই, 
এজন্য দায়ী হেমচন্দ্রেরে তথ্যসঞ্চয়ন ও তত্বপ্রবণতা এবং নবীনচন্দ্রের তরল 
ভাবোচ্ছাস ও দীর্ঘ বক্তৃতা । পঞ্চম খণ্ডে ধৃত হেমচন্দ্রের পরি কি দশা 
হবে আমার” 'জীবনশ্সঙ্গীত', 'পরশমণি' ও নবীনচন্দ্রের “একটি চিন্তা হতাশ, 
কবিত৷ ইহার পরিচয়স্থল। 

বাংলা কাব্যে রোমান্টিক বিষাদ প্রবর্তনের কৃতিত্ব বিহারীলাল চক্রবর্তীর 


১০ 


প্রাপ্য । «সংগীতশতক' ও “বঙ্গনুন্দরী” কাব্যে তাহার প্রথম পরিচয় মিলে। 
“সার্দামজল+ কাব্যে ইহার পরিণতি ঘটিয়াছে। সেখানে বাস্তব ও আদর্শের 
অনতিক্রমণীয় ব্যবধান, অগ্রাপণীয় সৌন্দর্যের মরীচিকা-আহ্বানে পৎত্রাস্তি, 
বিষাদ-ছুরিকায় কবিহদয়কে শতধা বিদীর্ণ করার ব্যাকুলতা কাব্যরূপ লাভ 
করিয়াছে। হ্বপ্রভঙ্গের বেদনাই [ “সারদামঙ্গলঃ ] কাব্যের বেদনা, রোমার্টিক 
বিষাদের যাত্রারভ্ত এখানেই । আশার ছলনায় প্রতারিত জীবনের বেদনা ও 
প্রিয়জন-বিচ্ছেদে শুন্ততাবোধের হাহাকার অপ্রধান কবিদের রচনায় লক্ষ্য 
করা যায়। 

গত শতকের বিষাদ-কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য-_মহিলা-কবিদের কবিতায় 
বিষণ্ন স্বর । তাহাই মহিলা-কবিদের রচনার প্রধান স্থুর। গত শতকেব 
মহিলা-রচিত কাব্য প্রায় গোটাটাই উৎসারিত হইয়াছে কোনো শোকবিধুর 
সান্ধ্য-উপত্যকা হইতে । মহিল।-কবিদের ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতাই ইহার মুল। 
জীবনের শোকতাপ ইহাদের কবিতায় একটি অকপট আন্তরিকতা দান 
করিয়াছে । বূপকর্ষে ও কাব্যপ্রমাধনে দক্ষ! না হওয়া সত্বেও আস্তরিকতাঁর 
জোরেই হ্বদয়াবেগকে ইহার। সফলতার স্তরে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। গত. শতকের 
পুরুষ-কবিদের অপেক্ষা মহিলা-কবিদের আত্তরিকতা এক্ষেত্রে বেশি ছিল 
বলিয়াই মনে হয়। বর্তমান সংকলনের পঞ্চম খণ্ডে ধৃত কবিতা হইতে ইহার 
প্রমাণ মিলিবে। 

উনবিংশ শতকের শেষ পার্দে কবিতার বিষয়বস্তরূপে বিষাদ ও শোকের 
বুল ব্যবহার হইয়াছে, একথা এখানে স্মর্ভব্য। অন্ততঃ পঁচিশটি দীর্ঘ 
শোকগাথা কাব্য রচিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, ইহা সাহিত্য-প্রধারূপে প্রচলিত 
হইয়াছিল। 

প্রিয়জনবিচ্ছেদজ্জনিত শোকজাত দুইটি কাব্যের উল্লেখ এখানে কর্তব্য £ 
অক্ষয়কুমার বড়ালের “এষা ও রবীন্দ্রনাথের “ম্মরণণ এ ছুই কাব্যে দেখি 
শোকাঘাতে কবির নবদৃষ্টিলাভ-_ব্যক্তিগত শোককে বিশ্বগত সর্বসঞ্চারী 
বিষাদে পরিণত করার ব্যাকুলতা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “আলেখ্য' কাব্যের 
তিনটি কবিতা-_“হতভাগ্য” “বিপত্বীক' ১, ২-_-এই প্রসঙে উল্লেখ্য । 

বিশুদ্ধ রোমান্টিক বিষাদ বিহারীলালের কাব্য [ সংগীতশতক, বঙ্গস্ন্দরী, 
সারদামঙগল ] উৎসারিত হৃইয়াছিল। তারপর আর কেহ এ স্থুরের সন্ধ্বহার 
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করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এই স্থরে কাব্যবীণা বংকৃত করিলেন। 
একবিকাহিনী” হইতে 'ন্ধ্যাসংগীত, পর্যস্ত পর্বে রোমার্টিক বিষাদের বাড়াবাড়ি 
লক্ষ্য করা যায়। এই কীচা রোমার্টিকতার দিন শেষ হইয়াছে “মানসী, 
কাব্যে । তবে বিষাদ রবীন্দ্র-কাব্যে বরাবরই বর্তমান। অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথের 
বিষাদের মূল_কুঁড়ির ভিতরে কীদিছে গন্ধ'_এ-ক্রন্দন বিকাশের ও প্রকাশের 
জন্য। পরিণত বয়সে তাহার বিষাদের মূলে আছে--'আমি দুরের পিয়াসী” 
_ন্থদুরের পিয়াসার মূলে রহিয়াছে অসীমের জন্য সীমার ক্রন্দন। একদিকে 
এই পূর্ণতার জন্য ক্রন্দন ও বিষাদ, আরেক দ্রকে আছে উপনিষদের 
আনন্ববাদ_-হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি”-তখন আনন্ব-বচন-__ 
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি, ধন্য এ মোর ধরণী'। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই 
ছুই ধারাই পাশাপাশি চলিয়াছে গঙ্জ।যমুনার মতো); আনন্দ ও বিষাদ, 
মিলন ও বিরহ চলিয়াছে আলো-আধারের মতো । 


॥ লয় ॥ 


গীতিকবিতার উপাদান কি কেবল স্থক্ম রোমান্টিক কাব্যভাবন৷ ও স্থকুমার 
গীতিধর্মী হৃদয়বেদনা? তাহা কি তত্বের ভার বহনে সক্ষম? কবিচিত্তের 
তত্বভাবনা কি গ্লীতিকাব্যের সার্থক রূপ লাভ করিতে পারে? গীতিকবিত৷ 
কি কেবল আত্মগত? তাহা কি বহির্জগতের তত্বকে বিশুদ্ধ ভাবোচ্ছাসের 
স্তরে উত্তীর্ণ করিতে সক্ষম ? 


তত্বীশ্রয়ী কবিতার আলোচনায় উপরোক্ত সংশয় কাব্যপাঠকের মনে জাগ্রত 
হওয়। স্বাভাবিক । 


এ-সকল প্রশ্বের কোন সহজ সমাধান নাই। সমাধান দিতে পারে 
কেবল কবিপ্রতিভা, যাহ! “অলৌকিকবস্তনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা” । তত্বের গুরুভারকে 
গীতিকাব্যের লঘুতা, সৌকুমার্ধ ও চারুতা দান কর! একমাত্র প্রতিভার পক্ষেই 
সম্ভবপর । বাহির হইতে কোনো পশ্থানির্ণয় ছুঃসাধ্য । 


গীতিকবিতা৷ সার্থকতা লাভ করে কখন? যখন কবিকল্পন। উদ্দীপিত হয়, 


চি 


তখন কার্ধকারণশৃঙ্খলা ও তথ্য-তত্বের বেড়াজাল অতিক্রম করিয়া একটি 
নিগুঢতর ব্যঞ্জনা ও নবতর লৌন্দর্য প্রকাশ লাভ করে, তখন কবিকল্পন। 


১৮০ 


পাঠকমনকে একটি নৃতন অপ্রত্যাশিত আনন্দের শ্তরে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। সুতরাং 
তত্বাশ্রয়ী গীতিকবিতাও সার্থক হইতে পারে, ইহা স্বীকার্ধ। 

ওয়ার্ডস্ওঅর্থ তত্বাশ্রয়ী কবিতা প্রচুর লিখিয়াছেন, কখনো তাহা সম্পূর্ণ 
সার্থক, কখনো তাহা আংশিক সার্থক । “47106610, 20652 ও 4996 0০ 
[711001051165? দুইঁটিই তত্বাশ্রয়ী কবিতা, কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রথমটির মত সম্পূর্ণ 
সার্থকত। লাভ করে নাই। শেলীর “401,215” বা 456175106 518170 
কবিতার সব কয়টি স্তবকই সম্পূর্ণ সার্থক নহে । আদল কথা, কবি যদি তত্বের 
সার নিষ্কাশন করিয়া তাহাকে অন্ুভূতিলন্ধ সত্যে পরিণত ও গীতিসৌকুমার্থে 
জারিত করিতে পারেন, তবে তাহ সার্থকত। লাভ করিবে । 

বাংলা তত্বাশ্রয়ী কবিতার প্রথম ভাণ্ডারী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। পারমাথিক ও 
নৈতিক বিষয়ে তিনি প্রচুর কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহার কেনোটাই 
সার্থক গীতিকবিতার মর্যাদ| দাবি করিতে পারে না। এগুলিতে জগৎ ও জীবন 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা আছে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে কোন তীব্রতা বা গভীরতা নাই; 
এগুলি সাধারণ কৌতৃহলমাত্র, কোনো তীব্র আবেগ কবিচিত্বকে উদ্বেলিত করে 
নাই। তাই ঈশ্বর গুপ্তের 'নিগুন ঈশ্বর-চিস্তা প্রত্যক্ষ অনুভূতি-জাত কাব্যসত্য 
নহে, তত্বজিজ্ঞান্থ মনের কৌতৃহলমাত্র। বর্তমান সংকলনের যষ্ঠ খণ্ডে ধৃত ঈশ্বর 
গুপ্তের “কবি” ও মধুস্থদন দত্তের 'কবি'__এ দুই কবিতার প্রতিতুলনায় উপরোক্ত 
মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে ঈশ্বর গুপ্তে যাহা আবেগবজিত শুষ্ক তত্বালোচনা 
মাত্র, মধুস্থদনে তাহা অন্ুভূতিপ্রধান সত্যদিদৃক্ষা। আবাব কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 
'ঈশ্বরই আমার একমাত্র লক্ষ্য” কবিতায় ঈশ্বর গুণের 'নিগুণ ঈশ্বর” কবিতায় ধৃত 
তত্বজিজ্ঞাস আছে। রামপ্রসাদ সেনের শান্ত পদাবলীতে বা রবীন্দ্রনাথের 
খেয়া কাব্যে ভগবখ্সাধনার যে সার্থক কাব্যরূপাযণ আছে, তাহা ঈশ্বর গুপ্ত 
বা কৃষ্চন্দ্র মজুমদারের কবিতায় নাই। আসল কথা, হ্বদয়ের ব্যাকুলবেদনা হইতে 
যদি ভগবৎ-জিজ্ঞাসা উত্থিত ন হয়, তবে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রীধান্ত লাভ করে, 
কাব্যোৎকর্ষের হানি ঘটে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'ঈশ্বর-শ্ডমঠ কবিতা তত্বের 
দ্রবীভূত ছন্দোরূপমাত্র । কিন্তু দিজেন্্রলাল রায়, রজনীকাস্ত সেন, কাঙাল 
হরিনাথ মজুমদার, অতুলপ্রসাদ সেনের ভগবৎসাধনার কবিত৷ সার্থক গীতিকবিতা; 
কেননা, সেখানে তত্ব কাব্যপ্রেরণার অগ্নিতে শুদ্ধ হইয়া! কাব্যরূপ লাভ 
করিয়াছে । শেষোক্ত কবিদের এই ধরণের কবিতায় আবিষ্কৃত অধ্যাত্ম-সত্য 


১1৩/০ 


ও তত্ব, এ দুইয়ের মধ্যে সেতুযোজনা করিয়াছে কবিহৃদয়ের প্রবল গভীর 
আবেগ । এ প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের ইংরেজি কাব্যের তত্বাভিমানী কৰিগোীর 
( 11609017581081 73089 ) কথা স্মরণযোগ্য । 


উনবিংশ শতকের শেষ পাদেই বাংলাকাব্যে এই তত্বাশ্রয়ী মননপ্রধান 
কবিতার সাক্ষাৎ মিলে । জড়বাদ, বিবর্তনবাদ, প্রকৃতির সহিত মানবের সম্পর্ক ঃ 
গত শতকের সকল €বজ্ঞানিক চিস্তাভাবনাই বাংলা কাব্যে আশ্রয় সন্ধান 
কররয়াছে; বর্তমান সংকলনের যষ্ঠ খণ্ডে ধৃত কবিতাগুচ্ছ তাহার প্রমাণ । 
এখানে লক্ষণীয়, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যেখানে তত্বের কাব্যকূপ দানে বার্থ 
হইয়াছেন, সেখানে বলদেব পালিত, ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাঁচরণ মিত্র, 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি অপ্রধান কবিরা সফল হইয়াছেন। গত শতকের 
শেষ দশক মহিলা-কবি-রচিত তত্বাশ্রম়ী কবিতার এশ্বর্ষ-যুগ। বর্তমান সংকলনই 
তাহার প্রমাণ । 


॥ দশ ॥ 


উনবিংশ শতকের বাংল! গীতিকাব্যের যে পচাত্বরজন কবির কবিতা 
ছয় খণ্ডে বিধৃত হইয়াছে, তাহাদের কাব্যসাধনার সামগ্রিক পরিচয় বর্তমান 
সংকজনে পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভূমিকার শেষে এই 
পচাত্তরজন কবির বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। ১৮৬০ হইতে ১৯১০ 
ুষ্টাব্য ঃ অর্থ-শতাব্দীর পর্বে চিত কবিতা এই সংকলনে স্থানলাভ করিয়াছে। 
বর্তমান সংকলনে ধৃত পাঁচশত গীতিকবিতার মানস-পটভূমি ও কাব্যমূল্যের 
বিচার শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের “উনবিংশ শতকের বাংলা গীত্তিকাব্য” গ্রন্থে 
কর! হইয়াছে । 


এই সংকলন কাব্যান্ুরাগী পাঠকসমাজের তৃষ্তিসাধন করিলে আমরা শ্রম সফল 
জ্ঞান করিব। 


শীপ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যাক়্ 


১]০ 
দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


বর্তমান সংস্করণে বারোটি নৃতন কবিতা সংযোজিত হইল: বঙ্কিম 
চট্টোপাধ্যায়ের “মৃণাল” 'শ্যামবিলাসিনী, শরীমুখপন্কজ ও «বাজিয়ে যাব মল” 
মুন্সী কায় কোবাদের “প্রেমের স্মৃতি”, নগেন্ত্রনাথ গুপ্তের “রূপ”, দীনবন্ধু মিত্রের 
প্রবাসীর বিলাপ" “প্রভাত, ও 'মাণিকগীর”, প্রিয়নাথ সেনের “মানসী” 'শশান। 
ও 'অচিরবসন্ত | প্রথম সংস্করণের সংযোজন-অংশতুক্ত কবিতাগুলিকে যথাযোগ্য 
স্থানে বিন্বন্ত করা হইয়াছে। কবির সংখ্যা পচাত্বরের স্থলে আটাত্বর হইল। 


প্রিযনাথ সেনের কবিতা কবি-পুত্র শ্রীগ্রমোদনাথ সেন এবং ্রীপুলিনবিহারী 
সেনের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে। 


প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণ কাব্যানুরাগী পাঠকসমাজের তৃষপ্চিসাধনে 
সক্ষম হইবে বলিয়া! আমাদের বিশ্বাস । 


শ্রাশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীঅকণকুমার মুখোপাধ্যায় 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
€ ৬) 
(৭) 
(৮) 
(৭) 
(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 
(//৬ ) 
(১৭) 
(১৮) 
(১৯) 
(২০) 
(২১) 
(২২) 
(২৩) 
(২৪) 
(২৫) 


€ ২৬) 


॥ কবিদের বর্ণানুক্রমিক নাম-তাজিক। ॥ 


অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-_-১৮৯৮ ) 
অক্ষয়কুমার বড়াল ( ১৮৬৫--১৯১৮ ) 

( ব্রাজকুমারী ) অনঙ্গমোহিনী দেবী 
অনদাকুন্দরী ঘোষ (১৮৭৩--১৯৫* ) 
অন্দান্ুন্দরী দাসী 

অতুলপ্রসাদ সেন ( ১৮৭১-_-১৯৩৪ ) 
আনন্দচন্দ্র মিত্র € ১৮৫৪-_-১৯*৩) 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২--১৮৫৯ ) 
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৫৬---১৮৯৭ ) 
(মুন্শী)কায় কোবাদ €( ১৮৫৮-_-১৯৫২ ) 
কালীপ্রপক্ন কাব্যবিশারদ ( ১৮৬১-__-১৯০৭ ) 
কামিনীকুমার ভট্টাচার্য 

কামিনী রায় (১৮৬৪-_-১৯৩৩ ) 

কুণ্তলাল রায় 

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ( ১৮৩৭--১৯০৬ ) 
কুক্মকুমারী দাশ € ১৮৮২--১৯৪৮) 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ €(১৮৪৪-_-১৯১২) 
গিরীন্্রমোহিনী দাসী ( ১৮৫৮--১৯২৪) 
গোপালকষ্ণ ঘোষ 

গোবিন্দচন্দ্র দাস €( ১৮৫৫--১৯১৮) 
গোবিন্দচন্্র বায় (১৮৩৮--১৯১৭ ) 
জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর €(১৮৪৯-_-১৯২৫ ) 
ছারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় €( ১৮৪৪-_-১৮৯৮ ) 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৪*-__-১৯২৬) 
ছিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩--১৯১৩) 
দীনবন্ধু মিত্র ( ১৮১৯--১৮৭৩) 


১] ০ 
দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


বর্তমান সংস্করণে বারোটি নূতন কবিতা সংযোক্জিত হইল; বন্ধিমনন্ত 
চট্টোপাধ্যায়ের "মৃণাল", 'শ্যামবিলামিনী।, শ্রিমুখপন্কজ' ও বাজিয়ে যাব মল", 
মুন্সী কায় কোবাদের “প্রেমের স্বৃতি”, নগেন্দ্রনাথ গুধের “রূপ”, দীনবন্ধু মিত্রের 
প্রবাসীর বিলাপ" 'প্রভাত' ও 'মাণিকগীর+ প্রিয়নাথ সেনের “মানসী” শিশান? 
ও 'অচিরবসন্ত' | প্রথম সংস্করণের সংযোজন-অংশতুক্ত কবিতাগুলিকে যথাযোগ্য 
স্থানে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। কবির সংখ্যা পচাত্তরের স্থলে আটাত্বর হইল। 

প্রিযনাথ সেনের কবিতা কবি-পুত্র শ্রীপ্রমোদনাথ সেন এবং শ্রীপুলিনবিহারী 
সেনের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে । 

প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণ কাব্যানুরাগী পাঠকসমাজের তৃষ্িলাধনে 
সক্ষম হইবে বপিয়৷ আমাদের বিশ্বাস। 


কলিকাতা। | ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
১ আশ্বিন, ১৩৭১ বঙ্গাব। 
১৭ সেপ্টে, ১৯৬০ খৃটটা॥ )  শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯ 
(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 
(৬ ) 
(১৭) 
(১৮) 
(১৯) 
(২০) 
(২১) 
(২২) 
(২৩) 
(২৪) 
(২৫) 


(২৬) 


॥ কবিদের বর্ণানুক্রমিক নাম-তাজিকা ॥ 


অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ( ১৮৫০-_-১৮৯৮ ) 
অক্ষয়কুমার বড়াল ( ১৮৬৫--১৯১৮ ) 

( রাজকুমারী ) অনঙ্গমোহিনী দেবী 
অন্গদাস্ুন্দরী ঘোষ ( ১৮৭৩--১৯৫০ ) 
অব্রদাস্থন্দরী দাসী 

অতুলপ্রসাদ সেন ( ১৮৭১-_-১৯৩৪ ) 
আনন্দচন্দ্র মিত্র € ১৮৫৪-_-১৯৯৩) 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২--১৮৫৯ ) 
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-_-১৮৯৭ ) 
(মুন্শী ) কায় কোবাদ €( ১৮৫৮--১৯৫২) 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ( ১৮৬১-__১৯০৭ ) 
কামিনীকুমার ভদ্টাচার্য 

কামিনী রায় (১৮৬৪--১৯৩৩ ) 

কুর্ঠলাল বায় 

কুষ্চজ্দ্র মজুমদার ( -৮৩৭---১৯০৬ ) 
কুহ্থমকুমারী দাশ ( ১৮৮২--১৯৪৮ ) 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ €( ১৮৪৪-_১৯১২) 
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ( ১৮৫৮--১৯২৪ ) 
গোপালকফ্ ঘোষ 

গোবিন্দচন্দ্র দাস ( ১৮৫৫--১৯১৮) 
গোবিন্দচন্দ্র রায় €(১৮৩৮--১৯১৭ ) 
জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর €১৮৪৯-_-১৯২৫ ) 
ছারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় € ১৮৪৪---১৮৯৮) 
ছিজেন্দ্রন!থ ঠাকুর €(১৮৪*--১৯২৬) 
ছিজেন্দ্রলাল রায় ( ১৮৬৩--১৯১৩) 
দীনবন্ধু মিত্র ( ১৮১৯--১৮৭৩) 


(২৭) 
€২৮) 
(২৯) 
(৩০) 
€ ৩১) 
(৩২ ) 
(৩৩) 
€ ৩৪ ) 
(২৫ ) 
€ ৬৬ ) 
€( ৬৭ ) 
(৩৮৮9 
(৩৯) 
(৪৯) 
(৪১) 
(৪২) 
(৪৩) 
(৪৪ 0 
(৪৫) 
(৮৬ ) 
(৪৯) 
€ ৪৮) 
(৪৯) 
(4৫০) 
€ ৫১) 
(৫২) 
(৪৫৩) 
(৬৪ ) 
(৬৫৫) 


১||৮৮৩ 


দীনেশচরণ বক (১৮৫১---১৮৯৮) 
দেবেন্দ্রনাথ সেন €( ১৮৫৮--১৯২০ ) 
নবীনচক্্র দাস কবিশুণাকর €১৮৫৩--১৯১৪ ) 
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩--১৯২২ ) 
নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪ ৭১৯৯৯) 
নগেন্দ্রনাথ গুগ্ত €(১৮৬১---১৯৪০ ) 
নগেক্দ্রবালা মুস্ভোফী ( ১৮৭৮--১৯০৬) 
নিত্যকৃষ্ত বস্থ € ১৮৬৫-_-১৯০০ ) 
নিস্তারিণী দেবা 

পঙ্কজিনী বস €১৮৮৩--১৯০০) 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী € ১৮৭২--১৯৪৯ ) 
প্রমীল। নাগ (বস্ত্র ) €(১৮৭১---১৮৯৬) 
প্রভাবতী বাক্স 

প্রিয়নাথ মিজ 

প্রিয়নাথ সেন €১৮৫৪--১৯১৬) 
প্রিয়ন্বদা দেবী €( ১৮৭১--১৯৩৫ ) 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় €(১৮৩৮--১৮৯৪) 
বরদাচরণ মিজ্ঞ 

বলদেব পালিত ( ১৮৩৫---১৯০০ ) 
বলেক্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৭০---১৮৯৯ ) 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার €( ১৮৬১--১৯৪২) 
বিরাজমোহিনী দাসী 

বিহাবীলাল চক্রবর্তী ( ১৮৩৫-__-১৮৯৪ ) 
বিনয়কুমারী ধর € ১৮৭২ ) 
মধুস্যদন দত্ত €( ১৮২৪-__-১৮৭৩ ) 
মনোমোহন বস €১৮৬৩১--৯৯১২ ) 
মানকুমারী বন (১৮৬৩--১৯৪৩ ) 
মোক্ষদাকিনী মুখোপাধ্যায় 

মুণালিনী সেন € ১৮৭৯ ) 


(৫৬). 


১]০/০ 
যোগেজ্নাথ সেন 


(৫৮৮ যোগীন্দ্নাথ বস্তু 
€(৫৮) বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭--১৮৮৭ ) 


(৫৯) 
(৬৮) 
(৬১) 
(৬২) 
(৬৮৭ 
( ৬৪ ) 
(৬৫) 
(৬৬ ) 
(৬৭ ) 
(৬৯৮) 
(৬৯) 
(৭০ ) 
( ৭১/) 
(৭২) 
(৭১৯) 
(৭5) 
(৭৫) 
(৩৫) 
(8) 


$ ৭৮) 


রজনীকাস্ত সেন (১৮৬৫ ১৯১০) 
রমনীমোহন ঘোষ 

রাঁজকষ্ত মুখোপাধ্যায় € ১৮৪৫-_-১৮৮৬ ) 
রাজকুষ্ বায় €( ১৮৪৯-_-১৮৯৪ ) 
লজ্জাবতী বস্থ €(১৮৭৪---১৯৪২) 

( কাঙাল ) হরিনাথ মজ্মদার € ১৮৩৩--১৮৯৬ ) 
হরিশ্চন্দ্র মিজর (১৮৩৮--১৮৭২) 
হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী (১৮৫৪--১৯৩০ ) 
হেম্চত্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-১৯০৩) 
হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৭০-_-১৯২৫) 
শিবনাথ শাক্জী (১৮৪ ৭--১৯১৯ ) 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৪২--১৯২৩) 
সরোজকুমারী দেবী €( ১৮৭৫-_-১৯২৬) 
ক্বর্ণলত। বস্ত 

ন্বর্ণকুমারী দেবী € ১৮৫৭-_-১৯৩২) 
হৃধীন্্রনাথ ঠাকুর €(১৮৬৯--১৯২৯ ) 
স্থরেজ্জনাথ মজুমদার € ১৮৩৮--১৮৭৮ ) 
সরমাক্ন্দরী ঘোষ ( ১৮৭৪-_-১৯৪৩ ) 
সরলাবাল। সরকার (১৮৭৫---১৯৫৮ ) 
সরলাদেবী চৌধুরাণী ( ১৮৭২--১৯৪৫ )। 


সূচীপত্র 


প্রথম ২৪3 প্রেম-কর্বিতা 


বিষয় 
সখী 
চুম্বন 
পয়োধর 
তুল না আমায় '*. 
প্রিয়তম শ্রীমতী-_র প্রতি 
বিচ্ছেদ 
নারীব প্রেম 
প্রেমের গ্রৃতি 
নারীবন্দন। 
স্থরবাল৷ 
যোগেন্জ্রবালা 
বিষাদ 
ুঙগ 
আকাজ্কা 
মুণাল 
শ্যামবিলাসিনী *** 
শ্রীমুখপস্কজ 
কামিনী-কু্থম 
প্রিয়তমার প্রতি 
কোন একটি পাখীর প্রতি 
হুতাশের আক্ষেপ 
রূপ 


মধুস্থদন দত 
বলদেব পালিত 


ঠট 


বিহারীলাল চক্রবর্তী 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


৫ 


স্থরেন্্রনাথ মজুমদার 


ষ্টাস্ক 


৩ 


৩০ 
৩৩ 
৩৪ 
৩৪ 
৩৫ 
৩৮ 
৪২ 
৪8 


* ৪8৩ 


বিষয় 
উপহার 
জায় 


প্রণয়োচ্ছাস 
আকাজ্ফা 
শদয়-উচ্ছ্াস 
কেন ভালবাসি? 
প্রোষিতভর্তৃকা 
মিলনে 

বিরহে 

অদর্শনে 

চোখের দেখা **" 
নিপীড়ন 
প্রেষ-পৃণিমা -.' 
হাসিও না 

বিদায় 

অমৃতে গরল ... 
সে বুঝেছে ভুল 
বিদায় 
বিরহ-সঙ্গীত 
সাসান্য নারী 


এই এক নৃত্তন খেলা 


দিনান্তে 


সারদা ও প্ররেম্দা *** 


পরনারী 
রমণীর মন 
শক্র 


অন্তাচলগামী চন্দ্র 


১/./০ 


স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার 
রাজকষ মুখোপাঁধ্যায় 
নবীনচন্দ্র সেন 


মোন্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় 
|. ৪ 
রাজরুষ্ণ রায় 
আনন্দচন্দ্র মিত্র 
হরিশ্ন্দ্র নিয়োগী 


১ 
চা 
চট 


গোবিন্দচন্দ্র দাস 


চে 


ভুলে যাও না বলিলে ভূলিতাম্‌ তায় ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


পৃ্টাস্ক 


৬২ 
৬৫ 


৬৮ 


১১৬ 
১১৭ 


বিষয় 

মহাশেত৷ 

ভাবিও না 

হাস একবার 

সুন্দরী 

কেমনে ভুলি 
প্রতিদান 

নহে অবিশ্বাস 

সে কেমনে চলে যায় 
যামিনী 

সাধের ভাসান 

অশ্র। 

প্রিয়তম 

গ্রভেদ 

বেল। যায় 

বিরহ 

মধু মাসে মাধবী 
পরশমণি 

দীপহস্তে যুবতী ... 
ভালবেস' না 


১৪০/০ 


ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ত্র্ণকুমারী দেবী 


যাহুকরি এত যাছু শিখিলি কোথায়? » 


সাজের প্রদীপ ". 
প্রথম চুম্বন 

শেষ চুম্বন 
মিরেগা 

জুলিয়েট 

রাক্ষসী 
চিরযৌবনা 

অদ্ভুত অভিসার 


ঠ্ট 


ঙ্ট 


চি 


১২২ 
১২৫ 
১২৬ 
১২৬ 
১২৮ 
১২৭) 
১২৯ 
১৩১ 
১৩৬ 
১৩২ 
১৩৫ 
১৩৩ 
১৩৭ 
১৩৮ 
১৩৯ 
১৪৩ 
১৪১ 
১৪ 
১৪৭ 
১৪৫ 
১৪৮ 
১৪৯ 
১৫১ 
১৫২ 
১৫৩ 
১৫৪ 
১৫৪ 
১৫৫ 


বিষয় 

দাও দাও একটি চুম্বন 
দর্পণ-পার্খে 
নারীমঙ্গল 

অহল্যা ও 
সীতা নহি 
অর্জ-বিলাপ 
মোহিনী 

আমায় ভালবাসি 
প্রেম-প্রতিমা 

কে তুমি? 

প্রেমের স্মৃতি 
প্রণয়ের প্রথম চুম্বন 
বিদায়ের শেষ চুস্বন 
দ্ধ্প ৬৬৬ 
আয় রে বসন্ত "* 
ভালবাসিব লো! তারে 
দাড়াও 

মোহিনী 
মৃত্যু-হৃহৎ 

সথী 

কর' না জিজ্ঞাসা 
কর্তব্যের অন্তরায় 
পুষ্প-প্রভঞ্জন 
চন্্রাপীড়ের জাগরণ 
সেকি? 

মুগ্ধ প্রণয় 

শ্রণয়ে ব্যথা ' *** 


স্বপ্ন-রাণী 
গ 


১৪৩/৭ 


যোগেন্ত্রনাথ সেন তি 


বিজয়চন্দ্র মজুমদার 
মুন্সী কায় কোবাদ 


০ 


নগেন্দ্নাথ গু 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 


ঞ্ 


মানকুমারী বস্থ 


কামিনী রায় 


পৃঠাঙ্ক 
১৫৬ 
১৫৭ 
১৫৮ 
১৬৭ 
১৬৮ 
১৭০ 
১৭৯ 
১৭৩ 
১৭৪ 
১৭৬ 
১৭৮ 
১৮৩ 
১৮১ 
১৮২ 
১৮৩ 
১৮৪ 
১৮৪ 
১৮৫ 


১৮৭ 


১৯১ 
১৯৩ 
১৯৪ 

১৯৫ 

১৯৭ 
১৪৯ 
১৪০৯ 


সা 


বিষয় 


শত নাগিনীর পাকে ""* 


হাদয় সমুদ্র সম *.. 
মানসী 
হাদয়-যমুনায় 
ভিথারী 

পরিতাপ 

নিক্ষল প্রয়াস *** 
অদৃষ্টদেবী 
মাধবিকা 
কলবেদন৷ 
বিড়ম্বনা 

কোথ' ? পু ৯৯ 
বিষাম্বত 

দোহে 
অস্তরবাসিনী ... 
আমার আঙ্গিনায় আজি 
ওগো! সাথী 
এড়াতে পারলে না 
আজ আমার শুন্য ঘরে 
বিরহ তি 
মানসী 

আরো! 
অজুনোর্বশী 
পাথার 

মুগ্ধ বিরহ 

মুক্তকণ *** 
বিচিত্র বন্ধন *"* 


২ 


অক্ষয়কুমার বড়াল 
প্রিয়নাথ সেন 
সথধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ঠ 


সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
'্সতুলগ্রসাদ সেন 


৮ 


প্রিযম্বদা দেবী 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 


চে 


২১৩ 
২১৩ 
২১৪ 
২১৫ 
১৬ 
২১৭ 
১৮ 


১৮ 


বিষয় 

প্রেমহীন 

সন্ধি 5 
দৃষ্টি 

কেন বাশী বাজে? 
যাচন৷ 

সাধনা 

তবে কেন? 
কোথায় সে দেশ? 
শ্যাম 
একটি চুম্বন 
সপ্তম বর্ষ 
ছুটি চুম্বন 

উপহার 

পথায় 

নমূর্পণ 

হরাকাজ্ষা 
বদায়োপহার "*. 
ইতাশের আক্ষেপ 
নীরবে 

প্রয় সম্বোধনে *** 
চার 

প্রম 

'তাশে 

মাকুল আহ্বান 
হযাত্রিণী 

[নসী 

বভিসার 

গরণ 


২৮৩ 


প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 


চু 


বিনয়কুমারী ধর ** 


ঞ 


কুমারী লজ্জাবতী বস্ক :. ৮০ 
সরোজকুমারী দেবী  *** ৮০০ 
সরোজকুমারী দেবী 


গা 


স্ চডড 


ঞ তত 5৬৪ 


নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী -.. রী 


তিনকড়ি চক্রবতী 
স্বর্ণলতা বস্থ 
রমণীমোহন ০০, 


ববদাচরণ মিত্র 


পষ্ঠান্ক 
১৫৪, 
২৮ 
২৮" 
১৩০ 
৩৩ 
২৩১ 
২৩২ 
৩২ 
২৩৪ 
২৩৪ 
৩৫ 
২৩৭ 
২৩৭ 
২৩৯ 
২৪০৩ 


২৪৩ 


২৪৩ 
২৪৬ 
২৪৩ 
৫৩ 
২৫২ 
২৫৪ 
২৫৬ 
৫৮ 
৬ 
৬৪ 
৬৫ 


বিষয় 

তুমি কি আমার 
সাবধান ৪৪৬ 
স্বৃতিপথে 

হাঁসি 

উপম৷ 

বিগত 


২7/৩ 


প্রিয়নাথ মিজ্র 
কুগুলাল রায় 
গোপালরুষ্ণ ঘোষ 


দ্বিতীয় খ৪ : দেশপ্রেম-কার্বিতা 


ভাষ। 

বঙ্গভূমির প্রতি 
ভারত-ভূমি 

বঙ্গভাষা 
স্বাধীন্তা-সংগীত :-. 
হায় কোথা সেই দিন 
দিনের দ্িন্‌ সবে দীন 
জন্মভূমি 

ভারত বিলাপ 
যমুনালহরা 

বন্দে মাতরম্‌ 
জন্মভূমি 

জন্মভূঁম 

রাখি-বন্ধন 
ভারত-বিলাপ *** 
ভারত-সঙ্গীত 
মাতৃ-স্তরতি 

গাও ভারতের জয় 
ভারত-ললন৷ 
বঙ্গনারী 


ঈশ্বরচন্দ্র গু 

মধুস্দন দত্ত 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় *- 
মনোমোহন বস্থ 
গোবিন্দচন্ত্র রায় 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **. 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় **" 


ট্ট 
ঞ 
ঞ 


ঠঠ 


হরেন্দ্রনাথ মজুমদার 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ঘ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় *** 


পৃষ্টাঙ্ক 
২৬৭ 
২৬৯ 
৭৬ 
২৭২ 
২৭৩ 


৭৫ 


২৭৯ 


৯৮১ 
২৮২ 
৮২ 
২৮৫ 
২৮৬ 
২৮৭ 
৮৭ 
২৯৩ 
২৯৬ 
২৯৭ 
৩৪৯৬ 
৩০২ 
৩০৬ 
৩১১ 
৩১৬ 
৩১৮ 
৩১৯ 


এ)৭ 


বিষয় 

ভার্তমাতা৷ 

শৃন্য কৌটা 

ওঠ, জাগ 

চল্‌ রে চল্‌ সবে """ 
সরদ্বতী পূজা 
ভারত-রাণী 


ভারত-শ্মশান-মাঝে 


মৃত্যু-শষ্যায় 

জন্মভূমি 

শত কে কর গান 
তবু তারা হাসে 

ম৷ 

শিবাজী-উৎসব 
খণ-শোধ 

মাতৃস্তোত্র 
আদেশবাণী 

যায় যেন জীবন চলে 
স্বদেশের ধুলি 

সেই ত রয়েছ মা তুমি 
আহ্বান 

উদ্বোধন 

বঙ্গভাষা 

আমার দেশ 

প্রতিমা! দিয়ে কি পৃজি 
জন্মভূমি দঃ 
কেন মা তোমারি '.. 
কাদিবে কি ন্সেহমত্ি 
ভারত আমার 


২৩/০ 


রাজকৃষ্ণ ঘোষ 
রাজক্ণ বায় 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -** 


5 


নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় *** 


হরিশ্ন্দ্র নিয়োগী 
আনন্দচন্দ্র মিত্র 
গোবিন্দচন্দ্র দাস 


তবর্ণকুমারী দেবী 
দেবেন্দ্রনাথ সেন 
গিরীন্্রমোহিনী দাসী 


টি 


কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ :.. 


পি 
৯ 


বিজয়চন্দ্র মজুমদার 


ট্ঠি 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 


পৃষ্টাঙ্ক 
৩২৩ 


৩২৩ 


৩২৫ 
৩২৬ 
৩৩২ 
৩৩৪ 
৩৩৪ 
৩৩৮ 
৩৪০৩ 


৩৪৩ 


৩৪২ 
৩৪৩ 
৩৪৩ 
৩৪৪ 
৩৪৬ 
৩৪৭ 
৩৪৮ 
৩৫০ 
৩৫১ 
৩৫২ 
৩৫৪ 
৩৫৫ 

৩৫৬ 
৩৫৬ 
৩৫৭ 


৩৫৮ 


বিষয় 

করো না অপযান '"* 
বাণী-বন্দনা *** 
মাতৃপৃজা 

বঙ্গভৃমি 

মায়ের দেওয়! মোটা কাপড় 
বঙ্গ-লক্ী 
ভারত-লক্ষ্মী 

বল, বল, বল সবে 
হও ধরমেতে ধীর 
বাংন। ভাষা 
বাঙ্গালীর মা : 
বঙ্গভাষা 

উপহার 
বঙ্গভূমি 

গীতিকা 

উদ্বোধন 

নমো হিন্দস্থান ৪৪৪ 
যুগ যুগ আলোকময় 
ভারত-জননী -.. 
বঙ্গ-জননী 
অমৃত-সন্ধান 

নৃতন রাগিণী *** 
দেশতক্তি 

সোনার স্বপন মোহে 
শাসন-সংযত ক 
জননী 


০ 


দ্বিজেন্জলাল রায় 
মানকুমারী বন্থ 
কামিনী রায় 
অক্ষয়কুমার বড়াল 
রজনীকান্ত সেন 
নিত্যরুষ্ণ বস্থ 
অতুলপ্রসাদ সেন 


ঙ্গ 


৮ 


প্রমথনাথ রায়চৌধুরী :"' 


সরলা দেবীচৌধুরাণী *** 
কুরমাস্বন্দরী ঘোষ 

মুণালিনী সেন ঢা 
যোগীন্দ্রনাথ বস্থ 
কামিনীকুমার ভট্টাচার্য 


নঠি 


ৃষ্টন্ক 
৩৬০ 
৩৬১ 
৩৩২ 
৩৬৩ 
৩৬৫ 
৩৬৬ 
৩৬৭ 
৩৬৭ 
৩৬৯ 
৩৬৯ 
৩৭০ 
৩৭১ 
৩৭৩ 
৩৭৪ 
৩৭৫ 


৩৭৬ 


৩৭৮ 
৩৮০ 
৩৮১ 
৩৮২ 
৩৮৩ 
৩৮৪ 
৩৮৫ 
৩৮৬ 


৩৮৭ 


তৃতীয় খণ্ড $ গার্তস্াজীবন-কারবিতা 


প্রবাসীর বিলাপ .", 


সন্ধ্যার প্রদীপ -*" 
শিশুর হাসি :"* 
ভীক 
নির্বাসিতের বিলাপ 
মাতৃহার! 

নবমীর সন্ধ্যা -.. 
মা 

অদ্ভুত রোদন "** 
কোটার দিন্দুর '*" 
রাণীর চুমো 
থোকাবাবু 
ডাকাত 
থোকাবাবু 
শিশিরকুমার "** 
শিশুর স্তন্তপান *". 
ভয়ে ভয়ে 

চোর 

গ্রাথ/-ছবি 

গাহ্‌স্থা চিত্র **. 
ভিখারিণী মেয়ে 
অতিথি 

অভ্যর্থনা 

বুল্বুল্‌ & 
চাহিবে না! ফিরে ? 
ডেকে আন 


দীনবন্ধু মিত্র 
সরেন্্রনাথ মজুমদার 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
শিবনাথ শান্ত্ী 
মানকুমারী বস্থ 
রজনীকান্ত সেন 
দেবেন্দ্রনাথ সেন 


পা 


গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 


চি 
চি 


ঠ্ঠ 


মানকুমারী বন্থু 


৩৯১ 
৩৯৪ 
৩৯৬ 


৩৯৭ 


৪১৬ 


৪১৬ 


বিষয় পষ্টাঙ্ক 
প্রন্থতির পূর্বরাগ নিত্যকুষ্ণ বন্ধ রঃ ৮... ৪৩৫ 
অবোধ ব্যথা ... প্রমথনাথ রায়চৌধুরী লি ১১৮ ৪৩৭ 
সেকাল আর একাল ্ না হ ৪ ৩৮ 
দাদার চিঠি কুহ্থমকুমারী দাশ ৰং ,.৮..৪৩৮ 
খোকার বিড়াল ছানা ্ ৮৮৪৩৯ 
দেবশিশু রম্ণীমোহন ঘোষ রঃ .....:8৪০ 
চতুর্থ খঞ্ ৪ গ্রক্কাতি-কাবিতা 
মাগরে তরী মধুস্দূন দত্ত *** 88৫. 
সায়ংকাঁল রি এডি নি ৪8৪৫. 
সায়ংকালের তারা ... প্র "০" ২8৪৬ 
পরিচয় - ৪৪৭ 
প্রকৃতি-রমণী *** বিহারীলাল চক্রবর্তী  **, ৪৪৮ 
গোধুলি ্ রঃ ৪৮ 4865 
মধ্যাহুসঙ্গীত ... টি ৪৫২ 
ঝটিকার পরদিনের প্রভাত ১০ ০8৫৪. 
টৈকালিক ঝড় কঞ্ণচন্দ্র মজুমদার এ ***:৪৫৬ 
পাপ-কেতকী টা ০০০ *** ৪৬১ 
শারদ-তরঙ্গিণী ৪৬২ 
রজনী ১ রী (6 
জলে ফুল বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায় তত *** ৪৬৪ 
বাজিয়ে যাব মল *.. র্ ৭৬৫ 
প্রভাত দীনবন্ধু মিত্র *** ১৪৬৭ 
ষমুনাতটে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় *.. *** ৪৬৮ 
অশোক তরু রঃ ৪৭৩ 
কোৌমুদী % নর ০৪৭৩ 
কল্পনা ্ ৪৭৪ 


২1৮০ 


বিষয় 


কমল-বিলাসী *** 
পদ্মফুল ৮, 


চাতকপক্ষীর প্রতি 
বাসস্তী পদাবলী 
সায়ং-চিন্তা 
অশোকবনে সীতা 
গোলাপ ফুল 
বসস্তের উদয় ... 
অকাল-কুস্ত্রম ... 


যামিনীর প্রতি """ 


পন্ধায। 


শার্দ-জ্যোত্সায় *** 
বসন্ত-জ্যোত্আায়'"' 


শ্রাবণ 

শ্রাবণে 

সন্ধ্যায় 

ভারে 

জলধি 

ব্ধা-সঙ্গীত 
কামিনী 

সূর্যমুখী 
অশোক-তন্র ... 
লক্ষৌর আতা ... 
নববর্ষের প্রতি *"- 
টাদ রি 
প্রকৃতি কি 
রজনীগদ্ধ! 
মধ্যানহ্ছে 


২1৩/০ 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যয় 


&) 


দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নবীনচন্দ্র সেন 

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় """ ৮০, 
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুবী 
হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী 


ত্বর্ণকুমারী দেবী 


৯ 


গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 


দেবেন্দ্রনাথ সেন 


সি 


ৃষ্ঠান্ক 
5৭৯ 
৪৮৭ 
৪৯২ 
৪৯৭ 
৪৪৯৮ 


৫০০ 


৫১৩ 
৫১৪ 
৫১৫ 
৫১৬ 
৫১৭ 
৫ ১৮ 
৫১৯ 


৫২৩০ 


৫২৩ 
৫৫ 
৫৫ 
৫২৬ 
€ ২৮ 
৫২৪৯ 
৫৩১ 


৫৩২ 


বিষয় 

শীত বাসরে ... 
শারদ গুভাতে ... 
বর্ধাশেষে 

হিমাচলে 
শিরীষ-কুস্থম -** 
বউ-কথা-কও পাখী 
প্রলয় 

সন্ধ্য। 

আাবণে 

অপরাহে 

শ্রাবণী 

শারদীয় বোধন*** 
আসম্গ দ্য ** 
রাত্রির প্রতি রজনীগন্ধ। 
প্রেম 

মধ্যাহ্ন 


নিঝরের আত্মসমর্পণ-*" 


সুর্ধমুখী 


মধুময় 
মধ্যাহুকালের সুর্য". 


২] 


বিজয়চন্ত্র মজুমদার 


৫ 


৯১ 


৯) 


মানকুমারী বন্ধ 


এ 
অক্ষয়কুমার বড়াল 


বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রমথনাথ রায়চৌধুরী -*" 
বিনয়কুমারী ধর 
অন্ুদান্থন্দরী ঘোঘ 
সরোজকুমারী দেবী 
সরলাবালা সরকার 
পক্কজিনী বন্থ 
নিস্তারিণী দেবী 
বিরাজমোহিনী দাসী 


পঞ্চম ৭৪ ৪ বিষাদ-কার্বিতা 


আত্মবিলাপ '** 

হায় আমি কি করিলাম 
আত্মবিলাপ **" 

সহে না আর গাণে 


বিতু কি দশ! হবে আমার 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 


৪ 


মধুস্দন দত্ত 


বিহারীলাল চক্রবর্তী 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


পৃষ্ঠান্ক 
৫৩৩ 
৫৩৪ 
৫৩৩ 
৫৩৭ 
৫৬৩৮ 
৫৪০ 
৫৪২ 
৫৪৬ 
৫৪৮ 


৫৫৩ 


৫৬৩ 
৫৬৫ 
€৬৬ 
€৬৮ 


৫৬৯ 


বিষয় 

জীবন-সঙ্গীত ... 
পরশমণি 

অস্তিম বাসন৷ 

অকালে বিজয়া ".. 
একটি চিন্তা --" 

হতাশ 

৬মাইকেল মধুস্থদন দত 
স্মশান-দর্শনে -" 
কোথায় যাই ! **" 
আমার চিতায় দিবে মঠ 
ভাব রঃ 
প্রেম-পিপাসা ... 
বসেব'সে 

ক্ষোভে 

অন্ধের গান 

নিবেদন 

এ জীবনে পুরিল না সাধ 
স্থখের কথ। বলো না আর 
সাধ 

একা 

হতাে 

কবির শ্বাশানে .. 

এই কি জীবন? 
বেলাশেষে 

স্বতি-পুজা 

শোকগাথ। 

সখ টু 

দিন চলে যায় ... 


২|/০ 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছ্বিজেজ্্রনাথ ঠাকুর 
রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
নবীনচন্দ্র সেন 


টু 


ঠা 


নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর 
গোবিন্দচন্দ্র দাস 


গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 


বিজয়চন্দ্র মজুমদার 
মুন্সী কায়কোবাদ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
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মানকুমারী বস্থু 


ৃষ্ঠা্ক 
৫৭১ 
৫৭২ 
৫৭৪ 
৫৭৩ 
৫৭৭ 
৫৮১ 
৫৮২ 
৫৮৩ 
৫৮৫ 
৫৮৩৬ 
৫৯১ 
৫৯১ 
৫৯২ 
৫৯৬৩ 
৫৯৪ 
৫৯৫ 
৫৯৭ 
৫৯৮ 


৫৯৮ 


২7০ 


বিষয় 
হাদয়-শড্খ রি অক্ষয়কুমার বড়াল 
মৃত্যু নর 
অশোৌচ , 
শোক % 
সাত্বনা রর 
কাঙাল রা . বুজনীকাস্ত সেন 
নয়ন-জল রা প্রমীলা নাগ 
শেষ ভিক্ষা ... প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 
রচনার তৃষ্ধি 
(ক বুঝিবে ? ... বিনয়কুমারী ধর 
অতৃপ্থি 2 লজ্জাবতী বস্থ 
জীবন ্ সরলাবালা সরকার 
প্রভাতের কৰি রঃ 
ধুতুরা ফুলের সহিত মনোছুঃখ-কথন অন্রদাস্ন্দরী দাসী -* 
বিদায় রি অনঙ্গমোহিনী দেবী 
মরণ যি রী 
প্রেম-ভিখারী ... যোগেন্দ্রনাথ সেন 
কন্তরিক। মগ *-" রর 
কবিবর হেমচন্দ্রের অন্ধত্ব উপলক্ষে 

লিখিত কবিতা বরদাচরণ মিত্র 
হেসো না রি প্রিয়নাথ মিত্র 
সীতার বিলাপ ... হরিশ্চজ্্র মিত্র 


বর্ত খণ্ড ? তত্ত-কাবিতা 


কবি বু ঈশ্বরচন্দ্র গু$ 
শনি মধুস্থদন দত্ত 
কবি ঠা ্ 


মাণিকপীর ... দীনবন্ধু মিত্র 


পৃষ্ঠান্ক 
৬২৬ 
৬২১ 
৬২৫ 
৬২৬ 
৬২ ণ 
৬২৯ 
৬৩৩০ 
৬৩০ 
৬৩৬ 
৬৩৩ 
৬৩৪ 
৬৩১ 
৬৩৬ 
৬৩৮ 
৬৩৯ 
৬৩৯ 
৬৪০ 


৬৭২ 


৬৪৪ 
৬৪৫ 


৬৪৩৬ 


৬৫১ 
৬৫২ 
৬৫২ 


৬৩৫৬ 


বিষয় 

ফিকিরঠাদ্দের বাউল সঙ্গীত 
হযুপ্তি 

আশা, প্রমোদ ও প্রেম 
প্রিয়*বিরহ 
প্রণয়-কানন 

বিমুঞ্ধের প্রতি 

স্থুচারু বিশ্ব 

ঈশ্বর-প্রেম 

বিশ্বের শিল্পচাতুরী 
অর্থ রী 
জীবের প্রতি উপদেশ 
ঈশ্বরই আমার একমাত্র লক্ষ্য 
তাজমহল 

স্ৃতি 

বিগত-যৌবনা 

বাশরী 

জুড়াইতে চাই 
অপ্রত্যয় 

বাসন! 

শূন্য প্রাণ 

পিতৃহীন যুবক 
মহানিক্রমণ 

মেঘনা ৮, 
কে বলিতে পারে? 
আশা 

নিরাশা 

কাল 

ভালবাসা 


২।৬/০ 


হরিনাথ মজুমদার 
বলদেব পালিত 
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রুষচন্্র মজুমদার 


গোবিন্দচন্দ্র রায় 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


৩৪ 


নবীনচন্দ্র সেন 


৯) 


চে 


মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় 


টু 


দীনেশচরণ বন্থ ৮** 


এটি 


৬৬৭ 
৬৬৮ 
৬৭০ 
৬৭৪ 
৬৭৬ 
৬৭৭ 
৬৮১ 


৬৮৩ 


৬৮৬ 
৬৮৭ 
৬৮৮ 


৬৮৯ 


৭১৮৮ 


বিষয় 

শৈশব স্বপন 
একদিন 

আমার প্রাণ 

অনস্ত পিপাসা 
দ্রৌপদী 

হরিঘ্বার ৮ 
কবির প্রতি উপদেশ 
তাগ্বনৃত্য 

ত্ব্গ 

মহাসিম্ধকুর ওপার থেকে 
সায়াহু চা 
অভিনন্দন 
কবিতারাণী ** 
আসক্ত 

হৃদয়-নদী 

অসময়ে 

ছায়৷ 

পতঙ্গের গ্রাতি *** 
অস্তিমে 

আশ্বন্ত 

জিজ্ঞাস 

শাপাবসান 
প্রতিভার উদ্বোধন 
কুহুরব 

আমি তে৷ তোমারে 
আমায় সকল রকমে 
পৃজার প্রদীপ 

তুমি নির্মল কর 


২/০ 


নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় *"* 
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভ্বর্ণকুমারী দেবী 
দেবেন্দ্রনাথ সেন ** 


বিজয়চন্ত্র মজুমদার 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
মুদ্সী কায় কোবাদ 
মানকুমারী বন্থু 


ঠট 


অক্ষয়কুমার বড়াল 
নিত্যক্ণ বন্থ 
রজনীকাস্ত সেন 


৯১ 


ঠটে 


৭২৬ 
৭২৭ 
৭২৮" 
৭২৯ 
৭৩১ 
৭৩৭ 
৭৩৪ 
১৩৪ 
৭৩৫ 
৭৩৭ 
৭৩৯ 


৭৪০৩ 


৭৪৩ 
৭8৫ 
৭৪৭ 
৭৪৪৯ 
৭৫১ 
৭৫ 
৭৫৫ 
৭৫৮ 
৭৫৮ 
৭৫৯ 
৭৫৯) 


৭৬০ 


বিষয় 

ব্যাকুলতা 

নৃতন জীবন 

আর কতকাল '.. 
আমার পরাণ কোথা যায় 
প্রভাতে ধারে নন্দে পাখী 
তোমায় ঠাকুর, বল্ব 
মন্টারে তুই বাধ, 
বেলা যায় 

মরুভূমির হ্বপ্পী *" 
আদশ 

হতাশের সঙ্কল্প "" 
পরশমণি 

দীনের মাল। 

আশ। অতি মায়াবিনা 
অশ্রু 

আঁচর বসন্ত 

শ্মশান 5... 

মায়া 

মরণ 

অরূপের বূপ 

সাধন পথে 

রূপ-গব 

আলোক 


২//০ 


রজনীকান্ত সেন 
হিরণায়ী দেবী 
অতুলপ্রসাদ সেন 


চি 
ঙ্চ 
পি 


৫ 


প্রমধনাথ রায়চৌধুরী 


লজ্জাবতী বন্ধ 
প্রভাবতী রায় 
প্রিয়নাথ সেন 
নগেশ্জবালা মুন্তোফী 
কুহ্মকুমারা দাশ 
রমণীমোহন ঘোষ 
বরদাচরণ মিত্র 


৭৬৩৬ 
৭৭৪ 

৭৭২ 
৭৭২ 

৭৭৪ 
৭৭৫ 
৭৭৬ 
৭৭৮ 
৭৭৮ 
৭৭৯ 
৭৮৪ 
৭৮১ 
৭৮২ 
৭৮৩ 


৭৮৪ 


উনবিংশ শভকের গীতিকবি অুংকলন 
প্রথম খণ্ড 3 প্রেম-কবিতা 


প্রেম কবিতা 
সতী 


মধুসূদন [9 
(১) 
কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার-_ 


মধুর বচন ! 
সহসা হইন্চ কালা ; জুড়া এ প্রাণের জালা, 
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ? 
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি, 


আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ? 


( ২ ) 
কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে 
কুক্মমকানন? 
জলহীন৷ শ্রোত্বতী, হবে কি লে! জলবতী, 
পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন? 
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সতা করি, 
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারগ্রন ? 


€ ৩) 
হায় লে সয়েছি কত» শ্টামের বিহনে-_ 
কতই যাতন ! 
যে জন অস্তক্রযামী সেই জানে আর আমি 
কত যে কেদেছি তার কে করে বর্ণন ? না 
হ্াদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি, 
আসিবে কি ব্রজে পুন: রাধিকামোহন ? 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


( ৪ ) 
কোথা রে গোকুল-ইন্দু বৃন্দাবন-সর-_ 


কুমুদ-বাসন ! 
বিষাদ-নিশ্বাস-বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়, 
কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন ! 
হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লে সত্য করি, 


আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ ? 
(৫ ) 
শিখিনী ধরি, শ্বজ্জনি, গ্রাসে মহাফণী-_ 


বিষের সদন ! 
বিরহ-বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাপে, 
কুলবাল। এ জ্বালায় ধরে কি জীবন ! 
স্বাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি, 


আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন ? 


( ৬) 
এই তদখ ফুলমালা গাথিয়াছি আমি _ 


চিকণ গাঁথন। 
দোলাইব শ্যাম-গলে, বাধিব বধুরে ছলে 
প্রেম-ফুলস্ভোরে, তারে করিব বন্ধন ! 
হ্যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি 


আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন ? 
(৭ ) 
কি কহিলি কহ, সই, শুনি লে! আবার-- 


মধুর-বচন ! 

সহসা হইনু কালা; জুড়1 এ গ্রাণের জালা, 
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ! 

মধু--যার মধুধবনি-_- কহে কেন কীদ, ধান, 


ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুস্থদন ? 
( ব্রজাঙ্গনা কাব্য, ১৮৬১ 


স্ব 


০ 


বজদেব পালিত 


ক্ধাহশু-বদনে 1! তবে সখধাংশু বদন, 
বনহু।দন পরে আজি করি দর্শন, 
৬ অধীন চকোরেব মনে বড় আশ। 
অধর-অমিয়া-পালে মিটাবে পিক্ষাসা | 
হেন সাধে শ্রণস্সিনি, কেন সাধি বাদ 
“1 না না না” বলে, মনে ঘটাও ব্যষাদ ? 
অহ্থবেতে মুখ-শশী ঢাকিমা কি কাজ ? 
নাকে চশ্ধন দ্বিতে বল কিবা লাজ 
বারেক বদন তুলে দেখ সরোবরে, 
নলিনী চুম্বন দান করে মধুকনে ; 
সমুখেতে দেখ ওই চত্দর-মলিকা ক 
কীটেরে কৃতার্থ করি অধর পীয়ায় ; 
হৃদি-বাজ্যে শ্রজাপতি করি প্রজা, পতি, 
চুত্ঘ-কর লক্ষ দেয় সতী যুবতী । 
এইকব্প তদেখ ষত ব্রমণী, রমণ 
চুম্বন-রসেতে মত্ত সবাকার মন । 
প্রকৃতির বদ্দি এই হইল নিস্মম, 
তুমি আর কন তার কর ব্যতিক্রম % 


তা নয্স লো ধনি, তব বুঝিস্কাছি ভ্ঞাব, 
চতুর! নবোঢাদের এমনি স্বভাব । 
আগ্রহ বাড়াতে স্ধুূ না নানা না কহে, 
ফলে তাহ? মনেোগিভ অআভিপ্রাজম নহে । 
গোলাবের কলি যথা এ সখ-প্রভাতে, 
যত্ব কৰি স্বীয় শোভ1 গুপ্ত রাখে পাতে * 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


নিকটে আইলে পর নায়ক-পবন, 

মাথা নাড়ি, করে ধনী অনেক বারণ ; 
কিন্তু সে চতুর কাস্ত ন! হয়ে নিরাশ, 
ছলে বলে পূর্ণ করে নিজ অভিলাষ; 
তাহার চুম্বনে কলি গ্রীতি পেয়ে অতি 
হৃদয় খুলিয়1 গন্ধ দেয় হষ্ট-মতি ) 
অধরেতে ধরে আরো গাঢ়তর রাগ, 
রমণের মনে যাতে বাড়ে অনুরাগ । 
তেমনি রমণি। হেরি তোমার কৌশল, 
সোহাগ বাড়াতে স্থধু করিতেছ ছল; 
না না ধ্বনি ধনি তব শুনিব না আর, 
মানিব না কোন মতে নিষেধ তোমার ; 
তবে কেন সদয় হৃদয়ে রসবতি, 

অধীনে চুম্বন দান কর না সম্প্রতি? 


( কাব্যমালা, ১৮৭০) 


পয়োধত্ 


বলদেব পালিত 
অঞ্চলেতে ঢাকা, প্রিয়ে, তব পয়োধর 
মেঘাবৃত গিরি প্রায় ছিল শোত।র ; 
উপরেতে তরলিত মুকুতার হার 
বিহার করিতেছিল বিছ্যুৎ-আকার। 
এখন অন্বর মুক্ত করি মনঃসাধে, 
অপূর্ব মোহন ঠাঁম নিরখি অবাধে ; 


প্রথ্থম খণ্ড 5 ভ্্রিমকিবি ভা 


- শীতার্ত, স্কিন, বজত্ভববণ, 
জ্িলিস্সা ধবল-গিক্রি মনোজ্জ গন 
পুনঃ ভাবি ধর্াধক বন্ধুব্প বিষম? 
পযোখধক নখক্* চিকণ, সনল্োোকম্ । 
আই যুক্তি কক্স মনে, কাঁম-বাস্কু ভরে, 
উঠিচছে তক্ক্ষ তব বক্ষ2-সরোবকে « 
অখব1 মানস সব্ুত কি পব্িহাবঃ 
দিব্য ছুই হংস আনি করিছে বিভা । 
আবার ম্বণাল তুল্য ভুজ বিত্লোকনে, 
কুচ পন্ম-কটিল বলিল ভ্রম্ম হুস্স মূন্ে » 
ষীবন-প্রভাতে ক্িব! নব বিকিনি । 
চুক ভ্রমর তাক্স পত্িত্ত ০মাহিত্ড ॥ 
কক ভাবি” মুগ্ধ হজে তব €কশ্শপাশে, 
কাদন্ছিলী ভ্রমে বুক্ধি কদন্ধ বিকাশে । 
কত্ডু বম্ভা-তক্ সম ক্ষ তহব্রি প্রাণ, 
কুচ নয» চাদ কক্ি অন্্বান । 
কক্ড ভাটি তব ব্প-ক্ষীব্োদ-ম্হ্থছনে, 
এনাবত্ভ-কু্ঞ-বুগ ভুডিছে গগনে ) 
কখন বা মন্‌ মনে ক্রি অন্ন, 
ভ্রিভ্বন পকঝাভব করি মন্োজ্ভব* 
আপন্নি ছুন্দুভি-বুগ অহক্কাক কি, 
খেছ উলটি তব বক্ষ2স্ছুলোপক্ি । 
এইক্ষপ বিবিধ কল্পনা করি মনে, 
অবশেষে এই স্থির করি, চক্াননে, 


হছে তব মনোমত পাই সদন, 
মাগত্ভ হস্সেছেন আপনি মদন 
ভাই তার পুজ্দা তহতু ওখানে নিশ্চিত, 
প্শ-কুজ্ঞ পন্দোধর হজ্েছে স্থাপিত ॥ 
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চন্দনে উহাতে লিখি মকর আকার, 
চৌদিগ বেড়িয়! দিব কুক্থমের হার 2 
পল্লবস্বব্ূপ ধনি এ কর-পল্পবে, 

রাখিব ঘটের মুখে কাম-মহো সবে । 
সিন্দুরের বিনিময়ে নখক্ষত-ছট। 

অপুর্ব শোভিবে, যেন গ্রবালের ঘট । 


( কাব্যমালা, ১৮৭০ ) 


তুল ন। আমায় 
বলদেব পালিত 


৯ 

ভুল না আমাক্ম নাথ, ভুল ন1 আমায়, 

নির্ছেগে যাও তুমি যেখানে মনন ; 
প্রশত্ত হৃদয়ে আমি দিতেছি বিদায়, 
যদিও বলিতে ইহা ঝরে ছু-নয়ন । 
না চাহি প্রণয়-ভোরে করিয়া বন্ধন, 
পুরুষার্থ হতে করি বঞ্চিত তোমায় * 

কেবল তোমার কাছে এই আক্িঞ্চন, 
ভুল না আমায় নাথ, ভুল না আমায় । 


এ 
এ মম কুস্তল হতে_ সবদা যাহারে 
বলিতে কামের ফাদ সহাশ্ত) বদনে-- 
লও এ অলক প্রিয় দিতেছি তোমারে, 
পিরীতির চিহ্ন বলি বরাখিও ফতনে । 


ওম খগ্ড 5 শ্রেম-ক বিভা 


কখন কখন ষদ্দি ইহার উঈক্ষণে, 
স্মৃতিপথে এ অধীনী পড়ে গ্ুনকাস্ত, 

শুনিলে কতার্থ আমি মানিব কে মনে ; 
ভুল না আমাক নাও ভুল না কআমাম্। 


সি 

বিদেশে, শ্রাণেশ, তুমি করিষ্ত! ভ্রমণ, 

দেখিবে নৃতন দৃশ্য প্রত্যেক দিবস; 
পাইবে অনেক বন্ধু হাদয়-রগুন , 
নব অন্গরাগে পর্ণ হইবে মানস । 

কিন্ত সে সময্ব সখে, হয়ে পব্ুবশ, 
আমোনদে ভুল না পুব-কথা সমুদ্ধয় 

নব নব প্রেমে পেয়ে নব নব ব্ুস, 
জুল না আমায় নাথ, ভুল না আমা । 


গু 

বরঞ্চ তখন ভুল, ক্ষতি তাহে লাই ; 

সে স্সখ-প্রবাহ-কবোোধে নাহি কোন ফল ; 
মনেক আহ্লাদে থাক এই আম্মি চাই « 
ছুথিনীর ছুখে ০কন হইবে বিকল $ 

কিন্ত যদি হয় হায়! কু-গ্রহ প্রবল, 
0সবিকা না পাও যদি এ দাসীর হ্যাক, 

মন যদি ছুবী হয়, শরীর হছুর্বল, 

ভুল না আমাক নাথ, ভুল না আমাক । 


€ 
এহেন অশুভ্ড কথা কেন এল মুখে ? 
হাস! আমি বড় আভ্ভাগিনী মন্দমতি ! 
স্ক্ষণে বিদাস হও, সদা থাক স্যখে £ 
অক্ষম সৌভাগ্য তোমা দিন বিশ্বপতিত । 
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তার কাছে এ দাসীর কাতরে মিনতি, 
মনোরথ পুর্ণ তব করুন ত্বরায় 

অচিরে আবার বাসে কর প্রত্যাগতি ? 
ভুল না আমায় নাথ, ভূল না৷ আমায় । 


( কাব্যমালা, ১৮৭৯ ) 


প্রয়তম। জ্রীমতী-্ত্ প্রাতি 


বলদেব পালিত 


বড় বড় কবি ধারা, বাঁর-রস-তক্ত তারা, 
সে রসে মজিতে ধনি, পারে কি সবাই? 

বহিতে গাণীব-ভার, পার্থ বিনা সাধ্য কার ? 
আমি প্রেম-ফুলধন্থু কেবল নোয়াই । 

মধুর পিরীতি রস-_ আমি ত ইহারি বশ, 

অন্য রস কটু বলে স্পশিতে না চাই। 

আশা করি ভালবাসা, গাথিয়া কোমল ভাষা, 
আদি-রসে ডুবাইয়া তোমারে যোগাই। 

মূর্খ পণ্ডিতাভিমানী, কত জন আছে জানি, 
এ রসের নাম শুনি বিরক্ত সদাই ; 

তুষিতে তাদের মন, বৃথা মম আকিঞ্চন, 
অন্ধ জনে তব রূপ বুঝান বালাই। 

তোমারে এ কাব্য-হার, দিই আমি উপহার 
রত্বহার পরাবার সাধ্য মম নাই। 

প্রেম-স্থত্রে গাথা মালা, তব যোগ্য বটে, বালা, 
তুমি নিলে মনোমত বাছ/-ফল পাই। 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম-কবিতা ১১ 


যদিও এ ফুলচয়, সমুদয় নব নয়, 
রসপূর্ণ বটে কিনা তোমারে শুধাই ? 
তমি ষ্দ্বি হৃষ্ট মনে ভাল বল স্থলোচনে, 


খল ছলগ্রাহিগণে আমি কি ডরাই ? 


€ কাব্যমালা, ১৮৭৯ ) 


বিচ্ছেছু 
বলদেব পালিত 


সাধের পিরীতে সই ঘটিল বিষাদ; 

তীরেতে লাগিয়! হায়! ডুবিল তরণী 
গ্রাসিল আসিয়া রাহু পৃিমার চাদ ; 

ঝড়েত্তে ফলস্ত তরু ভাঙ্গিল, সজনি ; 
যে শুকপাখীরে, পাতি প্রণয়ের ফাদ, 

প্রাণপণে ধরিলাম ক্রেশ তুচ্ছ গণি, 
মাস পূর্ণ না হইতে, বিধি সাধি বাদ 

উড়াইয়৷ দিল তারে প্রবাসে অমনি ! 
সে বিনা আধার দেখি এ মহী-মগ্ডল, 

সে গেল চলিয়া, কেন গেল ন1 জীবন ? 
মনোরথ সব মম হইল বিফল, 

বিফল হইল হাঘ[ এ নব যৌবন, 
বৃথা কেন করি আর আশার সম্বল ? 

আর কি পাইব সেই প্রাণাঁধিক ধন । 


( কাঁব্যমালাঃ ১৮৭০) 


১২ উন্বিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


নান্রীব্ন প্রেম 
বলদেব পালিত 


একদিন অস্তগামী দ্রিবাকর-করে, 
সানাস্তে বসিয়৷ কোন সরসীর ধারে, 
দেখিলাম এক নারী, নআ| কুচ-ভারে, 
ভাঙ্গিল মুণাল এক মৃণালিনী-কবে ; 
জলে তারে পুনরায় ডুবায়ে সাদরে, 
সোপানে বসিয়া ধনী, স্বেচ্ছ! অন্থুসারে, 
লিখিল একটি কথ দেখায়ে আমারে, 
যাক প্রাণ তবু প্রেম থাকুক অন্তরে ॥ 
সে লেখা পড়িয়া, তার রূপ-্রত্বাকরে 
মগ্ন হযে, তারে আমি সঈপিলাম মন; 


কিন্তু কি আশ্ধ্য । তারি ছু-দিনের পরে, 
আমারে ত্যলিয়। বাল! করিল গমন 
উভয় সমান জ্ঞান হইল তখন, 
নারীর পিরীত আর বারির লিখন । 


( কাব)মালা, ১৮৭০) 


প্রেমেন্ত প্রতি 
বিহারীলাল চক্রবতাঁ 
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হাষ রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল, 
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল ! 
প্রথমে যখন এলে সমুখে আমার, 

কেমন সুন্দর বেশ তখন তোমার ! 
হাসি হাসি সুখখানি কথা মধুময়, 

গলিল মজিল মন, খুলিল হৃদঘ্ব ! 

যত দেখি, ততই দেখিতে সাধ যায়, 

যত শুনি, ততই শুনিতে মন চায় । 
ডাবয়াছি যেন আমি সুধার সাগরে, 
আসিয়াছি রতনের লুকান আকরে । 
আহা কিবে ভাগ্যোদয়, ভাল ভ্ঞাল ভাল ! 
হাসিয়ে চাহিয়ে দেখি চারিদিক আলে।। 
লতা সব নৃত্য করে, ফুল সব হাসে, 
স্থখের লহরীমালা খেলে চারি পাশে । 
পাখী সব স্থললিত স্বরে ধোরে তান, 
মনের আনন্দে গায় প্রণষের গান । 
মেছুর সমীর হরি: কুস্থম-সৌরভ, 
বেড়াইছে প্রণয়ের বাড়ায়ে গৌবব । 
চারিদিকে যেন সব চাক ইন্দ্রধস্থ, 
বিলসে প্রেমের প্রিয় রসময়ী তন । 

ও তো নয় প্রভাতের অরুণের ছট', 
অভিনব প্রণয়ের অনুরাগ-ঘটা ৷ 

প্রণয় প্রণয় বই আর কথা নাই, 

হায় বে প্রণয়, তোর বলিহারি যাই। 
ষাহা কই, প্রণয়ের কথা পড়ে এসে, 
বাহ ভাবি, প্রণয়ের ভাবে যাই ভেসে। 
ঘৃমায়ে স্বপনে দেখি প্রণয়ের রূপ, 
জাগিয়ে নয়নে দেখি প্রেম-প্রতিরপ | 


১৪ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


প্রেম ধ্যান, প্রেম জ্ঞান, প্রেম প্রাণ, মন, 
প্রেমেরি জন্তেতে ষেন রয়েছে জীবন । 
যেথা যাই, দিয়ে যাই প্রেমের দোহাই, 
যাহা গাই, প্রণয়ের গুণ-গান গাই । 
হৃদয়ে বিরাজ করে প্রেমের প্রতিমা, 
শ্রবণে সঞ্চরে সদ! প্রেমের মহিমা । 
পুণিমার মনোহর পূর্ণ স্থধাকরে, 
প্রেমেরি লাবণ্য যেন আছে আলো ক'রে। 
মেঘের হৃদয়ে নয় বিজলীর খেলা, 
ঝলমল প্রণয়ের হাবভাব হেলা । 

সূর্য্য বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ, 

এর! নয় জগতের দীষ্চির কারণ; 
প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়; 
তাই ত প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয় ! 


প্রেম-প্রবাহিনী, দ্বিতীয় সর্গ, প্রথম স্তবক | ১৮৭০) 


নান্রীবন্্ন। 
বিহারীলাল চক্রবতা 


( নির্বাচিত স্তবক ) 
১২ 
যেমন মধুর স্েহে ভরপূর, 
নারীর সরল উদার প্রাণ ঃ 
এ দেব-দুর্লভ সখ সুমধুর, 
প্রকৃতি তেমতি করেছে দান। 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম-কবিতা ১৫ 


১৩ 
আমর! পুরুষ, পরুষ নীরস, 
নহি অধিকারী এ হেন সুখে ? 
কে দিবে ঢালিয়ে সুধার কলস, 
অন্থরের ঘোর বিকট মুখে । 
১৪ 
হৃদয় তোমার কুক্গম-কানন, 
কত মনোহর কুসুম তায়; 
মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন, 
কেমন পাবন স্থবাস বাক ! 
১৫ 
নীরবে বহিছে সেই ফ্ুলবনে, 
কিবা নিরমল প্রেমের ধারা ; 
তারক1 খসিল উজল গগনে, 
আভাময় ছায়াপথের পারা ! 
১৩৬ 
আননে, লোচনে, কপোঁলে, অধরে, 
সে হৃদি-কানন-কুক্ম-রাশি 
আপনা আপনি আসি থরে থরে, 
হইয়ে রয়েছে মধুর হাসি। 
১৭ 
অমায়িক ছুটি সরল নয়ন, 
প্রেমের কিরণ উজল তায়; 
নিশাস্তের শুকতারার মতন, 
কেমন বিমল দীপতি পায় ! 
১৮ 
অফ়ি ফুলমযী, প্রেমময়ী সতী, 
হ্বকুমারী নারী, ভ্রিলোক-শোভা, 


উনবিংশ শতকেবু গীত্তিকবিতা সংকলন 


মান্স-কমল-কানন-ভখবতী 
জগজন-মন-নবন-তোভ্ডা ! 
৩৯ 
ততোোমাব মতন কচারু চক্দ্রম্?, 
আবাল করে আছে আলম যাব; 
সদ মনে জাগে ভদ্র ক্ষমা, 
বরণে বনে ০ষতে কি ভয্ষ তার £ 
২৩ 
করম-ভূমিতে পুকুষ সকলে, 
খাটিয়ে খাটিষে বিকল হয় ; 
তব ক্শীতল প্প্রেম-তক্ু-তলে, 
আসিয়ে বসিষে জুড়ায়ে বর । 


স্ ৯ 
তুমি গো তখন কতই যতনে, 
ফল জল আন্নি সম্ুখে রাখ ; 
চাহি মুখ-পাঁনে ০সহের নক্ষনে, 
সহাঁস আবননে দাড়াজে থাক । 
স্‌ স্্‌ 
ননীর পুতুল শিশু সৃকুমার, 
খেলিয্ে বেড়ায় হরফে সে ; 
কোন কিছু ভয্ক জস্মিলে তার, 
€তামারি কোলেতে লুকাম্স এসে ॥ 


মহ 


স্থবির স্থবির! জনক জননী, 

তুমি নেহম্নী তাদের প্রাণ 
ন্লাথ চোখে চোখে দ্িবস-বজলী, 

মুখে মুখে কর আদর দান । 
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স্৪ 
নবীন! নন্দিনী কেশ এলাইয়ে, 
বূপেতে উজলি বিজলী হেন? 
নয়নের পথে দুলিয়ে ছুলিয়ে, 
সোনার গ্রতিম! বেড়ায় যেন । 
৫ 
রোগীর আগার, বিষাদে আধার, 
বিকার-বিহ্বল রোগীর কাছে, 
পাখাখানি হাতে করি অনিবার, 
দয়াময়ী দেবী বসিয়ে আছে । 
১০ 
নাই আগা-মুল কত বকে ভুল, 
শুনে উডে যায় তরাসে প্রাণ ; 
হেরি হুলস্থুল হৃদয় ব্যাকুল, 
নয়নের নীরে ভাসে বক্ষান । 
সে] 
সতত বতন, সদ ধ্যান জ্ঞান, 
কিরপে 0স জন্‌ হইবে ভাল; 
বিপদের নিশি হবে অবসান, 
প্রকাশ পাইবে তরুণ আলে।। 
স্ট সে 
ছুখীর বালক ধুলায় ধনর, 
ক্ষুধায় আত্রুর, মলিন মুখ ; 
ভাকিষা বসাও কোলের উপর, 
আঁচলে মুচ্াও আনন বুক । 
২৯ 
পরম্-করুণ জননীর মত, 
ক্ষীর সর ছানা নবনী আনি, 
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মুখে তুলে দাও আদরিয়ে কত, 
গায়েতে বুলাও কোমল পাঁণি। 
৩৩ 
স্রেহ-রসে তার গলে যায় প্রাণ, 
অচলা সকতি জনমে চিতে 
ভেসে ভেসে আসে জলে ছু'নয়ান, 
পদ্ধূলি চায় মাথায় দিতে । 
৩১ 
আহা কৃপাময়ি, এ জগতীতলে, 
তুমিই পরমা পাবনী দেবা ; 
প্রাণীর! সকলে রয়েছে কুশলে, 
তোমার অপার করুণা সেবি । 
৪8৫ 
বাঁচিতে প্রার্থনা নাহিক আমার, 
যে কদিন বাঁচি তবু গো নারি, 
উদ্দার মধুর মূরতি তোমার, 
ঘেন প্রাণ ভরে আকিতে পারি! 


( হঙ্গনুল্দ্রী, ২য় সর্গ | ১৮৭০) 


সুপ্তবাত। 
বিহ্বারীলাল চক্রবতাঁ 
( নির্বাচিত স্তবক ) 
৭৩ 

সহসা মানস-তামস-মন্দিরে, 

বিকসিল এক নৃতন আলো; 
ভেদ করি 'মমা-নিশির তিমিবে, 

প্রাচী দিশ! যেন হইল লাল। 
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5 
প্রকাশ পাইল সে আলো-মালায়, 
অমব্াবতীর বিনোদ বন; 
কত অপব্দপ তরু শোভে ভায়, 
চরে অপরূপ হরিণীগণ ! 
৭৫ 
বিমল সন্গিলা নদী মন্দাকিনী, 
ছুলে ছুলে যেন মনেবি রাগে; 
ভাজি কুলুকুলু মধুর ব্বাগিপী, 
খেলা করে ভার মেখলাভাগে । 
৭৩৩ 
নিরবিল এক তীর'তরুতলে, 
0ম স্থররূপসা উদাস প্রাণে, 
বসিষে কোমল নব-দ্ববাদলে, 
চাতিয়ে আছেন লতবী-প্রাণে | 
৭৭ 
বাম-করুতলে কপোল কমল, 
আকুল কুস্তলে আনন ঢাকাঃ 
নস্বনে গড়াঁছে বহে অশ্রজল, 
পটে যেন স্থির প্রতিমা আকা, 
৮ 
অঙ্গের ওড়না ভূতলে লুটায়, 
লুটায় কবরী-কুস্ছমমালা ; 
পাঁবিজাত-হার ছিড়েছে গলাক্স, 
গলে পড়ে করে বতন্বালা । 
ণ৯ 
ঘুমায় অদূরে বীণ। বিনোদিনী, 
বাঁধা আছে ক্র, বাজে না তান ঃ 
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এই কতক্ষণ যেন এ যানিনী, 
গাহিতোছলেন খেদের গান। 
৮০ 
ঝোরে ঝোরে পড়ে তরু থেকে ফুল, 
ঠেকে গেকে গায় ছড়িয়ে যায়; 
মধুকরকুল আকুল ব্যাকুল, 
গ্রন্থ গুন রবে উড়ে বেড়ায় । 
৮১ 
ত্বভাব-হুনার চাকরু-কলেবরে, 
বিকসে সম! কুম্থম রাজি ; 
স্তর সীমস্তিনী অভিমান ভরে, 
কেমন মধুর সেজেছে আজি ! 
৮২ 
মধুর তোমার ললিত আকার, 
মধুর তোমার চাচর কেশ? 
মধুর তোমার পারিজাত-হার, 
মধুর তোমার মানের বেশ! 
৮৩ 
পেয়ে সে ললন। মধুর মূর্তি, 
দেহে যেন ফিরে আসিল প্রাণ : 
হেরিয়ে সখার হয় না তৃপতি, 
নয়ন ভরিয়ে করেন পান। 


( বঙ্গন্ুন্দরী, ৩য় সর্গ | ১৮৭৯) 


হোভোজ্িবাব্ল। 
বিহ্বাত্রীল্বাল চক্র বত 


৯ 
অধবে ধঝে লা হাস, 
আধার কেশের বাশ, 
ককুণ কিবনে আঞ্জ বিকসিত বিলোচন 
প্রস্কুলল কপোলে আসি 
উগ্ধলে আনন্দ্-ব্রাশ্ি, 
০যাগানন্দমষী-তমু* যাগীজ্ঞের ব্যান্ধন । 
ম্্‌ 
পীনোনলত পকষসোধবে 
€কাটি চন্দ্র শোভা হতে, 
বিন বিল্তু ক্ষীর স্ষবে, তেহে জিগ্ধ চক্াচব, 
আব্দ্রিরা হিমান্দ্রিমালা। 
স্রধুনী করে খেলা, 
হ্পাকরে 
স্থ। ক্ষবে? 
পিক? প্রাণে বাছে আ্রাণী, অমল, দানব, নব 
৯১০ 
তব্রল দর্পণ-ভ্ডাস, 
দম দিক স্থপ্রকাশ % 
পস্প দিকে কার সব হাসিমাখা প্রতিমা 
বাজছে যেন ইজ্দুধ ! 
তোমা মতন তচ্চ, 
তোমার মতন তেশ, 
তোমা মতন বেশ, 
০ভামাত্রি মতন দেবি আনন-সধুরিমা | 
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তোমারি এ বূপরাশি 

আকাশে বেড়ায় ভাসি; 

তোমার কিরণ-জাল 

ভুবন করেছে আলো, 

গ্রহ তারা শশী রবি, 

তোমারি চিহি্ত ছবি ; 
আপন লাবণ্যে তুমি বিভাসিত আপনি 
মোহিত হহয়া দেখে ভক্তিভাবে ধরণী | 


৪ 


অধব্ে ধরে না হাস, 
মনে ওঠে কি উল্লাস? 
অখিল ব্রহ্মাণ্ড বুঝি ভদয় হয়েছে প্রাণে ? 
ক্ষণে স্ষণে অভিনব 
মহান্‌ মাধুষ্য তব ! 
কি যেন যহান্‌ গীতি বাজিঘ্নাছে এক্যতানে ! 


€ 


অমৃত-সাগৰে হাসে খুমস্ত জ্যোছন! জল, 
আহা কি হদকহারী বায়ু বহে অবিরুল ! 
ফুলের বেলার কোলে 
সুধীর লহরী দোলে, 
অতি দূর দৃষ্টিপথে অতি ধীর ঢল ঢল ; 
ঈষৎ দোঁছুল্যমান গ্ফুল কমল বনে 
কে তুমি ক্রিদিবরাণী বিহর আপন মনে ? 


১ 


কে এরা সঙ্গিনী সব? 

লোচনের নবোং্সব, 
উদ্দার অমুত-জ্যোতি, সুধাংশু-কলিত কাকা, 
বেড়িষে বেড়ায় যেন তোমার প্রাণের ছাক। ৷ 


£) 
ঢৈ 


প্রথম খণ্ড : প্রেষ-কবিতা 
ও 

আকুল কুস্তলজাল, 

আননে অপুর্ব আলো, 


নয়ন কক্ষণাসিন্ধু, মৃত্তিমতী দয়ামদ্দী ; 
বেড়িয়ে বেড়ায় ধেন তোমারি প্রাণের ছায়া 


৮ 


অস্বত-সাগরে ভাসি, 

মুুমন্দ হাসি হাসি 
আদরে আদরে তুলি" নীল নলিনা আনি, 
মিটায়ে মনের সাধ সাজাইছে পা ভ্রখানি । 


আমিও এসেছি বালা! 
প্রেমের প্রফুল্ল যাল।, 
সৌরভে আবুল হয়ে পারি নি পরাতে গার ; 
সঙ্জল নয্ষনে শুধু চেয়ে আছি রাড] পাস । 
( সাবের আসন) তব সঙ্গ | ১৮৮৮) 


বিষ্বাছ 


বিহাব্রীলাল চক্ষবর্তা 
€ নির্বাচিত স্তবক ) 


৬ 


কেন গো ধব্সণী-বাণী 
বিরুস বদনখাঁনি ? 
কেন গে! বিষগ্র তমি উদ্ধার অখকাশ ? 


০ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


কেন প্রিয় তরুলতা, 
ডেকে নাহি কহ কথা? 
কেন রে হদয়-_কেন শ্মশান ভদদাস ? 
১৩ 


কোন সুখ নাই মনে, 


সব গেছে তার সনে ; 
খোলো! হে অমরগণ শ্বরগেন ছার 
বল, কোন্‌ পদ্মবনে 
লুকায়েছ সংগোপনে ?- 
দেখিব কোথায় আছে সারদা আমার ! 


* ১ 


অয্ি, একি, কেন, কেন, 
বিষণ্ন হইলে হেন ? 

আনত আনন-শশী, আনত নস্তুন, 
অধরে মস্থরে আসি 
কপোলে মিলায় হাসি, 

থর থর ওঙ্াধর, স্ফোবে না বচন । 


৯ ৭২ 


তেমন অরুণ-বেখা! 

কেন কুহেলিকা ঢাকা, 
প্রভাত-প্রতিমা আজি কেন গো মলিন ? 

বল, বল, চন্দ্রাননে, 

কে ব্যথ দিয়েছে মনে, 
কে এমন- কে এমন হৃদয়-বিহীন ! 

১৩ 

বুঝিলাম অন্ছমানে, 

করুণ] কটাক্ষ-দানে 
চাবে না আমার পানে, কবে না কথা ! 


প্রথম খণ্ড 2 প্রেম-ক বিতা। 


কন যে কস্বে না? হাছঃ 
হদস্ম আনিহ্ডে চাক, 
সব্রমে কি বাধে বাণী, মরমে বা বাজে ব্যথা 
% 
বদি মন্ধ-ব্যথথা নম, 
০কন অশ্রুধাবা ব্জ্ম ? 
(েববাল1 ছল-কলা জানে না কখন 
সরল মধুক প্রাণ, 
সতত মুখেতে গান, 
আপন বীণার তানে আপনি মগন ! 


১৫ 


আমিও হা» সরল সত্তী 
সত্যব্রপ? সবস্ষতী ! 
চিব্র-অন্যরক্ত ভক্ত হযে কুজ্াণ্ডলি 
পল-পক্সাসন কাছে 
নীকববে দাড়ায্ে আছে 
(ক করিবে, কোথা যাঁবে, দাও অন্গমত্তি ! 
স্বরগ-কুকম মালা, 
নন্রক-জ্বল্ন-জ্বালা, 
ধরিবে প্রফ্ুলমুখে মত্তকে সকলি । 
তব আজ্ঞা সুমর্গল, 
যাই যাব রুপাত্ল, 
চাহঁনে এ বব্রমালা, এ অমরখবতী " 


৯৬৩০ 


ন্ব্রকে নারকী-দলে 
মিশ্িলে মনের বলে, 

পব্দাণ কাত হ্‌*শনে ভাকিব ত্তোমায ও 
০ষন দেবী, েইক্ষণে_- 


২৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 


অভাগারে পড়ে মনে, 
ঠেল না চরণে, দেখো, ভূল না আমায় ! 
১৭ 
অহহ ! কিসের তরে 
অভাগা! নরকে পড়ে, 
মরু-_মরু-মরুময় জীবন-লহরা ! 
এ বিরস মরুভূমে__ 
সকলি আচ্ছন্ন ধৃুমে, 
কোথাও একটিও আর নাহি ফোঁটে ঘুল ! 
কতু মরীচিকা-মাঝে 
বিচিত্র কুন্থম রাজে, 
উঃ! কি বিষম বাজে, যেই ভাঙে ভুল ! 
এত ষে যন্ত্রণা-আলা, 
অবমান, অবহেলা 
তবু কেন প্রাণ টানে! কি করি, কি করি ! 


( সারদামজল, ২য় এর্গ | ১৮৭৯) 


তত 
বিহারীলাল চক্রবতা 
( নির্বাচিত স্তবক ) 
২০ 
তবে কি সকলি ভূল ? 
নাই কি প্রেমের মূল 1 
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা-লতার ? 

মন কেন রসে ভাসে-_ 


ওম খণ্ড 5 ্েম-ক বিজি 
প্রাণ কন আালবাতল্‌ 
"বাদে পর্িতিতে গে সই ফুল-হাক ? 
স্২১৯ 
সত শত নর-নাবী 
দাভাস্েছে, লারি সাক্ি 
লম্সন খুজ্িছে কন সই স্ুখর্খান্ি 2 
হেলে হাব লিখি পা, 
লা €হব্রিতে প্রাণ ষাজ, 
এমন সন্রল সত্য টি আশতজ্ লা কালি 
স্‌ স্থ 
ফ্ুুটিলে ত্প্রিমেল ফুল 
স্বুম্ে মুল ছল্‌ ছুল্‌, 
আপল ০সীবতি শ্রাণ আলি পাশ্গজ্ল 
০সই স্বগঁ-কখা পানে 
কুজ ০ আনন্দ প্রাণে, 
আঅহাাস্সিক তপ্ম্িক্ে 1 জ্ালেল তক্কুজ « 
হজ 
নম্নন-(নকুঞ্ড বনে 
বাসি শ্বেত শ্িশিলাসনে, 
খালা প্রাণে আত্তি কাম বিহন্ কমল 
আশললে ভঙ্গাব্ হাস্দি, 
নয়নে অস্ত শ্পি, 
আপক্ষপ আটো এক ভউজ্জতেদ ভুবন্‌ । 
স্প 
পাঁরিজআ্ঞাত্তস্যালা কনে, 
চাহি চাহি €সহভ্ডক্জে 
"্বাদন্রে পর্রস্পতক গলাজ পবা 
০মজ্াজ, গপিসেছে খুজে, 


ন্‌ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা। সংকলন 


বসেছে ছুনিয়া ভুলে, 
ধার সাগর যেন সম্ুখে গড়ায় ! 
৫ 


কি এক ভাবেতে ভোর, 
কি যেন নেশার ঘোর, 
টলিয়ে ঢলিয়ে পড়ে নয়নে নয়ন ; 
গলে গলে বাহুলতা, 
জড়িমা-জড়িত কথা, 
সোহাগে সোহাগে রাগে গল-গল মন ! 
স্১ শু 
করে কর থরথর, 
টলমল কলেবর, 
গুরু গুরু ভুরু ছুক্ু বুকের ভিতর; 
তরুণ-অরুণ-ঘট। 
আননে আরক্ত ছটা, 
শরধব-কমল-দল কাপে খরথর ! 
২৭ 
প্রণয় পবিত্র কাম, 
স্বখস্বগ-মোক্ষধাম। 
আজি কেন হেরি হেন মাতোয়ারা বেশ ! 
ফুলধনু ফুলছড়ি 
দুরে যায় গড়াগড়ি; 
রূতির খুলিয়ে খোপা আলুখালু কেশ । 
৮৮ 
বিহবল পাগল প্রাণে 
চেয়ে সতী পতি-পানে, 
গলিয়ে গড়িয়ে কোথা চলে গেছে মন ; 
মুগ্ধ মত্ত নেত্র ছুটি, 


প্রথম খণ্ড : প্রেম-কবিত! ২৪ 


আধ ইন্দীবর ফুটি, 
ছুলু ছলু ঢুলু ঢুলু করিছে ৫কমন : 
২৯ 
আলসে উঠিছে হাই, 
ঘুম আছে, ঘুম নাই, 
কি যেন স্বপন-মত চলিয়াছে মনে ; 
স্থখের সাগরে ভাসি 
কিবে প্রাণ-খোলা হাসি? 
কি এক লহবী খেলে নয়নে ন্য়ানে ! 
২৩ 
উথুলে ভথুলে প্রাণ 
উঠিছে ললিত তান, 
ঘুষায়ে ঘুমাফে গান গায় ছুই জল ২ 
করে সরে সম রাখি 
ডেকে ভেকে এঠে পাবা, 
তালে তালে ঢলে ঢলে চলে সমরণ ? 
২১ 
কুঞজ্জের আড়াল থেকে 
চন্দ্রনা লুকাবে দেখে, 
প্রণয়ীর স্ুথে সদা সখী সুধাঁকর । 
সাজিয়ে মুকুল ফুলে 
আহলাদেতে হেলে ছুলে 
চৌদিকে নিকুগ্ত-লতা নাচে মনোহর । 
সে আনন্দে আনন্দিনী, 
উথলিয়ে মন্দাকিনী, 


ক্রি করি কলধ্বনি বহে কুতৃহলে ' 
২৩ ৭২ 


এ ভূল প্রাণের ভুল, 
মন্মে বিজড়িত সুল, 
জীবনের সঞঙ্জীবনী অমৃত-বলরী ; 


৩০ উনবিংশ শতকের গীতকবিত। সংকলন 


এ এক নেশার তুল, 
অন্তরাত্ম! নিদ্রাকুল, 
স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী ৷ 
( সারদামঙ্গল, ৩য় সর্গ। ১৮৭৯) 


আকাউক্ষা 


বহ্কিমচক্্র চট্টোপাধ্যায় 
সুন্দরী 
( ১) 
কেন না হইলি তুই» যমুনার জল, 
৫ প্রাণবলভ ! 
কিব দিব কিবা রাতি, কুলেতে আচল পাতি, 
শুইতাম শুনিবারে, তোর মৃদ্রব ॥ 
রে প্রাণথবল্পত ৷ 
(২) 
কেন না ভইলি তুই, যমুনাতরঙ্গ, 
মোর শ্টামধন ৷ 
দিবারাতি জলে পশি, থাকিতাম কালো শশি, 
করিবারে নিত্য তোর, নৃত্য দরশন ॥ 
ওহে শ্যামধন ! 
৮ 
কেন না হইলি তুই, মলয় পবন, 
ওহে ব্রজরাজ ! 
আমার অঞ্চল ধরি, সতত খেলিতে ভরি, 
নিশ্বাসে বাইতে মোর হৃদয়ের মাঝ ॥ 
গুহে ব্রজরাজ ! 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম-কবিতা ৩১ 
(৪ ) 
কেন না হইলি তুই, কাননকুস্থম, 
রাধার প্রেষাধার । 
না ছুঁতেম অন্য ফুলে, বাধিতাম তোরে চুলে, 
চিকণ গীথিয়। মালা, পরিতাম হার ॥ 
মোর প্লাণাধার ! 
€॥ € ) 
কেন না হইলে তৃমি টা্দের কিরণ, 
ওহে হযীকেশ | 
বাতায়নে বিষাদিনী, বসিত যবে গোপিনী, 
বাতায়নপথে তুমি, লভিতে প্রবেশ ॥ 
আমার প্রাণে 


স 


কেন না হইলে তুমি, চিকণ বসন, 
পীতান্বব হরি ! 
লীলবাল তয় গিয়ে, তোমারে পরি কালিষে, 
রাখিতাম যত করে” জদয় উপরি ॥ 
পীতান্বর হরি ! 
(৭ ) 
কেন না হইলে শ্যাম, যেখানে যা আছে, 
সারে সুন্দর । 
ফিরাতেম আখি যথা, দেখিতে পেতেম তথা, 
মনোহর এ সংসারে, রাধামনোহর । 
শ্যামল হুন্দর ! 


সুম্দর 


চি ৯] 
কেন না হইন্ু আমি, কপালের দোষে 
যমুনার অল। 


ঘ৪২ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


লইয়া! কম কলসী, সে জল মাঝারে পশি, 
হানিস়া ফুটিত আসি, বাধিকাকমল-_ 
যোৌোবনেতে ঢল ঢল ॥ 


(২ ) 
কেন না! হইন্ু আমি, তোমার তরল, 
তপননন্দিনি ! 
রাধিকা আসিলে জলে, নাচিয়! হিল্লোল-ছলে, 
দোলাতাম দেহ তাবু, নবীন নলিনী-- 
যমুনাজলহংসিনী ॥ 


(৩) 
কেন না হইনু আমি, তোর অনুবী, 
মলয় পবন ! 
প্রমিতাম কুতুহলে, বাধার কুস্তলধলে, 
কহিতাম কানে কানে, প্রণয় বচন-_ 
সে আমার প্রাণধন ॥ 


6৪. 
কেন না হইনু হায়! কুঙজ্মের দাম 
কের ভূষণ। 
এক নিশা স্বর্গ সুখে বঞ্চিয়া রাধার বুকে, 
ত্যজিতাম নিশি গেলে জীবন-যাতন-_ 
মেখে ভ্অজচন্দন ॥ 


(€« ) 
কেন না হইন্থু আমি, চন্দ্রকরলেখা, 
রাধার বরণ । 
রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাকিয়ে রেখে, 
ভূলাতাম রাধারূপে, অন্তজনমন--- 
পর স্ুলান কেমন? 
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(৬ ) 
কেন ন1 হইন্থ আমি চিকণ বসন, 
দেহ-আবরণ । 
তোমার অঙ্গেতে থেকে, অঙ্গের চন্দন মেখে, 
অঞ্চল হইয়ে ছুলে, ছু'তেম চরণ, 
চুশ্থি ও চাদবদন ॥ 
€॥ ৭ ) 
কেন না হইনছু আমি, যেখানে যা আছে, 
সংসারে হ্ন্দর ৷ 
কে হতে না অভিলাষে, রাধা যাহ! ভালবাসে, 
কে মোহিতে নাহি চাহে, রাধার অস্তর-__ 


প্রেম-সুখরত্বাকর ? 
( “কবিতা- পুস্তক”, ১৮৭৮ ) 


অণাত 


বক্কিমচজ্র চট্টোপাধ্যায় 
কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধছে। 
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে ; 
রাজহংস দেখি এক নয়নরগ্ীন । 
চরণ বেড়িম্না তারে, করিল বন্ধন ॥ 
বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন ॥ 
হৃদয়কমলে মোর তোমার আসন ॥ 
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে। 
কাপিল কণ্টক সহ মুণালিনী জলে ! 
হেনকালে কাল মেঘ উঠিল আকাশে । 
উড়িল মরালরাজ, মানস-বিলাসে ॥ 
ভাঙ্গিল হৃদয়পন্ম তার বেগভরে । 
ডুবিয়। অতল জলে, মৃণালিনী মরে ॥ 

( “সণালিনী” উপন্তাঁসঃ ১৮৬৯) 


শগ্যামন্বিলানলিনী 
বস্ষিমচক্জ চট্টোপাধ্যায় 


মথুরাবাসিনী, মধুরহা সিনি, শ্যামবিলাসিনি রে। 
কহ লা নাগরি, গেহ পরিহরিঃ কাহে বিবাসিনী রে ॥ 
বুন্বাবনধন, গোপিনীমোহন, কাহে তু তেয়াগী রে। 
দেশ দেশ পর, সো শ্ামস্থন্দর, ফিরে তুয়া লাগি রে ॥ 
বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে, বহুত পিয়াসা রে । 
চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না যিটিল আশা রে ॥ 
সা নিশা সমরি, কহ লে। হুন্দরি, কাহা মিলে দেখা রে । 
শুনি যাঁওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী, বনে বনে একা রে ॥ 
( “মৃণালিনী” উপন্তাস, ১৮৬৯ ) 


শ্লীমুখপন্তন্জ 
বন্ষিমচজ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


শীমুখপঙ্কজ-_দেখবে! বলে হে, 
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে। 
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে । 
মানের দায়ে তুই মানিনী, 

তাই সেজেছি বিদেশিনী। 

এখন বাচাও্ রাধে কথা কয়ে । 
ঘরে বাই হে চরণ ছু'য়ে। 

দেখবো তোমায় নয়ন ভরে, 

তাই বাজাই বাশী ঘরে ঘরে । 
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যখন রাধে বলে বাজে বাশী, 
তথন নয়ন জলে আপনি ভাসি । 
তুমি যদি না চাও ফিরে । 

তবে যাব সেই যমুনাতীবে । 
ভাঙ্গবে! বাশী তেজ ব প্রাণ । 
এই বেল! তোর ভান্গুক মান । 
ব্রজের স্থখ রাই দিয়ে জলে, 
বিকাইনু পদতলে । 

এখন চরণনৃপ্ুর বেঁধে গলে, 
পশিব যমুনা-জলে ॥ 


( বিষবুক্ষ” উপন্তাস, ১৮৭৩ ॥ 


ক্ামিনী-ক্ুসুম 
হেমচজ্প্ বন্দ্যোপাধ্যায় 


(১) 
কে খোজে সরস মধু বিনা বঙগ-কুক্থমে ?-_ 
তকোথায় এমন আর 
কোমল কুক্ুম-হার, 
পরিতে, দেখিতে, ছু'তে আছে এ নিখিল ভূমে ? 
কোথা হেন শতদল 
হৃদে পুরে পরিমল 
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা! সরমে ?- 
ব্ঙগনারী-পুম্প বিনা মধু কোথা কুস্থমে ? 


অত 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 
(২ ) 


কি ফুলে তুলন! দিব, বল, চুতমুকুলে ? 
কোথায় এমন স্থল, 
খুঁজিলে এ ধ্রাতল, 
যেখানে এমন ম্বহু মধু ঝরে রসালে ? 
যেখানে এমন বাস 
নব রসে পরকাশ, 
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথ্ুলে ? 
বঙ্গকুলবাল। বিনা মধু কোথা মুকুলে ? 


(৩) 


মধুর সৌরভময়, ভাব দেখি, চামেলি 
ঢালে কি অতুল বাস 
ফুল মুখে মৃদু হাস, 
তরু-কোলে তন্ছ রেখে, অলিকুলে আকুলি । 
কি জাতি বিদেশী ফুল 
আছে তার সমতুল, 
রাখিতে হৃদয় মাঝে ক'রে, চিত্তপুতুলি ?-- 
বর্দকুলনারী এর তুলন!ই কেবলি ! 


(৪5 ) 


আছে কি জগন্তে বেল-মতিয়ার তুলন। ?-_ 
সরল মধুর প্রাণ, 
সুধাতে মিশায়ে ভ্রাণ, 
জুলাস্ মুনির মন নাহি জানে ছলনা ; 
না জানে বেশ-বিন্যাস, 
প্রস্ফুটিত মুখে হাস, 
অধরে অমিয় ধরি হৃদে পুরি বাসনা 
বলেবু বিধবা-সম কোথা পাব ললন। ! 
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(৫ ) 
কে দেয় বিলাতি “লিলি” নলিনীতে উপমা ? 
দেশে ঘে কুমুদ আছে 
আন্থক তাহারি কাছে, 
তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিম। ! 
বিধুর কিরণ কোলে 
কুমুদ যখন তোলে, 
কি মাধুরী মরি তাক কে বোঝে ০ মহিমা ! 
কোথায় বিলাতি “লিলি” নলিনীর উপমা ? 


(৬ ) 


কি ফুলে তুলন! তুলি বল দেখি চাপাতে ? 
প্রগাঢ় সুবাস যার 
প্রেমের প্ুলকাগার, 
বঙ্গবাসী রঙ্গরসে মত্ত আছে যাহাতে । 
কোথায় ঈবাণী “গুল” 
এ ফুলের সমতুল ? 
কোথা ফিকে “ভায়োলেট”, গন্ধ নাতি তাহাতে । 
কি ফুল তুলন দিতে আছে বল চাপাতে ? 


(৭ ) 
কতই কুস্থম আরো আছে বঙ্গস-আগারে-_ 
মালতী, কেতকী, জতি 
বান্ধুলি, কামিনী, পাতি, 
টগর মলিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা! রে 
কে কনে গণনা ভাবর-- 
অশোক, আতস আর, 
কত শত ফ্ুলকুল ফোটে নিশি-তুষাঁরে__ 
স্থধার লহরীমাখা বঙ্গগৃহ-মাঝারে ! 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিত! সংকলন 


(৮) 
কিবা সে অপরাজিত। নীলিমা লহরী ! 
লতায়ে লতায়ে যায়, 
ভ্রমরে তৃষি সুধায়, 
লাজে অবন্ত-মুখী, তন্ুখানি আবরি। 
তাই এত ভালবাসি 
মেঘের চপল! হাসি-_ 
কে খোজে রে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী ? 
মরি কি অপরাজিত! নীলিমার লহরী ! 
( ৪ ) 
এ মাধুরী, সুধারস কোথ। পাব কুস্থমে, 
কোথায় এমন আর 
কোমল কুসুম যার, 
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে, 
কোথা হেন শতদল 
হৃদে পুরি পরিমল, 
থাকে প্রিয়মুখ চাহি মধুমাখা সরমে __ 
বঙ্গনারী-পুষ্প বিনা মধু কোথ। কুহ্ছমে ? 
( কবিতাবলী, ১৮৭০-৮০ ) 


প্রিয়তমান্র প্রতি 
হেমচজ্্ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১) 
প্রেয়পি রে, অধীনেরে জনমে কি ত্যজিলে ? 
এত আশা ভালবাসা সকলি কি ভুলিলে? 


অই দ্রেখ নব ঘন, গগনে আগিয়ে পুনঃ, 
মৃদু মুছু গরজন গুরু গুরু ডাকিছে, 
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দেখ পুনঃ চাদ আকা, মযুর খুলিয়ে পাখা 
কদণ্ধের ভালে ডাঁলে কুতুহুলে নাচিছে ! 

পুন: সেই ধরাতল, পেয়ে জল স্শীতল, 
ন্লেহ করে তৃণদল বুকে ক'রে বাখিছে ! 

হের পরিয়ে পুনরায়, পেয়ে প্রিয় বরষায়, 
যমুনা-জাহৃবী-কায়া উথলিয়া উঠিছে | 

চাতক তাপিত-প্রাণ, পুলকে করিয়ে গান, 
দেখ রে জলদ কাছে পুনরায় ছুটিছে ! 

প্রেয়সি রে সুখোদয়, অধিল-ব্রহ্মাগুময়, 


কেবলি মনের ছুঃখে এ পরাণ কাদিছে । 


(২ ) 


এই পুনঃ জলধরে বারিধার। ঝরিল 


লতায় কুস্থমদলে, পাতায় সরসী-জলে, 
নবীন তৃণের কোলে নেচে নেচে পড়িল । 

শ্যামল স্থন্দর ধরা, শ্[(ভা দিল মনোহরা, 
শীতল সৌরভ-ভর] বাসে বাধু ভরিল। 

মরাল আনন্দ-মনে, ছুটিল কমলবনে, 
চঞ্চল মবণালবল ধীরে ধীরে দলিল । 

বক হংস জলচর, ধৌত করি কলেবর, 
কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল । 

দামিনী মেঘের কোলে, বিলাসে বসন থোলে, 
ঝলকে ঝলকে ব্ূপ আলো করে উঠিল। 

এ শোভা দেখাব কারে, দেখায় সন্তোষ যারে, 


হায় সেই প্রিয়তমা অভাগারে ত্যজ্িল ! 


(৩ ) 


ত্যঞ্সিবে কি প্রাণ-সথি ? ত্যজিতে কি পারিবে ? 
কেমনে সে স্রেহ-ল্তা এ জনমে ছি'ড়িৰে ? 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


সে যে নেহ স্ধাময়, ঘেরিয়াছে সমুদয়, 
প্রকৃতি-পরাণ-মন, কিসে তাহ! ভুলিবে ? 
আবার শরৎ এলে, তেমনি কিরণ ঢেলে, 
হিমাংশু গগনে ফিরে আর নাহি উঠিবে ? 
বসন্তের আগমনে, সে রূপে সন্ধ্যার সনে, 
আর কি দক্ষিণ হতে বাধু নাহি বহিবে ? 
আর কি রজনী-ভাগে, সেইরূপ অনুরাগে, 
কামিনী রজনীগন্ধ বেল নাহি ফুটিবে ? 
প্রাণেশ্বরি ! পুন্বার, নিশীথে নিস্তৰ আর 
ধরাতল সেইকব্ূপে নাহি কিরে থাকিবে ? 
জীবজন্ত কেহ কবে, কখন কি কোন রবে, 
ভুলে অভাগার নাম কঠেতে না আনিবে ? 
প্রেয়সি রে স্ধাময়, নেহ ভুলিবার নয়, 


কাদালি কাদিলি স্থুধু পরিণামে জানিবে ! 
(৪ ) 
অই দেখ প্রিয়তমে বারিধারা ঝরিল । 
শবতে সুন্দর মহী সথধা মাথি বসিল। 
হরিৎ শস্যের কোলে, দেখ রে মণ্তীর দোলে, 
ভানুছটা তাহে কিবা শোন! দিয়া পড়েছে ! 
বহিলে মুল বায়, ঢলিয়া ঢলিয়া তায়, 
তটিনী-তরঙ্গলীলা অবনীতে খেলিছে । 
গোঠে গাভী বৃষ সনে, চরিছে আনন্দ-মনে, 
হরধিত তরুলতা৷ ফলে ফুলে সেজেছে ॥ 
সরোববে সরোকরুহ, রর কুমুদ কহলার সহ, 
শরতে স্থন্দর হয়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে । 
আচশ্িতে দরশন, ঘন ঘন গরজন, 
উড়িয়ে অস্থরে মেঘ ডেকে ডেকে চলেছে। 
প্রেয়সি রে মনোহ্‌রা, এমন সখের ধারা, 
বিহনে তোমার আজি অস্ধকার হয়েছে! 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম-কবিতা 
(৫ ) 
আহা কি সুন্দর-€বেশ সন্ধ্যা অই আসিল ! 
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি, ভানুর কিরণ তুলি, 
পশ্চিম গগনে আসি ধীরে ধীরে বসিল, 
অস্তগিরি আলো করি, বিচিত্র বরণ ধৰি, 
বিশ্বল আকাশে ছটা উথলিয়া৷ পড়িল । 
গোধুলি-কিরণ-মাখা, গৃহচুড়া তরুশাখা, 
প্রেয়সি রেঃ মনোহর মাধুরীতে পুরিল । 
কাদন্থিনী ধীরি ধীরি, হয়, গজ, তরু, গিরি 
আঁকিয়ে সুন্দর করি ছড়াইতে লাগিল ! 
দেখ প্প্রিয়ে স্ুর্ধ্য-আভা, গঙ্গাজলে কিবা শোভা, 
স্বর্ণের পাতা যেন হড়াইয। পড়িল। 
কৃষক মঞ্চের পরে, উঠিল আনন্ব-ভরে, 
চঞ্চুপুটে শস্য ধরে নভশ্চর ফিরিল । 
এ সুখ-সন্ধ্যাক্স প্রিয়ে, সাধ জলাগ্রলি দিয়ে, 
শৃন্য-মনে নিরাসনে এ অভাগা রহিল । 


( ৬) 


আজি এ পুণিম! নিশি প্রিয়ে কারে দেখাবে? 
কার সনে প্রিয়ভাষে দেহ মন জুডাবে ? 


এখনি যে স্থধাকর, পূর্ণবিশ্ব মনোহর, 
পূর্বদিকে পরকাশি সুধারাশি ছড়াবে। 

এখনি যে নীলাম্বরে, শ্বেতবর্ণ থরে থরে, 
আসিয়ে মেঘের মাল। সধাকরে সাঙ্জাবে । 

তরু গিরি মহীতল, শিশির আকাশ জল, 
চাদের কৌমুদীমাখা কারে আজি দেখাবে ? 

প্রেয়নিঃ অঙ্গুলি তুলি, কুহ্থম-কলিকাগুলি, 


শিশিরে ফুটিছে দেখি কারে আজি জ্ুধাবে-_ 
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৪২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


“অই দেখ চক্রবাক, ডাকে অমঙ্গল ডাক» 
বলে স্ধাইবে কারে, কে বাসনা পৃরাবে ? 
তশ্চ মন সমর্পণ, করেছিল যেই জন, 


তারে কাদাইলে, হায়, প্রণয় কি জুড়াবে ? 


( কবিতাবলী, ১৮৭০-৮* ) 


কোনে। এক্ডাটি পাখান্ত্র প্রতি 


হেমচজ্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


( ১) 


ডাক রে আবার, পাখা, ডাক রে মধুর! 


শুনিয়ে জুড়াক প্রাণ, তোর সুললিত গান 
অমতের ধারা সম পড়িছে প্রচুর । 
বলিয়ে বদন তুলে, বসিয়ে রসালমূলে 


দেখিন্ু উপরে চেয়ে আশায় আতুর ! 
ডাক রে আবার ডাক্‌, স্মধুর স্থর। 


(২) 
কোথায় লুকায়েছিল নিবিড় পাতায়; 
চকিত চঞ্চল আখি, না পাই দেখিতে পাখী 
আবার শুনিতে পাই, সঙ্গীত শুনায়। 
মনের আনন্দে ব'সে তরুর শাখায় । 
কে তোরে শিখালে বল, এ সঙ্গীত নিরমল ? 
আমার মনের কথা জানিলি কোথায়? 
ডাক রে, আবার ভাক্‌, পরাণ জুড়ায় । 


প্রথম খণ্ড  প্রেম-ক বিতা 


( ৩) 
অমনি কোমল স্বরে সেও রে ভাকিত, 
কখন আদর করে, কতু অভিমান-শুরে, 
অমনি ঝঙ্কার করে লুকায়ে থাকিত। 
কি জ্ঞানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত । 
নব অনুরাগে যবে, ডাকিত প্রাণবলপভে. 
কেড়ে নিত প্রাণ মন, পাগল করিত ; 
কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত ! 


(৪ ) 

পিক মোরে, ভাবি ভারে আবার এখন ! 
ভুলিয়ে সে নব-রাগ, ভুলে গিষে প্রেম্ধাগ; 

আমারে ফকীর করে আছে সে যখন, 

ধিক মোৰরে, ভাবি তারে আবার এখন 1 
ভুলিব ভূলিব করি, তবু কি ভুলিতে পারি ! 

না জানি নারীর প্রেম মধুর কেমন; 

তবে কেন সে আমারে ভাবে না এখন ? 


(৫ ) 
ডাক রে বিহগ তুই ডাক রে চতুর; 
ত্যজে স্থধু সেই নাষ, পূরা তোর মনস্কাম, 
শিখেছিস্‌ আর যত বোল স্থমধুর 3 
ডাক রে আবার ভাক্‌, মনোহর স্থর ! 
না শুনে আমার কথা, ত্যজে কুস্থমিত লতা, 
উড়িল গগন-পথে বিহগ চতুর ; 
কে আর শুনাবে মোরে সে নাম মধুর । 


( কবিতাঁবলী, 


১৮৭ ০-৮৬ ) 


হতাশেন্র আক্ষেপ 
হেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্ঞায় 


(৬১) 
আবার গগনে কেন হুধাংশু উদয় রে! 
কাদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে, 
গগন-মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে ! 
তাবে ত পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়, 
জ্বলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে ! 
আবার গগনে কেন স্ধাংশু উদয় রে! 


€ ২ ) 
অই শশী অই খানে, এই স্থানে ছুই জনে, 
কত আশ] মনে মনে কত দিন করেছি ! 
কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি ! 
পরে সে হইল কার, এখনি কি দশা তার, 


আমারি কি দশ] এবে, কি আশ্বাসে রয়েছি ! 


( ৩ ) 
কৌমার যখন তার, বলিত সে বার বার, 
সে আমার আমি তার, অন্য কারো হবে না। 
ওকে ছুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলার, 
কার ধন কানে দিলি, আমার সে হলো না । 


(9 ) 
লোক-লজ্জ! মান-ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে, 
আমার হৃদয়-নিধি অন্ত কারে সপিল। 
অভাগাব্ যত আশ জন্মশোধ ঘুচিল। 


প্রথম খণ্ড : গ্রেম-কবিতা 
(৫ ) 
হারাই প্রমদায়, তৃষিত চাতক-প্রাম, 
ধাইতে অম্বত-আশে বুকে বজ্র বাজিল ;-__ 
সধাপান-অভিলাধ অভিলাষ (ই) থাকিল। 
চিন্তা হলো! প্রাণাধার, প্রাণতুল্য প্রতিমার, 
প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিরাস্কিত রহিল, 
হায়, কি বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়েতে বি'ধিল । 


( ৬ ) 
হায়, সরমের কথা, আমার তহেব লতা, 
পতিভাবে অন্তজনে প্রাণনাথ বলিল ; 
মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল । 
(৭ ) 
তদবধি ধরাসনে, এই স্থানে শুন্যমনে, 
থাকি পণ্ড়ে, ভাবি ০সই হৃদয়ের ভাবনা, 
কি যে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না। 
সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান, অপমান-_ 
অরে বিধি, তারে কিরে জন্মাস্তরে পাব না? 


(৮ ) 
এ যন্ত্রণা ছিল ভালে।, কেন পুনঃ দেখা হলো, 
দেখে বুক বিদরিল, কেন তারে দেখিলাম ! 
ভাঁবিতাম আমি ছুখে, প্রেয়সী থাকিত সুখে, 
সে ভ্রম ঘুচিল, হায়, কেন চোখে দেখিলাম । 
(৯ ) 
এইবূপে চন্দ্রোদয়, গগন তাঁরকাময়, 
নীরব মলিনমুখী অই তরুতলে রে ; 
এক দৃষ্টে মুখপানে, চেয়ে দেখ চন্দ্রানলে-" 
অবিরল বারিধার! নয়নেতে ঝরে রে; 
কেন সে দিনের কথা প্ুনং মনে পড়ে রে? 


৪৬ উন্নবিংশ শতকের গীতিকবিত সংকলন 


( ১* ) 
সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি তার পানে, 
চিতহারা ছুইজনে বাক্য নাহি সরে রে; 
কতক্ষণে অকম্মাৎ, “বিধবা হয়েছি নাথ” ! 
বলে প্রিয়তম! ভূমে লুটাইয়! পড়ে রে। 
( ১১ ) 
বদন চুম্বন ক'রে, রাখিলাম ক্রোডে ধরে, 
শুনিলাম মৃছুষ্বরে ধীরে ধীরে বলে রে 
“ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী, 
ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই ষেন তোমারে । 
কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলি রে ! 


কবিতাবলী, ১৮৭-৮০ ) 


্্প 
লুরেজ্্নাথ মজুমদার 
( নির্বাচিত অংশ ) 
( ১৯ ) 


মুদ্র/ করে লয়ে কোথা জন্মে কোন জন 
কোৌলীন্তের চিহ্ন থাকে কার? 

বিধাতার কর কে না করে দরশন 
অঙ্গে তার, রূপ আছে যার? 


( ২০ ) 


নাই যার সেই বলে রূপ কিছু নয়, 
এল গেল ক্ষণিক প্লাবন ; 
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চির নব যদিও নাচির দিন বয় 
তথাপি সে রূপ পুরাতন । 


(& ২১ ) 
ষত্বে চায় অসিত পক্ষের শশধরে, 
যত চায় গ্রীক্ম-সরোবরে, 
ব্যয়ে ক্ষষ দেখে ধন যত্বে চায় নরে 
প্রিয় আরো প্রিয় হ্ীস ভরে । 


€& ২২ ) 
প্রকৃতির বিস্তৃত বিনোদ আবরণ 
বিশ্বপটে ন্েহের মাজ্জন ; 
রূপ মি প্রণয়ের অঙ্গজ নন্দন, 
কর যত্বে পিতার পালন । 
( ২৩ ) 
যে যারে সাজায় তারে প্রেম থাকে তার 
সামান্য এ কথা বুঝিবার , 
অঙ্গে ব্ধূপ ভালবাস দান বিধাতার ; 
ভালবাস অঙ্গে দ্ূপ বার । 


( ২৪ ) 
প্ূুপবেদী পরে প্রেম উপহার দিয়া 
উপাসিব পুলকে ধাতার ; 
পাষাণ কাষ্ঠের বেদী কি কাজ রচিয়া, 
কি কাজ ব1। পট প্রতিমায় ? 


“ফুলর।+ ) 


উৈকপভাজ 
ত্লেেজদ্রন্নাথ আঅভ্ঞুঅলার 


€ নির্বাচিত অংশ ) 
€ ১) 
ইন্দুকুন্দ-বিনিন্দিত বরণ বিমল, 
সিত কঞ-হার, দিত বাস, 
সলাবদে [! চবণারুণে ভিত-শতর্দল 
বিক্সি আসিস কর বাস ৮ 
ভাব ন্রাগ বাক তানে 
জাগাঁও নিন্দিত প্রাণে, 
হৃদ্ি-যন্ত্র কর মা তক্স্িত »__ 
গীতোচিত কঙ্চহীতেন কিক্কর কুন্তিত £ 
€ ২ 9 
বণিতে লা চাই হ্রদ” নদ, সরোবর, 
সিন্ধু, €শল, বন» উপব্ন্‌, 
নির্মল লিঝক্ি মরু- বালুর সাগর, 
সশীত-আ্ীক্স-বসম্ত-বক্$ন £ 
হ্দস্সে জেগেছে তান, 
গ্ুলকে আকুল এ্রাণ, 
গাবো গীত খুজি হৃদি-দ্বার ১ 
মহীক্সসী মহিমা মোহিনী মহিলার £ 
€ছ ৩ ) 
কান ব্ববণিনী বিশেষ নাস্সিকার 
চাটু জ্তত্তি না চাই ব্রভচিতে ; 
সমুদস্ম নারীকজ্ঞাত্তি নাসিক আমার, 
বাগ চিতে বিশেষ বণিতে ॥ 
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ল্মরি চির উপকার, 

দিব গীত-উপহার, 

শুধিবারে ধার মমতার, 
মায়া-কাদ। মাতা, ভগ্নী, নন্দিনী, জায়ার 


(৬ ) 
সব্লাস বিগ্রহ মানস সুষমার, 
আনন্দের প্রতিমা আত্মার, 
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার, 
মুপ্ধমুখী মৃরতি মায়ার ; 
যত কাম্য হৃদয়ের, 
সংগ্রহ সে সকলের, 
কি বুঝাবো ভাব রমণীর 7;--- 
মণি-মন্ত্রমহৌষধি সংসার-ফণীর ! 


(১১ ) 

নবীন জনমে নর জাগি সচকিত, 
শ্যামকান্তি নিরখে ধরার, 

জলে স্থলে বিমল আলোকে পুলকিতে 
চরাচর 'বিহরে অপার ৮-- 
সমীরণে দোলে ফুল, 
গুণতে বুণ্তে ভূঙগকুল, 

পাখী গায় বসি শাখী পরে, 

সবে স্থখী, নর স্থধু কাতর অন্তরে ! 


( ১২ ) 
শূন্য মূনে বসি শুন্য আকাশের তলে, 
শূন্য দেখে শোভিত সংসার ! 
নিরূপিতে নাহি পারে নিজ বুদ্ধিবলে, 
কিসে ছুহখী, কি অভাব তার [-_ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিত1 সংকলন 


বুঝি ভাব মানবের, 

ধাতা তার মানসের, 
করিলেন প্রতিম। রচনা ১ 
ভূলোক পুলকপুর্ণ, জন্সিল ললনা ! 


( ১৩ ) 

বিকচ পঙ্কজ-মুখে শ্রুতি পরশিত, 

সলাজ লোচন ঢল ঢল, 
ষাচর চিকুর চারু-চরণ-চু স্থিত, 

কি সীমস্ত ধবল সরল 
কাতর হদয় ভরে, 
্বচ্ছ-মুক্তাঁকলেবরে, 

ঢল ঢল লাবণ্তের জল £ 
পাটল কপোল কর-চরণের তল £ 


(১৪ ) 
পৃজিবার তরে ফুল ঝ'রে পণ্ড়ে পাস, 
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে, 
সুগ্ধ মুখে কুরঙ্গিণী মুগ্ধ মুখে চায়, 
ধায় অলি অধবে বসিতে £ 
স্পর্শে পদ-রাগ-ভরা, 
অশোক লভিল ধরা ৯ 
এলোকেশে কে এল ব্দপসী !-_ 
কোন্‌ বনফুল, কোন্‌ গগনের শশা 


(২৪ ) 
আুতিহব চাক্ষনাদে চরণসঞার 
ভাবভরা বিলাস আবির, 
শোভিত সশব্ে অর্থবহ অলঙ্কার» 
আবরিত রলের শরীর +_- 


প্রথম খণ্ড 2 প্রেম-কবিতা ৫ড 


পেয়ে হেন্রূপ ছবি, 
মানব হইল কবি; 
বনিতা সবিতা কবিতার ? 
মণ্ত্য-কুঁড়ে বিকসিল কুসুম মন্দার ! 


(২৭ 0) 
এক ছু্্ধ দধি, তত্র, ্বৃত, নবনীত, 
নানা উপাদেয় যথা হয় ১ 
এক নাবী নানাবরূপে করে বিরচিত 
সংসারের ক্থখ সমুদয্» ৮ 
স্থষ্টি পুঠি জননীর, 
প্রি্স চিন্তা ভগিনীর, 
কন্তা সেবা, জায়ার বিহার ৮ 
অতুলন। দান যার কুমারী কুমার [ 


(৩৯ 0) 
ফুটেছে অতৃল ফুল-উছ্যান ধরায়»__ 
নরত্ব বিখ্যাত নাম তার; 
বুস্তনল, কলেবর”_ পুরুষের তায় 7; 
নারী- বর্ণ, মধু, গন্ধ যার ! 
আছে কাটা অগণিত, 
তবু অতি সুশোভিত ৮» 
স্ধু এই শোক তার তরে ! 
কাল-অলি-মধুপান-অবসানে ঝরে । 


€ ৪০ ) 
সংসারে ষে দিকে চাই, করি বিলোকন, 
বিপব্রীত ছুইভাব মেল।»__ 
বাহো দোহে অরি, মনে মধুর মিলন,” 
কোমল-কঠিনে কিবা খেলা ! 
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একে শোষে, অন্টে পোষে, 

একে রোষে, অন্যে তোষে, 

একে মূঢ়, অন্তে অতি কৃতী; 
হ্রগোনীব্দপ বিশ্বপুকুষ-প্রকূতি ! 


( 5২ ) 
ধন্য সাংখ্য তত্বশাস্ত্-সার-নিরূপণ !_ 
পেয়ে স্পর্শরস প্রকৃতির , 
পুলকে টলিল কাম, খুলিল লোচন 
অবশ পুরুষ অকৃতীর ; 
প্রকৃতির ভোগ্য কাক, 
জীব ভোক্তা ভূতে ভায়”__ 
কে ইহা করিবে অস্বীকার ? 
পতি-পত্বী-ধাম ধরা প্রমাণ যাহার ! 


(9৪৪ ) 
সংসার পেষণি, নর অধংশিলা তায, 
রেখে মাত্র আলম্বন যার, 
নারী ডদ্ধথণ্ড, কাধ্য কৰিছে লীলায়, 
কীলে রন্ধে মিলন তদোহার !__ 
ভাব-চক্ষে নিরখিয়া, 
দেখ হে ভবের ক্রিয়া, 
বিপরীত বিহার অতুল !__ 
রমণী-রমণ-রসে পুরুষ বাতুল ! 


(৪৫ ) 
মুষা ভক্তি, মানবে মজালে মহিলায়, 
দিয়! জ্ঞান-রস-আব্বাদন ; 
স্দলে সে হেতু ছুঃথ পশিল ধবায়,__ 
জর! ব্যাধি রোদন মরণ । 
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মিলাইয়! নিজ যুক্তি, 

ভাবুকে বুৰিবে উক্তি, 

নিন্দা! নয়, স্ততি ললনাব ৮ 
অমরত্ব ছাড়ে নবে প্রেমভরে যার ? 

(৪৮ ) 

যদ্দি মৃত্যু এনে থাকে মহিলা ধরায়, 

সে ক্ষতি সে করেছে পুরণ ; 
যম-যানে জরাজীর্ণ লোকান্তবে যায়, 

নারী করে প্রসব নৃতন ! 

কোন্‌ ছঃখ ধরা ধরে 

নারী যারে নাহি হরে ? 

তাই পুন মুষার লিখন,--- 
নারী-বীজে হবে ফণি-ফণার দলন ! 


€ “মভিলা,১ ১৮৮০ ) 


জাহা। 
আত্রজ্বলাথ মজুমদার 


( নির্বাচিতাংশ ) 
তি 

নদী-মধ্যভাগে বখ! সম্ভরিভ জন 
গভীর নীরের ন্বত্য করি বিলোঁকন 
সভয়ে সন্দেহ-মনে কুল-পানে চায় ; 

কবির অবস্থ! তাই, 

আগে চেযে ভয় পাই, 
নারী-নদী বিশাল, কি পার পাব ভায় 1__ 
ধরি ক্ষুদ্র ক্ষীণ তৃণ লেখনী সহায় । 
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(২ ) 
মাতা স্ব তটভাগ ভয়-হীন তায়, 
না পাই ০ শান্তভাব মাঝারে জায়ায়৮_ 
বিষম আবর্ত তুঙ্গ তরঙ্গ খেলায়; 
রসিক ভাবুক জনে 
বুঝ বিচারিয়া মনে, 
শত দোষ না পাইলে প্রকোপ মাতায় ; 
অল্লে অভিমানী প্রিয়া ভয় বাসি তাক্স। 
( ৬ ) 
এসো এসে! প্রিহতম। প্রতিম! সাকার ! 
জাগাও ভক্তের দে ভাব নির।কার ৮_- 
রাগনভরে করি তব শুবন পূজন !__ 
পৌত্তলিক ভাবি মনে, 
হাসিবে অবোধগণে ; 
স্থবোধ বুঝিবে আছে নিগুডঢ় কারণ”__ 
নিরাকাৰে ধ্যান নভ-কুস্ম-চয়ন | 
€ ৭ ) 
তোমার কাহিনী কাব্য, কবি বক্তা তার, 
অলক্কারী কুশ-শিখ-হুস্-মতি যার, 
বিচরিয়! ভাব অস্ত নাহি পায়! 
ঘটে পটে মত্ত ধারা, 
দেখিতে না পায় তারা, 
মনোহরী তোমার সুষম! প্রতিমাক়, 
অচিস্ত্য অগম্য ভাষে অধ্যাত্মবিদ্যাকস | 


€॥ ১০ ) 
জর বাল্যকাল মাঝে স্থখের যৌবন, 
মাচষের মধ্যে মান্য মধ্যস্থ যে জন, 
আখি-মধ্যভাগে আধি-মণির বিহার 
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প্রবৃতি নিবুত্তি মাঝে 
প্রেমভাব থ! সাজে, 
তুমি মধ্যচারী তথ মাতা ছুহিতার, 
পুর্ণ চারু বামা-ভাব-সাঁকার-লীলার । 


€ ১১) 

মধ্যভাব ছুইপ্রাস্তে বিহরে বিকার,--- 
পালন গৌরব-ধর্ম বিকার মাতার, 
সেবাধর্ষে লাঘব বিকার ছহিতার ; 

স্ত্রী ভাবের প্রেমপাজ্র, 

সবে এক তুমি মাত্র 
স্ত্রী নারী রমণী বামাঙ্গনা যত আর, 
ষত জাতি-উপাঁধি তোমার অধিকার । 


€( ১৬ ) 
ল্সিগ্ধ উষ্ণ তীব্র মন্দ যত বিপরীত, 
প্রহেলি-পুভ্ভলি ! সব তোমায় মিলিত; 
হেন ছন্দব-মিল মিলে ঈশান কেবল ! 
ছুই বিপরীত যথা, 
মধ্যভাব বসে তথা! : 
বিষয় বিরাগ তৃমি প্রেম ধর্সস্থল ; 
দিব্য স্ধা মত্ত সুর! তীব্র হলাহল। 
€ ১৭ ) 
কুস্তল-কলাপ কিবা কাদন্ছিনী কাক, 
চমকি চমকি চোখে চপল খেলায়, 
অকলক্ক শশাঙ্ক আনন শোভা! পাস, 
তরুণ অরুণ ব্রাগে 
সিন্দুর ললাট-ভাগে, 
সন্ধ্যার নিবাস নেজরপল্লব-ছায়ায়, 
কি শীতল হিম ঝৰে মুখের কথাক্স 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 
( ৩২ ) 
যার মিলে নারী সনে এ হেন মিলন, 
নারী সনে সে যৌবন-মিলন কেমন ! 
হেন কবি কেবা তার করিবে বর্ণন 
পুক্রব পাবাণকায়, 
যৌবন মিহিরপ্রায়, 
প্রতিবিম্ব তায় তার রটে কি তেমন, 
বমণী-মণির অঙ্গে ঝলকে যেমন ? 
( ৩৩ ) 
কুশাজীর কলেবরে যৌবন কেমন ? 
হবির পরশভবে কৃশাণু যেমন, 
অথব। বসন্তে যেন কাননের কায, 
নদী যেন বরিষার 
ধরে না রসের ভার, 
লাবণ্য-লহরী খেলে ললিত লীলায়, 
উছলে উদ্রধি যেন পেয়ে পুণ্িমায় 


(৩৪ ) 
ইন্দ্রজাতী মতি করে মাটি-গুটিকা য়, 
যৌবনে বর্তিত হেন কামিনীর কায়, 
কাল পেয়ে কাল কুঁড়ি কুক্ছম যেমন » 
ছদ্মবেশী দেব-বরে 
যেন নিজনধূপ ধরে ; 
ধূলিচারী তন্তকীট বালিকা তখন 
কি বিচিত্র প্রজাপতি যুবতী এখন £ 
( ৩৫ ) 
সে দিন ন! ছু'ইয়াছি যাবে ঘ্বণাভরে, 
আজ্ম তার স্পর্শ পেলে ডা পাই করে ; 
কাল ছুটাছুটি, আজ গজেন্দ্রগমন ; 
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কাল না! চেয়েছি যায়, 

আজ সে না ফিরে চায়; 
ধূল1-খেলা ছেড়ে আজ €কড়ে লয় মন, 
আত্মাঁমশ্বে করে কশা-কটাক্ষ শাসন ! 


( ৩৬ ) 
কোথায় উপমা দিব যুবতী শোভাঁয় ? 
অতি চারু শশাঙ্ক শারদ পৃর্ণিমায় ? 
শারদ সরসি বটে পরম শোভার ; 
বিমল রসাল কায, 
মন্দ আন্দোলিত বায় ২ 
িস্ত কোথা পাব তায় বিহার আত্মার 
মদালস ০স পোল লোচন লালসার !__ 
€॥ ৪৫ ) 
তপনে কিরণ তুমি, কিরণে প্রকশ, 
হৃদয়ের প্রেম তুমি, বদনের হস, 
জড়ে অবয়ব তুমি, বিজ্ঞান আত্মার, 
তুমি শীতগুণ জলে, 
তুমি গন্ধ ফুলদলে, 
মধুর মাধুরী স্বরে সঙ্গীতে সঞ্চার, 
কাঞ্চনের কাস্তি তৃমি বল অবলাব ! 


( €* ) 

তন্গরূপ বুথ, উড়ে পতাকা অঞ্চল, 
বল্গা-ধৈধো অঙ্গভঙ্গী নাচে হ্য়দল, 
আপনি রমণী বখী, সরঘি যৌবন, 

মহ হাদি বীরদাপে 

হেলাইয়া ভুক্ষ-চাপে 
সঘনে কটাক্ষ-শর সন্ধানে যখন, 
কোন্‌ বীর পরাভব না মানে তখন ! 


৫৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


( ৫১ ) 
আছে যে বারিতে পারে মদনের শরে, 
নাই যে না বাসে রূপ-প্রভাব অন্তরে ; 
না থাকে আহারে লোভ, রূচিবোধ রয়; 
হের হর-দৃষ্টিভরে 
মদন পুড়িয়! মরে, 
স্মরারি সৌন্দধ্যে তবু উদাসীন নয় 1 
পরিচয় হিমাচল-স্ৃতা-পরিণয় ! 
( ৬৬ ) 
অশ্থে যথা বল্পা, যথা অস্কুশ কখীর, 
দেহে যথ! দৃষ্টি, কর্ণ যেমন তরীর, 
বুদ্ধি-বৃত্তি-দলে যথা হিতাহিত জ্ঞান, 
পিন্কু-যাত্রি__পথ-হারা 
তার যথ| প্ুব তারা, 
পুরুষে প্রেয়সী তুমি সেরূপ বিধান ৮ 
তোমা বিন। পথব্রাস্ত পাস্ছের সমান ! 


(মহিলা?) ১৮৮০ ) 


অন্তাদচঅগামী চক্র 
রাজকৃব্ঝ মুখোপাধ্যায় 


(১) 
ওই দেখ দ্লাড়াইয়। আকাশের পাশে যামিনীবিলাসী ; 


পাওুবর্ণ কলেবর, কীপিতেছে থরথর, 
কপোলনয়নজলে যাইতেছে ভাসি 
ছাঁড়িতে প্রাণের প্রিয়া, ব্যাকুল প্রণয়িহিয়া ; 


প্রেম বিনা এ সংসার অন্ধকাররাশি ; 


প্রথম খণ্ড 2 প্রেম-কবিতা! ৫৯ 


কেনরে গোকুলচাদ ভূুলিল আমারে ? 
বিষের জ্লনে জ্বলি ভব-কারাগারে | 


(২ ) 
বিরহরাহুর ভয়ে শশীর এ দশ! গগনমগ্লে ॥ 
দেবতার বুদ্ধ হত, মানুষের সহে কত, 
দুর্বল মানবকুল সকলেই বলে; 
অবল। সহজে নারী ২ যন্ত্রণ। সহিতে নারি 
জীবন জ্বলিছে যেন বাড়ব-অনলে ; 
বল সনি লে৷ বল বাচিব কেমনে ? 
অথবা মরণ ভাল শ্যামের বিহনে । 


€ ৩) 
প্রেমের কমল, হায়, মানসসরসে ফুটিবে কি আর ? 

হৃদয়-গগন-রবি, ংসার-রঞ্জন-ছ্বি, 

উধার সহিত দেখা দিবে কি আবার ? 
লোকে মোরে কমলিনী, বলে কেন নিতন্থিনি ? 

আমারে ঘেরিয়া আছে চির অন্ধকার । 

এ নিশার অবসান হবে কিলো সই ? 

আর কার কাছে মোর মনকথা কই । 


(৪ ) 
কেন সই তোর আখি করে ছল ছল বল্‌ না৷ আমারে ? 

কি ভাবি হৃদয়ে তোর, উথলে যন্ত্রণা ঘোর ? 

কিসে তোর ফুল্লমুখ গ্রাসিল আধারে ? 
বুঝিলাম মোর দুখ, হরিয়াছে তোর সখ, 

স্থখ সুখ, ছুথ ছুখ, চৌদ্িকে বিস্তারে । 

যেখানে বসপ্ত যায়, ফুটে ফুলকুল ; 

যথায় শীতের গতি, সৌন্দধ্য নিম | 


৬৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


(৫ ) 
সজনি লো সরোবরে দেখন। কাপিছে ভয়ে কুমুদিনী, 


নয়ন মুদিতপ্রায়। যেন অবসন্ন কায, 
নাথ যায়, বলি হায়, এমন মালিনী । 
না আইল মোর নাথ, কেবল বিরহ সাথ 


যাপিতে হইল মম বিষম যামিনী। 
নিশা তে! হইল গত, বিরহ না যায়। 
কেন হবি নিদারুণ হইলে আমায়? 


( ৬) 
বলিতে আমারে তূমি কত ভালবাস, বুন্দাবনধন । 


কত প্রেষকথা কয়ে, আমারে হৃদয়ে লয়ে, 
করিতে পুলককায়ে সাদরে চুম্বন । 
একেবাবে স্বপ্নবৎ, হইল কি সে তাবৎ? 


অবলা ছলিতে তুমি পার কি কখন? 
অথবা কপালগুণে-__আঁমি অভাগিনী-- 
অমৃত হইল বিষ, লে! প্রিয় ভগিনী । 


( কবিতামালী, ১৮৭৭) 


প্রণয়েচ্ছাাস 
নবীনচজ্য সেন 


( ১) 
অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল ? 
অকম্মাৎ কেন মন বিষাদিত হইল ? 
আন্চান্‌ করে প্রাণ; 
ধরা শর-শয্য জ্ঞান ; 


প্রথম খণ্ড 2 [প্রম্-কবিতা 


কিসে হদয্েতে মম এত ব্যথা জক্সিল ? 
অক্স্মাৎ কি অনল হৃদক্সেতে জলিল ? 


২ ) 
কেমনে জন্মিল ব্যথ। ?-_-আমি কি তা” জানি না? 
কিন্ত যার জন্যে জ্ঘল, সে ষে জেনে জানে না। 
প্পরেক্সপী রে নিবদয্স ! 
প্প্েম ভুলিবার নয়, 
কত্ত চাহি ভুলিবারে-_ভুল্িতে ঘষে পারি না । 


(৩) 
প্রিয়তমে ! এই কি রে ছিল তব অস্তরে ? 
আশা-ইন্দ্রধন্ত দূরে তেখাইমা অন্বরে 
০ক₹ন তৃষা! বাড়াইলে ? 
যদি নাহি জুড়াইলে 
প্রণম-শীতন-বাব্িি বরষিষা আদরে ? 


(৪ ) 
কি আর বলিব, প্রিষ্ষে! কত আব বলিব ? 
তাপিত তৃষিত চিন্তে কত আর সহিব ? 
এই পাই, এই নাই, 
হারাইয] পুন পাই, 
মলে বেচে, বেঁচে মরে, কতকাল থাকিব ? 


€ 2৫ ) 
কি ছুঃখেতে, প্পি্তমে* গত নিশি গিক্েছে [ 
কি অনলে এ হৃদয় সাবা নেশি দহেছে ! 
তব চত্দ্রানন, শ্রিয্ষে 
অন্ধকারে নিলখিয়ে, 
ক্ষীর নিশ্বাস, জরিয়ে সারানিশ্শি বহেছে ॥ 
কি ছুখেতে, প্রিক্তমে গত নিশি গিছেেছে ! 


৬ৎ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


(৬) 
কতবার স্বপনেতে মুখশশী হেরেছি ; 
কতবার স্বপ্র-ভঙ্গে. হুখ-ভঙ্গে কেদেছি ! 
এইক্ধপে কেঁদে, হেসে, 
দুঃখের সাগরে ভেসে, 
প্রেয়সি রে! মনোছুঃখে গতনিশি কেটেছি । 


এ) 
হবে না আমার, প্রিয়ে! যদি মনে জেনেছে; 
এ অধীনে, তবে কেন, এত দুঃখ দিতেছ? 
বল, প্রাণ! একবার» 
হবে না আমার আর, 
ভন্ম হক এহদয়, যাহ। দগ্ধ হতেছে। 


( অবকাশরপ্িনী, ১৮৭১) 


আক্কাওযক্। 


নবীনচজ্দ সেন 


কোমল প্রণয়-বৃস্তে, কুহ্থম-যৌবনে 
ফুটিয়াছে যেই ফুল, সাধ ছিল মনে, 
নিরখিয়া জুড়াইব তৃষিত নয়ন,__ 
দেখিয়াছি, কিন্ত আশা হলো না পূরণ । 


নাহি জানি কি কৌশলে বিধি বিচক্ষণ, 
স্থজিলেন তব সেই চারু চন্দ্রানন ; 

নয়ন ভরিয়া ধত করি নিরীক্ষণ, 

ইচ্ছা হয় আর বার করি দরশন। 


প্রথম খণ্ড  প্রেম-কবিতা। 


কিন্ত মিছে আশা হায়, সরলে তোমার, 
দেখিব কি প্রেমফুল বদন আবার ? 

আবার কি আশামত্ত নয়ন যুগল, 

নিরখিবে প্প্িয়ে! তব নেন্রনীলোত্পল ? 


অভাগার ক্রোড়ে গণ্ড করিয়া স্থাপন, 
শ্মিতবিকসিত তেত্রে করি নিরীক্ষণ, 
প্রেমবিগলিত স্বরে বলিবে কি আর, 
মধুমাখা কথাগুলি শ্রবণে আমার ? 


বীণ1-বিনিন্দিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ, 
নিবিবে কি হু:খানল, জুড়াবে জীবন ? 
এইরূপ কত আশা নক্ষত্র যেমন, 
ফুটিবে নিশীথে, হবে দিবসে নিধন । 


সে সকল সখ আহা! কপালে আমার, 
ফলিবে না এ জনমে ; তবে কেন আর, 
চিত্র করি এই চিত্র, ভাসি অশ্রজলে, 
মরিয়া মনেবু দুঃখে বসিয়া বিরলে ? 


কেন স্থতি-পথে তব, প্রণয়-তুলিতে, 
চিত্র করি তারে, যারে দেখে আ'চম্থিতে 
ভুলিয়াছ এত দিনে; বল না কেমন, 
তুমি কি লে অভাগারে ভুলনি এখন ? 


মম দীন হীন মৃত্তি ভাসে কিলে৷ আর 
তব চিত্ত-সরোবরে, বল একবার ? 
স্থথের সাগরে পরিয়ে, ডুবিয়া কখন 
€(€দখ কি হে বিদেশীয় বন্ধু একজন 1) 


দেখ কিনা দেখ, কিন্তু আমি অনিবার, 
নিরখি সরলে ! তব মোহিনী আকার । 


৪ 
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সুনীল উজ্জ্বল ছুই নয়ন তোমার, 
মানস-সরসে মম দিতেছে সাতার । 


কোমল কাঞ্চনকাস্তি, রূপের কিবণ 
হাসিছে আলোকি মম হৃদয়-গগন | 
মুকুতার হারে গাথা অধর যুগল, 

স্বন্দর গোলাপি বসে করে টলমল । 


মধুর তরল ভাসি সতত তথায় 
বিরাক্তিছে ষেন স্থির বিজ্লীর প্রায় । 
এখনও দেখি যেন ধরিয়া গলায়, 
০প্রনভ্ডবে কত কথা কহিছ আমায় ! 


হুলিছে সৌন্দধ্য তব, স্মৃতির গলায়, 
দোলে যথা নব লতা সহকার গায় | 
কিস্ত আহা! ০স সকল করিয়া স্মরণ, 
নিস্তেজ অনল কেন করি উদ্দীপন ? 


একদিন তরে মাত্র দেখিয়াছি যাবে, 
খুলিয়। হৃদয়দ্বার, কি ফল তাহারে, 
শুনাইয় অভাশার মনের বেদন ? 

সে আমার দুঃখে ছুংখা হবে কি কখন ? 


যাই পরিয়ে! যতদিন থাকিবে জীবন, 
প্রণয়-কমলাসনে করিয়া স্থাপন, 

রাখিব তোমারে সখি ! হৃদয়ে আমার $--- 
ছুঃখী আমি, মার কিবা দিব পুরক্কার ? 


প্রেম-বিকশিত নেত্রে দেখেছ যখন, 
হৃদয় তখন আমি করেছি অর্পণ । 
মনপ্রাণ অভাগার করিয়া হরণ 

স্থথে থাক বিধুমুখি ! বিদায় এখন । 
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তুলিয়। কমল-মুখ দেখ, এক বার, 
মনে রেখে। দুঃখী বলে? বিদায় আবার ! 


( অবকাশরঞ্রিনী, ১৮৭১ ) 


জ্রদ্ধয়-উচ্ছ.স 
নবীনচজ্ৰ 0সন 
( ১) 
সধি রে ! 
আর কি বলিব আমি মরিতেছি মরমে; 
বচন না সরে মুখে মরে আছি সরমে । 
দিন দিন, পল পল, জ্বলিছে বিরহানল, 
নিবিবে না আর তাহা বুঝি এই জনমে । 
প্রিয়সখি, যরিতেছি মরমে । 
(২ ) 
সখি বে! 
€ই দেখ ফুলকুল ফুটিতেছে কাননে, 
নাচিতেছে অঙ্গরাগে সমীরণ-চুম্বনে ; 
বিহঙ্গিনী ফুল মনে, ত্বনাথ বিহ্জ-মনে, 
বরঘি সঙ্গীতহুধা মোহিতেছে শ্রবণে ; 
ফুলকুল ফুটিতেছে কাননে । 


€ ৩) 
সখি রে ! 


যে দিকে ফিরাই আখি হেরি তারে নক্বনে 
যেই দিকে কর্ণ পাতি শুনি তারে শ্রবণে ঃ 
নিত্য নয়নের কাছে, তার চিত্র ভেসে আছে, 
সে যেন রয়েছে সখি, মিশাইয়া জীবনে, 
প্রিয় সথি, মিশাইয়া জীবনে । 


শি 
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(৪) 
সথি রে! 
তারে যে পাবার নয় জেনেছি তা অন্তরে ; 
তবে কেন দিবানিশি ভাসি ছুঃখ-সাগরে? 
ছাড়িয়া গিয়াছে ষবে, আর কি আমার হবে, 
উড়ে গেলে পাখি পুনঃ ফিরে কি সে পিঞ্রে ? 
ওলে। সখি, জেনেছি তা অন্তরে । 


(৫) 
সথি রে! 
গেলে এ বসম্তকাঁল আবার সে আসিবে ; 
নীরবি বিহঙ্গকুল পুনর্বার গাইবে 3 
ফুটিবে কুকমগণ, বহিবে এ সমীরণ ; 
কিন্ত সেই পাখি পুনঃ পিগুরে না ফিরিবে, 
প্রেমপাখি পিগুরে না বসিবে। 


(৬) 
সখি রে! 
শুকাইবে এই ফুল ; কিন্তু পুনঃ দেখিবে, 
এ ফুল ফুটিয়াঃপুনঃ সুসৌরভ ভরিবে | 
এ হৃদয়ে পুনর্বার, সেই €্রম স্থধাসার, 
এই জন্মে প্রিয়সখি আর নাহি বহিবে 
এই জন্মে আর নাহি ফিৰিবে। 
5:71 
সখিব্েে! 
কিন্ত সেই পপ্রেমধার1 ষেইখানে বহেছে, 
গভীর বিচ্ছেদরেখা সেইখানে রহেছে । 
এই ৫েখ। চিরকাল, হইবে আমার কাল, 
নদী সহ, নদীরেখা কোথা লুপ্ত হয়েছে, 
সখি বে, যথা নদী বহেছে। 
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(৮) 
সথি রে ! 
জীবন যাইবে, এই যৌবন ত যেতেছে। 
ভন্ম হবে এ হৃদয়, এবে দগ্ধ হতেছে। 
ক্রমে ক্রমে এই সব, হবে শ্বপ্প অন্থভব, 
দেখিতে দেখিতে সথি অলক্ষিত হতেছে 
প্রি়সখি, সকলেই যেভেছে। 


(৯) 
সখি রে! 
বিচ্ছেদ যাবার নহে, বিচ্ছেদ ত যায় না। 
প্রেম সহ এই পোড়৷ বিচ্ছেদ লুকায় না। 
জীয়স্তে ত ন। ছাড়িবে, প্রাণানস্তেও সঙ্গে যাবে, 
বিচ্ছেদ যাবার নহে, বিচ্ছেদ ত যায় না, 
প্রাণসখি, বিচ্ছেদ লুকায় না। 
( ১৯ ) 
সখি রে! 
যে বিধি চঞ্চল করি প্রেমনিধি গড়িল, 
চঞ্চল করিয়া কেন বিচ্ছেদ না স্থজিল ? 
লোকে বলে ফুলবাণ, সেকি এত খরশান ? 
ফুলবাণ সথি মম মরমে কি পশিল ! 
ফুলবাণে এত ব্যথা জন্মিল ? 
5১.) 
সথি রে ! 
কিসের সে ফুলবাণ, কবিদের কল্পন]। 
ফুলবাণে হৃদয়ে কি জন্মে এত বেদনা । 
নিরখি কুস্থমবন, মনে পড়ে প্রিয়জন, 
স্বৃতিবাণে হৃদয়েতে বাঁড়াইছে বেদনা 
ফুলবাণ কবিদের কল্পনা । 
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(১২) 
সথি রে! 
দিবানিশি তার স্থৃতি হৃদয়েতে জাগিছে ; 
অবলার মনোছুখ অনিবার বাড়িছে। 
যত চাহি সুলিবারে, তত মনে পড়ে তারে, 
ততই বিচ্ছেদানল বেগে জলে উঠিছে, 
প্রিয়সধি, অবলারে দহিছে। 


( অবকাশরঞ্িনী, ১৮৭১) 


কেন ভালবাসি? 
নবীনচজ্জ্র সেন 


কি দ্িব উত্তর? আমি কেন ভালবাসি? 
আজি পারাবার সম, 
হায়, ভালবাসা মম, 

কেন উপজিল সিন্ধু, এই অন্বরাশি, 

কে বলিবে? কে বলিবে, কেন ভালবাসি? 


অনস্ত অতল সিন্ধু !__-পশি বারি-তলে 
কেমনে বলিব বল, 
কোথা হ'তে নিরমল, 
বহিল সে ক্ষুদ্রম্রোত, পরিণাম যার, 
আজি, প্রিয়তমে, এই প্রেম-পারাবার । 


যে তরু অনন্যছায়! হৃদয় আমার 

করিয়াছে, আজ প্রিয়ে ! কেমনে চিরিয়ে হিয়ে, 
দেখাব সে পাপের অন্কুর কোথায় 1 

কেন ভালবাসি, হায় ! বুঝা'ব তোমায়? 
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কেন বাসি ভাল ? অধ্ষি সচন্দ্র শর্বরি, 
দেখেছ প্রথম তুমি, 
এ হৃদয় বনভৃূমি-_ 
স্থখময়ঃ ঝলসিতে সে দূপ-কিরণে, 
প্রবেশিতে দাবানল কুস্থম-কাননে । 


ছিল এ হৃদয় ক্ষত্র প্রেম-নরোবর, 
একটি নক্ষত্র তাক 
ভাসিত, সে চিত্ত, হায় 
কেন মক্ষময় আজি পিপাসালহরী ?__ 
কেন ভালবাসি, কহ সচন্দ্র শবরি ! 


শর্বরি ! তোমার 'অস্কে চাপিয়া হৃদয়, 
হাসিয়াছি, কাদিয়াছি, 
মরিয়াছি, বাচিয়াছি, 

দহিয়াছি, সহিয়াছি তীব্র জ্বালারাশি ; 

শর্বরি! কহ শা তুমি কেন ভালবাসি? 


দেখিয়াছ তুমি সেই মাজিত কুস্তল ; 
স্থৃকুস্তল কিবীটিনী 
প্রেমের প্রতিমাখানি, 
আচরণ-বিলম্বিত দীর্ঘ কেশ রাশি, 
দেখিয়াছ, কহ তবে কেন ভালবাসি ? 


এ হৃদষে, নিশীথিনি ! জাগ্রাহত নিদ্রা, 
যেই দৃষ্টি-সুধাদান, 
মোহিয়া বিমুগ্ধ প্রাণ 
করিয়াছে, সেই দৃষ্টি ন্গিগ্ধ স্থশীতল 1__ 
কেন ভালবাসি, নিশি, বুকিলে সকল ? 
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জীবন, োবন, আশা, কীতিধন, মান,_ 
তৃণবৎ ঠেলি পায় 
আসিন্ু উন্মাদপ্রায় 
যা'র কাছে, হায়! তা?র মন বুঝিবারে, 
সে কি জিজ্ঞাসিল কেন ভালবাসি তা"রে ? 


তুমি পত্র, তুমি চিত্র সর্বন্ব আমার ! 
অক্ষরে অক্ষরে পত্রে, 
রেখায় রেখায় চিত্রে, 
কত জিজ্ঞাসিয়], কত কীাদিয়াছি, হায়! 
কেন ভালবাসি, আহা, বল না তাহায় ? 


কেন ভালবাসি, প্রিয়ে, বলিব কেমনে, 
কোথা আমি, কোথা তুমি, 
মধ্যে এই মরুভূমি 

নির্মম সংসার,__কিসে শুনিবে সুন্দর 

হাদয়ে হৃদয়ে যা'র সম্ভব উত্তর ! 


( অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১-৭৮ ) 


প্রোিত ভুত'ক্কা 
( আশা-ভঙ্গ- সঙ্গিনীর প্রতি উক্তি) 
মোক্ষদাস্সিনী মুখোপাধ্যায় 
বল সখি তায়, কেন মন চায়, 
না মানে বারণ কেন? 
কি তত্ব ভাবিয়া, উন্মত্ত হইয়া, 
রয়েছে বারণ ষেন? 
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ভাবি নিশিদিন, এদিন সুদিন, 
আর কি আমার হবে? 

আসি? গুণমণি, প্রফুজিত মনে, 
আর কি আষায় লবে? 

সে হল সাহেব, আমি যে বাঙ্গালি, 
আর কি লো আছে আশা? 

লয়ে ইংরাজিনী, করিবে সঙ্গিনী, 
ভুলে যাবে ভালবাস! [ 

না ভুলেছে যদ্দি, দেখ সে অবধি, 
না লয় সংবাদ কেন? 

'আমার বিরহে, কাতর সে নহে, 
মনে জ্ঞান হয় হেন। 

তাহার বিচ্ছেদ, হৃদি করে ভেদ, 
জালা আর সহি কত? 

মূনে ইচ্ছা হয়, নদী-তীরে যাই, 
গিয়া! হই জলগত । 

দেখিলে লো জল, যাতনা! অনল, 
বাডযে দ্বিগুণ করে ; 

জল তে জীবন্‌, জ্বালাতন কেন 
করে মম জীবন রে? 

যার লাগি ছখ, সেই জন মুখ 
পানে যদি নাহি চায়, 

তবে কেন বল, উন্মত্ত বিকল 
হ'য়ে মন তারেচায়? 

প্রেমপান আশে, হাদয়-আকাশে 
রাখিঙ্য ষতনে শশী, 

রাহ নানা কানে, হরিল সে চাদে, 


চাঁতরী করিয়া পশি” । 
€ বনপ্রসহ্থন* ১৮৮২ ) 


মিলে 
মোক্ষদাজিনী মুখোপাধ্তাক্স- 
(১ ) 
প্রিয়তমে ! 
পেষে বছর্দিন পরে, 
কত সাধ ঘে অন্তরে 
হইছে, কি ব্দপে ভাবে 
সখি ! প্রকাশ্শি* কহিব, 
এবার তোমাক ছাড়ি” আর লাহি যাইহ 
(২ ) 
আজি হেরে শুণবতি [ 
তব দুখ চাক্ক ভাঁতি, 
আধার অন্তরে জ্যোতি 
বিকসিত, স্ণ্* মনে 
কত, হেন সুখ কভু, €৫পেয়েছ কি ললনে ! 
( ৩ ) 
স্থানাস্তরে মুখশশী 
তব, বিরলেতে বনি 
ভাবিতাম, দিবা নিশ্শি 
সখি তুমি মম তবে 
ভ্তাবিতে কি সেই মত , ছুথ-মপ্র অস্তঞরে ? 
(5৪ ) 
কেন সখি, মনোমত 
হয্েছিলে মম এত 
বলনা ; নহিলে চিত 
কভু এত ভাবিত না, 
একাধারে এত গুণ ধরে কত ললনা £ঃ 
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(৫) 
মনে সদ! ইচ্ছা করে 
রাখি কঠহার কোরে, 
দিবানিশি হেরি তোরে, 
কিন্ত তাহা হইল ন 


“হাতেই জ্েণ বলি”, পলক দেয় গঞ্জনা । 


(৬) 
রহিলে তোষার সনে, 
কত সুখ শাস্তি যনে, 
আনন্দ-লহরী, ঘনে 
ঘনে উঠে উথলিয়া 


সব প্রলোভন হতে স্থখ, কাছে থাকিয়া । 


(৭) 
যৌবনে আছিলে নারী, 
এবে তুমি সর্বেশ্বরী, 
মাতৃ-ভাব অধিকারী 
হউলে যে ক্রমে ক্রমে, 


সহায় আমার তৃথি, এই ধরণী-ধামে । 


(৮) 
গুহলন্স্পী পূর্ণশনী, 
কখন বা হও দাসী, 
প্রকৃত বন্ধু প্রেষসী 
হও হে তুমি আমার, 


পরামর্শে মন্ত্রী তুমি, জীবনের আধার । 


(৯) 
তোমারে ছাড়িয়া যাই, 
এমন বাসনা নাই, 
কি করি, যাইতে চাই 


৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


সংসার-তীব্র তাড়নে, 

আম ছুঃখ বিনা অর্থ, নাহি মিলে ভুবনে । 
(১০) 

সথি! করমের তরে, 

ছাঁড়ি যবে যাই দূরে, 

রহ তৃমি এ অন্তরে, 

দিনে সে মূরতি দেখি, 
তব বাক্য শুনিহে স্বপনে, অমিয়মুখি ! 

( বনপ্রন্থন, ১৮৮২ ) 


বিন্তুহে 


প্রথম মিলন, হইল যখন, 
যেন চাদ দিল করে, 

পিতার কারণ, দুঃখিত তখন, 
ভুলিলা সে আদরে। 

ওগো প্রাণসখি, সে মিলনে স্থখী, 
কত মোর মন ছিল! 

ভাবি নিরম্তর, ছাড়িয়া অস্তর, 
সে কেন অন্তর হল? 

তিনি গুণাধার, কত গুণ তার, 
কত বা লাবণ্য হায়! 

কেমনে পাসরি, সে সব মাধুরী, 
মন যেন সঈপেছি তায়। 

সদ স্-মন্দিরে, গেঁথেছি আদরে, 
যত্ত্ে তার যত গুণ, 

সে সব পাসরি* থাকিব কি করি, 
সর্ব গুণে সে নিপুণ । 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম-কবিতা তি 


লুদ্ধ, মুগ্ধ, প্রেমে, হয়েছিনু ভ্রমে, 
কত আশ] ছিল মনে ! 
এতই কেন লো৷ সই, মন্দ হ'ল 


অভাগীর ভাগ্যগুণে ? 


সাক্ষাতে সবার, ছুখের বিস্তার, 
কিন্ত কা'বে ছুথ কই? 

কার সাধ্য পারে, সাত্বনিতে মোরে, 
ইহার ওষধ কই? 

ষে আমারে সুখী করেছিল সখি, 
সে যদি সমুদ্দ-পারে, 

এ ছুখ অনল নিবাইবে বল, 


কেবা আছে এ সংসারে ? 


কহিব কাহায়, সহি ষে একাই, 
দুখ-শর-বরিষণ, 

হ্হদ্দ কে আছে? আনি তা'রে কাছে, 
দিবে মার প্রাণদান । 


বধিতে এ প্রাণ, হইয়াছে পণ 
স্দৃঢ়, নিশ্চয় তার, 
সফল সে পণ হক, নিবারণ 


হবে মম ছুখ-ভার । 


( বনপ্রন্থুন, ১৮৮২ ) 


তক্ানে 
বাজকুব্তও বাপ 


€ ১) 

যদিও উভস্বে এবে আছি বহুদুবেঃ 
জীবন-সঙ্গিনি ! 

কিন্ত আমাদের প্রেম, আমা দৌহাকার 
জীবন্-বন্ধনী 
পলকের তরে নহে দূরে, 
ছু”টি ফুল গাথা এক তোরে 

দিবস রজনী । 

প্রেম কত্ত তফাতে থাকে না, 
রূবি সম ডুবিতে জানে না । 


€ ২ ১ 
কি ডষায়,১ কি দিববে, কি সন্ধ্যাকস, কি নিশাষ, 
টি নিদ্রায়, কিবা জাগরণে 
তুমি শুধু জাগ মোর মনে । 
ভাবনা আমার 
ভাবে অনিবাব 
তোমাব্ে, ললনে ! 
তুমি বই কিছু নাই অনস্ত ভুবনে । 
আমি বটে আছি হেথা, 
কিন্ত মোর প্রাণ কোথা ?--- 
তোমার পদনে। 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম-কাবিতা শপ 


€॥ ৩) 
ষদ্দিও ভানুর তচুখানি 
লুৰ্কায় জলদ কালো, তবু সেথা আছে আলো, 
ওরে আলোমস়ি ! 
ঘর্দিও এখন 
দূরে আছি দুইজনে, সমুখে আধার, 
তবু তা”র মাঝে, প্রি্তমে ! 
ভরপুৃর আলোক সঞ্চার ; 
আছে কি আধার কভু প্রেমে? 
বিচ্ছেদে আধার ! 
দুরে আছি 7;-_-এ বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ তো! নয়, 
এ বিচ্ছেদ্দে আবচ্ছেদে প্রেম আলোময় । 


( অবসর-সরোজিনী, ১৮৭৬-৮৯ ) 


গোখেত ছেগ্রা। 
আনন্দচজ্র মিত্র 


অনেক দিনের পরে প্রিয়ে, 

সেদিন তোমায় দেখেছি, 
নয়ন-জলে বক্ষস্থলে 

পদচিহ্ন একেছি। 


প্রেম-নয়নে মুখের পানে, 

সেই ষে তুমি চেয়োঁছলে, 
কোথা হতে নয়ন-পথে 

না জানি কি ঢেলে দিলে। 


৭৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


অবসন্ন হলে। দেহ, 

স্থির হইল নয়ন-তারা, 
আপনি আপনি বলেছিলেম 

কি যেন পাগলের পারা : 


আত্মহার। হয়ে গেলেম, 
অচল হলো পা ছুখানি, 


প্রাণের মাঝে কি যে হলো, 
প্রাণ জানে, আর আমি জানি ! 


উলিয়। উঠলো হৃদয় 

দেখে তোমার বদন-চাদ, 
আর খানিকট| হলে পরে 

ভেঙ্গে যেত বুকের বাধ ! 


দূরে থেকে চোখের দেখা 

দেখিই যদি এমনি হয়, 
স্পর্শ হলে কি যে হতো, 

ভেবেই আমার হচ্ছে ভয়! 


কি আর হতো? পা দুখানি 

যদি তোমার বক্ষে পেতেম, 
প্রেমভরে শত খণ্ড 

হয়ে না হয় ভেঙ্গে যেতেম। 


মাটির দেহ পড়ে থাকৃতো, 

বেরিয়ে যেত অমর প্রাণ; 
অমর লোকে গিয়ে আমি 

গেতেম তোমার প্রেমের গান । 


( মিত্রকাব্য, ১৮৭৪) 


নিপীডেন 


হুক্রিশ্চজ্দ্র নিক্সোগী 


€& ১) 
জড়িত কনক-লত্ত কনকের ফুলে 
কেন নীল “বেনারসী” পেছ, হুন্দরি ? 
দীগু-মরকত-কণ্ঠী শ্রীকণ্ের মুলে, 
বাধিস্কাছ এত সাধে কেন, ব্ধপেশ্খরি ? 
€( ২ ) 
মুকুতার মালা-ব্ধপে উরস উপ্রে, 
সপ্ত সৌদামিনী-লতা করে ঝলমল ; 
কোমল ম্বণাল-ভুজ বেড়িয়া শ্রসবে, 
হেমে মরকত-হার চমকে চঞ্চল । 
€ ৩ ) 
অতি-মূলে ছুলে কাল মাণিকের ছুল, 
চিকুরে মুকুতা- পাতি ঝলে প্রতিভায় ; 
অলকে কুঞ্চিয়া কত বিগলিত চুল, 
রুশ-কটি বাধিয়াছ হেম-মেখলাম্ম । 
(৪ ) 
এত সাজে সাজিয়াছ €কেন' রূপেশ্বরি ? 
কোমলাঙ্গ পত্ব-মণি-কনক-পীড়নে- 
কেন আজি রাখিয়াছ নিপীড়িত করি, 
ইহাতে কি বাড়িয়়াছে শোভা, মনোরমে ? 
(0৪ ) 
শরদের মনোহর পুন শশধবে, 
সাঁজাইলে মণি বত্র নানা আভরণে, 
বাড়িবে কি শোভা তার বত্ব-রাজি প”বে ? 
হীরক ষে স্সান হয় জড়িলে কাঞ্চনে ! 


রঃ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 
(৬) 
তবে কেন পরিয়াছ বল থরে থরে, 
হেম-রত্র-বিজড়িত নানা আতরণ ; 
পূর্ণ-শরদিন্দু লাজে তব কলেবরে, 
হেম-রত্বে হেন চন্দ্রে কেন নিপীড়ন ! 
( ৭ ) 
পর, দেবি, শ্বেত-সুশ্্ম কোমল বসন, 
খুলে ফেল' বত্ব-্ময় হেম-অলঙ্কার ; 
এ নির্দোষ-রূপে নহে মণি স্থশোভন, 
বিদ্রপ»_-ষে চারু কেশে পাতি মুক্তার 


( মালতীমালা» ১৮৯৯ ) 


প্রেম-পুণিম। 
হরিম্ন্দ্র নিয়োগী 
( ১) 
কত সুখে আজি দেখ, এসেছি আবার 
বিজলিতে সৌদামিনী তিমির-মগ্ুলে; 


কত সুখে শুনি পুন: ভ্রমর-ঝঙ্কার, 
চুমিয়া ভ্রমরী গায় কমলিনী-দলে। 


(২ ) 
সেই এসেছিন্ন আজি হ'ল কত দিন, 
সপ্ত উধা সপ্ত সন্ধ্যা করি অবসান; 
চক্রবালে সপ্ত রবি হইল বিলীন, 
বিষার্দে বিগত আজি সপ্ত দিনমান। 
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(৩) 
সেই সপ্ত দ্রিবসের অসহা উচ্ছ্বাসে, 
হৃদয়ের সেই পূর্ব জোয়ারের জল, 
আজি এই আকুলিত প্রেমের সম্ভাষে 
বিশাইয়। উছলিল সাগর অতল । 
(৪ ) 
যে দিন আসিয়াছিন্, সেই দিন পরিয়ে ! 
দেখেছিন্ ধামিনীর অদ্ধ অবসানে, 
রেখেছিল নিশি কাল-অঞ্চলে বাধিয়ে, 
ক্ষয়িত-চন্দ্রমা-মণি বিষপ-বয়ানে | 
(৫ ) 
কিন্ত আজি নিশীখিনী কতই পুলকে, 
ফেলিয়া দিয়াছে সেই মণি পুরাতন 3 
নুতন চাদের টিপ পরিতে অলকে, 
কলবূপে সাজিয়াছে কত মনোরম ! 
( ৬ ) 
কালরূপে কাল চুলে বিনাইল সতী, 
কাচা-হ্ম-স্থগঠিত তারকার ফুল, 
জোনাকীর হীরাগুলি দিয়ে রূপবতী, 
পরিয়াছে শ্রুতি-মূলে রতনের ছুল। 
(৭ ) 
আজি এই পুর্ণ-অমা»--নাহি চারু-শশী, 
যামিনী তমসে ভরা দেখ মনোরমে ! 
জোছনা আলোকময়ী নন্দন-বূপসী, 
নাহি আজি খেলা করে যামিনীর সনে । 
(৮) 
সচন্দ্র-যামিনী আর অমা-তমিআয়, 
কি প্রভেদ আছে বল, জীবন-সুন্দরি ? 
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কেবল ন। হেরি আজি চারু চক্ত্রমায়-- 
হাসাইতে ধরণীরে রসরঙ্গ করি । 


(৯ ) 
সকলি সমান আছে দেখ, বূপেশ্বরি ! 
সেই এ বিনোদ-কুপ্ত পূর্ণ সুষমার, 
জড়াইয়া সহকারে বিনোদ-বলপরী, 
* সেই ফুটি ফুল-পুঞ্জ সৌরভ ছড়ায় । 


( ১* ) 
সকলি সমান যদি আছে অবিকল, 
তবে কেন বল, এই অমা-যামিনীর, 
এই প্রেম-অভিযানে হৃদয়-যুগল, 
মলিনিবে নিরানন্দ পশি সুগভীর ? 


( ১১ ) 
না রহিল চারু চন্দ্র নাহি ক্ষতি তায়, 
নাহি কায চন্দ্রভাসে ঝপ্তিয়া ধরণী ; 
থাকুক যামিনী সতী মাখি তমসায়, 
স্ছ করে সুধু তারা জলুক এমনি । 


( ১২ ) 
সেই তৃষি, সেই আমি, দেখ বিদ্যমান, 
সেই প্রাণ সেই মন, সুচারুহাসিনি ! 
জলোচ্ছাসে সেই পদ্মা বহে খরসান, 
কি ক্ষতি করিবে তবে অচন্দ্র-ষামিনী | 
(১৩ ) 
তবে কেন মুছু হেসে বলিলে এখনি, 
“জ্যোাৎ্না রাতি নহে, নিশি ভর! অন্ধকারে ;” 
আমি বলিলাম, “আজি অমার রজনী ;” 
উত্তরিলে “নাহি স্থখ এ বন-বিহারে |” 
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(১৪ ) 
কেন সুখ নাহি বল, শত সখ আছে, 
চির স্থখ-প্রদায়িনী তৃমি প্রেম-রাণি ! 
শত স্থথ পাই যদি থাক তুমি কাছে, 
নেহারি অস্বত-মাখা ও বদন-খানি । 
( ১ ) 
মরুভূমি মাঝে কিম্বা বনের ভিতরে, 
যেখানে থাকিবে কাছে তুমি, বিনোদিনি 
অন্থথেও স্বর্গ-স্থুখ পশিবে অস্তরে, 
সেইখানে গুবাহিবে স্থধা-প্রবাহিনী । 
( ১৬ ) 
কত দুঃখে দেখ অই 'অম1-তমত্তিনী, 
পঞ্চদশ নিশীথিনী দিবসের পরে, 
পূর্ণচজ্-প্রেম সুখে হয়ে সোহাগিনী, 
রাখে পুর্ণ শশধরে হৃদয়ে আদরে । 
( ১৭ ) 
সেই দিনেকের সুখ পাইবার তরে, 
কত আশ করে থকে যামিনী সুন্দরী ; 
সেই একদিন চাদে বক্ষ-স্থলে ধরে, 
তৃপ্ত করে যত আশ প্রাণের ভিতবি । 
(১৮ ) 
অমাবস্যা আছে ব'লে তাই কি জগতে, 
পুণিমা-্যামিনী-ভাতি এত মনোরম | 
অদেখাবিরহ -জ্বালা সহি কোন মতে, 
তাই এত আদরের প্রেম-সম্মিলন । 
( ১৯ ) 
কি বলিব, অই অমা-যামিনীর সম, 
ছিল এ হ্বদয় মম পূর্ণ তমিম্রায় ; 
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পঞ্চদশ দিবা নিশি করি অতিক্রম, 
পায় তবে নিশীথিনী পৃর্ণ-চন্দ্রমায় ৮ 


(২০ ) 
আমার সে অমা নিশা, কিন্তু প্রিয়তম ! 
পক্ষ পূর্ণ না হইতে-_দেখ-_অবসান ; 
পৃণিম1-চত্দ্রমা চারু ভাতিল নয়নে, 
কি জ্যোতস্রায় এ হয় আজি ভাসমান [ 


(২১ ) 
আশা-পথ চেয়ে যথা থাকে নিশীথিনী, 
চন্দ্রম! হৃদয়-মণি ধরিতে হৃদয়ে ; 
আমার সে আশাময়ী তুমি, বিনোদিনি ! 
তব আশে ছিনু কত আশ্বাসিত হ,য়ে। 


(32 : 
সেই আশা দেখ প্রিষে ! পুরিল আমার ; 
পূর্ণ-শশী-রূপে উঠি আমার অস্বরে, 
জুড়াইলে চকোরের প্রাণ অনিবার, 
অমল প্রেমের স্থধা বরিষণ করে । 


( ২৩ 7 
অদর্শনে উচ্ছ্বসিত করিম! হৃদয়, 
দিনেকের সম্ভাষণ সপ্ত দিনাস্তরে, 
কি কুহকে করে মন চিরানন্দময়, 
ফুটায় কুক্ুম কত হৃদয়-ভিত্তরে ! 


(২৪ ) 
ন। হইতে যামিনীর অদ্ধ-অবসান, 


হবে অস্তমিত পুনঃ, তুমি শশধর ! 
যেজ্যোত্নায বিভাসিত করিলে এ প্রাণ, 


সে বিভাস কোন দিন হবে কি অস্তর ? 
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॥ ২৫ ) 
সঞ্তাহ-অস্তরে কিম্বা মাসেকের পরে, 


ভালবাসা-নীরে মজি হাদম়্ আমার, 
নিরখিব আহদয় আকিঞ্চন করে, 
পুরণিমার চক্দ্র-বূপে তোষায় আবার ! 
( ২৬ ) 
উঠিও ডুবিও, তুমি পূর্ণ-শশধর [ 
অদেখা-তিমিরে প্রাণ করিয়া বিকল; 
বা! নিশি এই সাধ করি নিরস্তরঃ 
থাকে যেন ভাতি তব অনস্ত, অচল । 
(8 ২৭ ) 
চল তবে যাই কুগ্ত-কানন-বিহারে, 
মহ-পদে কুণ্ত-পথে করি বিচরণ ; 
কি করিবে অমাবস্যা ঘোর অন্ধকারে, 
প্রেমের পূর্ণিমা তুমি রয়েছ যখন ! 
( ২০ ) 


দেখ কিবা পথগুলি সুন্দর সরুল, 
আরুক্ত-কঙ্কর দিয়ে হয়েছে সজ্জিত; 
পাছে ব্যথা পায় তব চরণ-উত্পল, 
সেই ভয়ে যেন কুণ্ধ সদা সশক্ষিত। 
€ ২৯ 0) 
দেখ ও পথের ধারে হেরিয়া তোমায়, 
চমকি ফুটিল কত ফুল মনোহর 3 
চামেলি শেফালি তক্ষ নমিয়া! শাখায়, 
বন-রাণী-শ্রমে ফুলে পুজে নিরস্তর । 
(৩৯ ) 
বসম্ত-বরণ-বাসে আবরিত কায়, 
ফুটি বাস ফেটে পড়ে চম্পক বরণ; 
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বূপ-জ্যোতি অন্ধকারে দামিনী খেলায়, 
তিমির-উজ্জ্ধ শোভা কর বিতরণ। 
( ৩১ ) 
একি রদ স্থরঙ্গিণি ! নেহারি তোমায়, 
দেখি কত অলি করে মধুরে গুঞ্জন; 
আসিয়া জোনাকী-পাঁতি বসনে জড়ায়, 
না জানি কি মোহ তুমি কর বিতরণ ! 
( ৩২ ) 
বলেছিলে তুমি সেই,__গত বহুক্ষণ, 
“জ্যোৎন। রাতি নহে, নিশি ভরা অন্ধকারে» 
ভেবেছিলে হেরি বুঝি অচন্দ্র গগন, 
তিমিরে নাহিক সুখ কানন-বিহারে ? 
( ৩৩) 
কিন্তু কত স্থখ তাহে বুঝিলে এখন, 
অচন্দ্র সচন্দ্র নিশি সকলি সমান; 
পূর্ণ জোয়ারের জল বহিছে যখন, 
কেমনে সে জলল্োত বহিবে উজান ? 


( মালতীমালা, ১৮৯৯ ) 


হাসিও ন। 


হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী 


(১) 
হাসিও না, হাসিও না, ইন্দু নিভাননে ! 
তুলো না শেফালি-হাসি মধুর অধরে, 
ও মধুর হাঁসি আজি সহে না নয়নে, 
নেহারি ও মৃছৃহাসি হৃদয় বিদরে ! 
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২ ) 
জান কি, জীবনাধিকে ! মরমে আমার-- 
কি অনল জ্বলিতেছে দ্িবস-যামিনী ? 
সেই হুতাশন, সেই বিষাদের ভার-_ 
পার কি বুঝিতে তুমি, বল, সুহাসিনী ? 
(৩ ) 
বুঝিও না প্রাণ-জ্বাল।, প্রেয়সি আমার ! 
বুঝিলে কি জুঢাইবে জ্বলস্ত-অনল ? 
পারে কি বারিতে কেহ অনবল-উদগ বু, 
করে যবে শতধারে অনল অচল ? 
(৪ ) 
সহম্র শিখায় এই দেখ, প্রিয়তমে ! 
পলে পলে, স্তরে স্তরে, সেই হুতাশন-_ 
হদয়-কাননে সুখ-ব্রততীর সনে,__ 
দগ্ধ করিতেছে এই কুস্ুম-যৌবন । 
( € ) 
আক্জি তুমি দূর-দেশে যাবে, সুহাসিনি ! 
কত দিনে ফিরিবে, কি ফিরিবে না আর ? 
সেই সঙ্গে উচ্ছৃসিত প্রেম-তরঙ্গিনী 
শুখাইছে, দেখ, অই হৃদয়ে আমার । 
( ৬) 
কালি ষবে দিন-মণি পশ্চিম-কুগুলে, 
ডভূবিবেন স্রান-জ্যোতিঃ, নিদায়ি-চুম্বনে 
চুম্বি নলিনীর চাকু বদন বিমলে, 
রণ্রি হেমান্তুদ-দাম আরুক্ত-কিরণে 3 
(॥ ৭» ) 
চামেলির গন্ধ সনে বহিলে অনিল, 
ফুটিলে মল্লিকা বেল সন্ধ্য।-প্রমোদিনী, 
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কুহুরিলে চত-কুঞ্জে উল্লাসে কোকিল, 
দেখ! দিলে ধরাতলে সন্ধা সৌরভিনী ; 
(৮) 
এই সন্ধ্যাকালে যবে আনিব হেথায়, 
জুড়াইতে ক্ষত হৃদি দিবসের রণে, 
দেখিব-__চপলে দুরে গল্গ। বহে যায়, 
কাপে তাল-তরু-শির সুমন্দ পবনে । 
৯) 
দেখিব সকলি অই শ্যাম তরুগণ, 
গাহিতেছে দধিমুখ শাখায় শাখায় ; 
নিরখিব নীলানস্ত রঞ্জিত গগন, 
ছড়ান জলদ শ্বেত তুলারাশি প্রায় । 
( ১৯ ) 
দেখিব সকলি, কিন্তু দেখিব না আর-_ 
এই সন্ধ্যাকালে সান্ধ্য আকাশের তলে 
প্রেম-রশ্মি-ম্নাত চারু বদন তোমার ; 
দেখিব না চন্দ্রকর অশোকের দলে । 
( ১১ ) 
যাও তবে, প্রিয়তমে, কি বলিব হায়] 
জলুক এ হুতাশন, বিদায় এখন ; 
ভাগ্যে যদি থাকে দেখা হবে পুনরাস্, 
তাঃ না হ'লে এই দেখ! জন্মের মতন । 
(১২ ) 
বিদ্বায়ের কালে এই ঝর উপহার ; 
বিমল-মুকুতা কত নয়নের জলে 
ঝরিতেছে, শতেশ্বরী তাহে অনিবার 
গাথিলাম,--প?রে যাও তোমার ও গলে 


( বিনোদমালাঃ ১৮৭৮) 


ন্রিচ্কাত় 


হলিশ্চজ্র নিসোনী 


(0 ১ ) 
আর নম, বিদায় লো! যাই এইবার ; 
কবুক্ত-অধবোপ রি 
বিদ্বায়-চুন্বন করি, 
চাপিম্বা উপ্সে বন শ্ী।ঙ্গের ভাব, 
হালিজ্া! বিদায় দাও* ্পেসসসি ! আমার । 
€ ২ ) 
দেখ নিশি ্রেমমদ্ধি ? আঅস্থর গমনে, 
ম্বছু পর্দে যায় চলি, 
বন উপবৰন দলি, 
সিলির নুপুর তাই ষামিনী-5রণে, 
বাজে না মধুরে আব স্থধাবরিষণে । 
€॥ ৩ ) 
কি তটিনী উচ্ছুনিয়া €দখ* এ কাননে 
কত সাধ-পুর্ণ মনে 
আদিলাম ছুইজনে * 
কি পুশ তরঙ্গোচ্ছাস যুগল মরমেঃ 
মিলাইল অভটে ভটে আজি প্প্রিয্তমে 1 
(৪ ) 
হদখখ চেয়ে অন্তপ্রাসস চাদের কিরণে, 
দেবদাক্ষ শ্যামদলে 
অনিলে ম্াপিক জ্ৰবলে, 
মণি জ্বলে সবোজ্লে, পরশি পবনে 
হিলোলে হিলোলে মাল পীবিয়া আত্তলে 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


( € ) 
কবোহিণীরে হেরি শশী-বক্ষস্থল "পরে, 
বিরাগে যামিনী-বালা 
ছি'ড়িয়া হীরক মালা, 
ফেলিয়া দিয়াছে সতী বিন্দু বিদ্দু করে : 
চমকে তজোনাকী-পাতি তরু বনাস্তরে । 
(৬ ) 
কি প্রেষ-রঞ্িত আজি বদন তোমার, 
কি প্রেম-অম্বৃত মাথি 
জ্বলে ছুটি কাল আখি, 
প্রাণের কি প্রেষ-সাধ মিটাতে আবার, 
হেরি আজি মুখখানি এত স্থুকুমার ? 
( 4) 
ও পড়ন্ত চন্দ্রভাস দেখ থরে থরে, 
কক্ষ বাতায়ন দিয়ে 
পড়িয়াছে লুটাইয়ে, 
শয্যার উপরে আর তব কলেবরে, 
সান জ্যোৎ্মা হেরি জ্যোৎ্স। অঙ্গের উপরে । 
( ৮ ) 
ঘাই তবে, যায় নিশি চঞ্চল চরণে; 
সন্ধ্যায় আচল ভবি 
তুলিলে ষতন করি__ 
কত বেল, কত যুঁই বকুলের সনে, 
ফুটাইলে স্ুরভিত-শ্বাস-পরশনে । 
(৯ ) 
চম্পকের চারুকলি সহ সঞ্চালনে, 
দিয়ে ফুল পর পর, 
গাথি মালা মনোহর, 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম-কবিতা। ৯১ 


জড়াইলে মনোরমে ! কবরী বন্ধনে, 
ছড়াইলে পুস্পরাশি কোমল শকনে । 


(১৭ ) 
মলিন দলিত মাল! যামিনীব সনে, 
গন্ধ নাই বাসি ফুলে, 
কবরী হইতে খুলে, 
দেখ মালা কে লুটিল পরিমল-খনে, 
অগন্ধ বেলের মালা দেখ প্প্িয়তমে ! 


( ১১ ) 
হুঃখময় এ জগত বিধির স্হজন, 
রোগ শোক-নিষ্পেষণে 
নিশম্পেষিত প্রাণিগণ্ে, 
প্রতি পলে ঘোরারানে অশনি-পতন, 
প্রতি পলে প্রভঙ্জনে সিন্ধু-বিতলাড়ন । 


( ১২ ) 
প্রতি পলে ঢাকে ঘন নির্যল আকাশ, 
অরুদ্ধ প্রাণের ছার 
রুদ্ধ করে অনিবার, 
নিবায় আশার দীপ প্রত্যেক বাতাস, 
সাধের কানন করে ভূুজঙ্গ-আবাস । 


( ১৩ ) 
অফ্পস্-অর্গলে বন্ধ প্রাণের সে দ্বার ঃ 
বল কে খুলিতে পারে, 
কে সক্ষম তুলিবারে, 
হৃদয়ে শামিত গুরু পাষাণের ভারঃ 
কে পারে আশার দীপ জালিতে আবার ? 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন. 


(১৪ ) 
নিরুদ্ধ কপাট সেই খুলিতে আবার, 
পারে সধু প্রেমরাণি ! 
অই তব মুখখানি ; 
তোমার ও ভালবাসা কিরণের হার, 
আধারে করিতে পারে আলোক সঞ্চার । 
(১৭ ) 
দেখ এ জগতে কত মানবের মনে, 
রোগে শোকে অভিমানে, 
পাষাণ চাপিল প্রাণে; 
সরিল সে গুকরুভার পুনঃ, স্থলোচনে ! 
একখানি বিকচিত মুখ দর্শনে । 
( ১৬ ) 
হেরি আঙ্জি স্থমধুর বদন নির্মল, 
স্তুনি তব প্ররেমবাণী 
সরিল পাষাণ খানি, 
প্রাণের কপাট আঙ্জি দেখ অনর্গল, 
আঁধারে প্রদদীপ-ভাতি আবার উজ্জ্বল । 
(১৭ ) 
কবিত্ব-রূপিণীরূপে হৃদয়ে বসিয়ে, 
নয়ন-কিরণ দিয়া 
মাজিয়। মলিন হিয়া, 
আবার নিরুদ্ধ উৎস দিম়্াছ খুলিয়ে, 
ব্রহিয়াছ চিরালোকে হৃদি আলোকিয়ে ॥ 
€( ১৯৮ ) 
তোমার ও সবিমল প্রেমের প্রভায়, 
শোকের জগত আজি 
হাসিছে অশোকে সাজি ; 


প্রথম খণ্ড £ ্রেম-কবিতা ৯৩ 


ভালবাস ব'লে বুকে চাপিয়া তোমায়, 
অস্বত-নিঝরে আজি হাদয় জুড়ায় ৷ 


( ১৯ ) 
জুড়ায় হৃদয় বটে চাপি ব্ক্ষঃস্থলে, 
কিন্তু মরমের সাধ 
নাহি হয় অবসাদ, 
হইত, পৃরিয়া যদি দঞ্ধ-হৃদ্দিতলে 
রাখিবারে পারি'তাম তোমায়, নিষলে । 


( ২০ ) 
মরমজ ভালবাসা কি স্খ-ভাগার, 
০ক বুঝিবে এ ভুবনে ? 
বুঝে শুধু সেই জনে,__ 
€ষ জন মরমে ভাল বাসিয়া অপার, 
ভালবাসা-ব্ধপে প্রায় প্রতিদান তার । 


(& ২১ ) 
সেই প্রতিদানে আজি উদ্ভ্রান্ত হৃদয়, 
প্রাণের ভিতরে আনি 
রাখিয়াছি প্রেমরাণি ! 
€তোমায় জড়িত দেখ কৰি প্রাণময়, 
ষে বন্ধন এ জীবনে খুলিবার নয়। 


€ ২২ ) 
যাই তবে, যামিনী যে পোহাবে এক্ষণে, 
আবার মিলিৰ আসি, 
আবার এ পৌর্ণমাসী 
নিরখিব সৌধ-শিরে বসিয়া ছুজনে, 
প্রকৃতির শাস্ত-শোভ! দেখিব কাননে । 


৯৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


( ২৩ ) 
করেছিলে ফুলজালে শয়ন সজ্জিত, 
দেখ আজি সথুনয়নে 
মিলি দেহ-গন্ধলনে,__ 
অই তব ক্ষীণ অঙ্গ অনিন্দ্য ললিত, 
বৃথিক বেলের গন্ধে কত স্থুবানিত। 


( ২৪ ) 
বাই তবে, নিয়ে যাই বিদায়ের কালে,_ 
অই দেখ স্থরভিত, 
ফুল গদ্ধে স্ববাসিত, 
সেই বাসে সথগান্ধত করি দেহ মন,_ 
সেই গন্ধ পরিয়ে! তৰ প্রেম-নিদর্শন | 


€( যালতীমালা, ১৮৯৪) 


অম্মতে গঘ্লল 
হরিশ্চজ্র নিয়োগী 


(১) 
এতদিনে বুঝি সখি! ফুরাল প্রণয় রে! 
এ প্রাণের সাধ যত, 
ফুরাইল অবিরত, 
এতদিনে আজি প্রিয়ে আধার হৃদয় রে! 
নিরমল স্থধাময়, 
কোথা আজি সে গ্রণয়, 
শন্তময় দেখ অই প্রেমের আলয় রে? 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম" কবিতা ৯€. 


( ২ ) 
কি কহিব প্রাণময়ি ! হৃদয়ের যাতনা ! 
জুড়াইতে দেশাস্তর 
ভ্রমিতেছি নিরস্তর, 
কাদে প্রাণ দিবানিশি আর চিত্তে সয় না! 
প্রাণবায়ু হুহু করে, 
বহিতেছে অকাতরে, 
হৃদয়পিঞ্তীর ছেড়ে তবু যেতে চায় না 
( ৩) 
কোথা আজি সেই দিন বল (প্রেম-পুতলি ? 
প্রথম কুক্মকলি, 
যুগল হৃদয়ে খুলি, 
ফুটেছে ;_নবীন মধু পড়িতেছে উথলি? | 
প্রণয়ের শতদল, 
প্রস্ফুটিত অবিরল, 
ঝৰরিতেছে পরিমল এ পরাণ আকুলি” | 
(৪ ) 
এই কি জীবনময়ি 1 ছিল মম কপালে ? 
প্রণয়ের পারাবার, 
উচ্ছ্বসিত অনিবার, 
কেন আজি প্র্িয়তমে ! শুকাইল অকালে ? 
নয়ন তিমিরে ভরি, 
সম্মিলন-স্থখ হরি, 
হে বিধাতঃ ! কোন্‌ পাপে অকরুণে কাদালে ? 


(€ ) 
ছু:খের তরঙ্গ প্রিয়ে কেন প্রাণে তুলিলে ? 
পাধাণে বাধিয়া প্রাণ, 
করি স্থখ অবসান, 


টি খই 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


হৃদয়-কাননে কেন প্রেমলতা ছি ড়িলে ? 
সে উন্মাদ ভালবাসা, 
সেই উচ্ছৃুসিত আশা, 
সে প্রেমম্তারাশি সব আজি ভুলিলে? 
ভুলে গেলে সে প্রণয়, 
অমল অম্বতময়ঃ 
দ্বাক্ষণ বিচ্ছেদ-বরেখ। হাদয়েতে রাখিলে ? 
( ৬ ) 
তুমি ত ভুলিলে প্রিয়ে আমি কি তাপারিব? 
হত দিন তেন বেলা, 
সংসারে করিবে খেলা, 
ততদিন দিবানিশি আখি-নীবে ভাপসিব ; 
ততদিন প্রাণেশ্ববি ! 
থাকিব মরমে মরি, 
হৃদয়-ভাগার-মাঝে স্থধু ছুঃখ ভরিব। 
( ৭ ) 
কত স্থখে ছিন্র দৌহে প্রণয়ের মিলনে, 
যেন রে কুসুম ছুটি, 
এক বুস্তে আছে ফুটি, 
সরস মধুর মাসে নিরজনে কাননে । 
উন্মত্ত যুগল মন, 
একমনে সম্মিলন, 
মধুর 'প্রণমস্থখে বিমোহিত ছু'জনে । 
পরশি গ্রণয় সখ, 
আনন্দে নাচিত বুক, 
প্রেম-প্রবাহিনী-নীর ছুটিত এ মরমে, 
কত সখ হত হায়, 
যবে প্রেমপ্রতিমায় 


প্রথম খণ্ড ঃ প্রেম-কবিতা ৯৭ 


'হদয়-আসনে রাখি, দেখিতাম নয়নে । 
সেই মুখ-শশধর, 
বর অঙ্গ মনোহর 
অধর-জড়িত হাসি নিরুপম ভুবনে । 


(৮ ) 
প্রেয়সি !1-- 


যখন তোঘথারে ধরে, 
প্রণয়ে চুম্বন করে, 
রাখিতাম প্রেমভরে এই বক্ষ-স্থলে বরে; 
যবে করে কর ধরি, 
কহিতাম প্রাণেশ্বরি 
আমার মতন সখী নাহি ধরাতলে রে, 
তথন জানি নি হায়, 
প্রণয় যে বিষময়, 
প্রণয়-অমুত সাথে আছে হলাহল রে! 
(৯) 
কি কহিব প্রাণেশ্বরি! মরমের যাতনা, 
পুড়িঘ্াছে যেই জনে, 
এই কাল হুতাশনে, 
সেই ভিন্ন ব্রিভুবনে আর কেহ জানে না। 
নশ্বর জীবন যাবে, 
সেই দিন এ ফুরাঁবে, 
জীবন থাকিতে প্রিয়ে এই জ্বাল! যাবে না। 


( ১* ) 
প্রেয়সি !_ 
তোমার বিহনে আজি এ জীবন যায় রে; 
হৃদয়ে জলম্তানল, 


জ্বলিতেছে অবিরল, 
চন্দ্রের কলার মত ক্রমে বৃদ্ধি পায় রে! 
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বদি প্প্রিয়ে পাব্রিতাষ, 
বুক চিরে দেখাতাম, 

আমার হৃদয় মাঝে কি করে সদাই রে 
(১১ ) 

একদিন-_ প্রিয়তমে ! আছে কি তা স্মরণে ? 
নব শরতের শশী, 
নব জলধরে বসি, 

শোভে যবে নীলীময় শরদিজ গগনে-_ 
ধরি বন-কামিনীরে, 
প্রেমভরে ধীরে ধীরে, 

ধরিয়া কুস্রমদাম নাচাইছে পবনে ; 
নীরব নিব্দ্রিত ধরা, 
হৃদয় আনন্দে ভর, 

চন্দ্রালৌক সৌধ-শিরে বসি সুখে ভ*জনে, 
নেহারি নয়ন ভরে, 
বিভাসিয়! বিশ্বাধরে__ 

প্রস্ফুটিত ভালবাসা, শ্বখ-ইন্দু-কিরণে । 
সেই শোভা মনোরম, 
হেবিয়া গলিল মন, 

ভাঁসিল প্রেমের লতা হৃদয়ের উপরে ? 
ব্রির্দিব কুস্থম শত, 
সে আনন্দে অবিরত, 

উছলি নন্দনামৃত বিকসিল অন্তরে । 


(১২ ) 
সেই ভালবাসা আজি এত দিনে ফুরাল ! 
জীবন-কাননে মম, 
যেই ফুল নিরুপম, 
ফুটেছিল, প্রিয়তমে, এতদিনে শুকাল 
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আশার হইল লয়, 
শৃন্যময় এ হৃদয়, 
অতৃপ্ত বাসনা যত হৃদয়েতে রহিল । 
(১৩ ) 
জুড়াতে জ্বলস্ত জালা ! একবার তায় রে; 
এস এস £প্রমময়ি, 
আমার প্রাণের সই, 
এসে দেখ কি কারণে এ জীবন যায় রে; 
বিকসিত মুখখানি, 
হৃদয়ে স্মরিয়া আমি 
চলিলাম, মনে রেখ জনম বিদায় রে। 
(১৪ ) 
প্রণয়-বন্ধন ধরি, 
মমত। স্মরণ করি, 
তুষিতে তাপিত প্রাণ বারেক কি আসিবে ? 
৩সই সুখ, সেই দিন, 
মরমে মরম লীন, 
সে প্রাণের ভালবাসা মনেতে কি পড়িবে? 
হেবরিব কি সেই শশ, 
আবার গগনে বসি, 
অমিয় বিতরি প্রাণ স্ুশীতল করিবে? 
(১৫ ) 
আর কি জীবনময়ি! দেখিব এ জনমে ! 
বিব হৃদয়ে মম, 
করি স্থথ বিকীরণ, 
গ্রীতি-হাসি ভাসে তব প্রেমমাখা বদনে। 
হ্বদয়-বীণার তার, 
বাঙজ্িবে কি বল আর, 
সেই কল প্রেমগানে জুড়াইয়া জীবনে ? 


১০৩ 
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(১৬ ) 
এই জনমের তরে সকলি ত ফুরাল; 
আবরি” রবির কর, 
দেখ কাল জলধর, 
প্রভাত-আকাশ আসি ধীরে ধীরে ঘেরিল । 
যৌবন কুক্মম্য়, 
জীবন হতেছে লয়, 
পাথ্িব পিঞ্ুর ত্যজি প্রাণ-পাখী উড়িল; 
থাক তুমি প্রি়তমে, 
আমি যেন থাকি মনে, 
এ মিনতি,_তবে পুনঃ কেন আখি ঝরিল ? 


(১৭ ) 
আবার নয়নে কেন, 
উথলিল নীর হেন, 
শোকের প্রবাহ বহি জীবন ভাঁসায় রে; 
কেন এ আকুল প্রাণ, 
কাদিতেছে অবিরাম, 
কাদিছে জীবন বুঝ সংসার-মায়ায় রে ! 


€ ১৮ ) 
আর কি আছে লো সই, 
জীবনের সাধ যত সকলি ত মিটেছে, 
কিবা সাধ আছে আর 
হৃদয়ে, যা পুবর্বার 
চাহিব তোমার কাছে, সব সাধ ঘুচেছে 
আর কিছু নাহি চাই, 
একবার দেখে যাই, 
সেই হাসি হাস প্রিয়ে ব্রিভুবন-মোহিনি, 
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সরল কোৌমার হাঁসি, 
সরলতা পরকাশি 
সরল লসৌন্দর্যময়র, প্রাণমনতোবিণি ! 


( ১৯ ) 
কৌমার প্রতিম1 সেই মুদু নব মাধুরী, 
লাজে মাখ! ছুস্নয়ান, 
চঞ্চল কোমল প্রাণ, 
পড়েছে চিকুরদাম বদনের উপরি । 
কখন নয়নজল, 
ভাসাইছে বক্ষঃস্থল, 
কখন উছলে প্রাণে আনন্দের লহবী ; 
কখন বিরহ গান, 
সোহাগ-ঝঙ্কার তায়, 
মিলন-সঙ্গীত কু মনোছুঃথ পাঁপরি । 


( ২০ ) 
প্রণয়বিরহে জ্বি, 
যখন যাইব চলি, 
অনন্ত স্থখের ধাম পরমার্থ ভুবনে ; 
তখন আসিয়া পরিয়ে, 
সুতকায়! বুকে নিয়ে, 
মধুমক্সী প্রেমকথা শুনাইও শ্রবণে । 
ভাসিয়া আখির নীরবে, 
মুখশশী ধীরে ধীরে, 
বাধিয়া ম্বণালভুজে রেখ মম বদনে ; 
অধর অমুতালয়, 
সপ্তীবনী বুধাময়, 
সেই স্থুধা-পরশনে বাচাইও জীবনে ! 
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প্রেম্সি ! 
দাও লো বিদায় যাই জনমের মতনে। 


( বিনোদমালা১ ১৮৭৮। 


সে নুঝেছে ভুল 
গোবিল্দচক্দ্র দাস 


(১) 
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল ! 
ও নহে নয়ন রাঙ্গা, 
নৃতন আধার ভাজা, 
সে বুঝি দেখেছে ফোটা নীল স্থদি ফুল ! 
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল ' 


( ২ ) 
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে তুল ! 
ও নহে অধর মম, 
নীলাক্ত প্রবাল সম 
মে দেখেছে নিসিন্বার নৰীন মুকুল ! 
আঁষি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে তুল ! 


€ ৩) 
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল, 
সে বুঝি দেখেছে হায়, 
নীল মেঘ উড়ে যায়, 
সে ত গে! দেখেনি মোর খোপা-থোলা চুল 
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল ! 
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5৪ ) 
'আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে তুল ! 
আমি গেছি তার কাছে, 
তাও ভুল বুঝিষ্াছে, 
উডাযে গিয়াছে উষা কনক মুকুল ! 
আসছি ত কৰি'ন রাগ, সে করেছে ভুল ' 


€॥« ) 
আমি ত কিনি বাগ, সে বুঝেছে কুল ! 
আমি ত বিরহ-বাণে, 
তাহারে মাক্িনি প্রাণে, 
অতন্থ ভাহান্েে বুঝি মারিয়াছে ফুল ! 
আমি ত করিনি রাগ, সে করেছে ভুল [ 


€ চন্দন, ১৮৭৬ ) 


বিচ্ছায্ত 
গোবিজ্দচক্র দা 


€ ১) 
চলিলাম প্রাণমস্ত্রি! চলিলাম আজি, 
পরাণে পাবাণ চেপে ছাড়িঘ়। তোমাস্স, 
এই ভাসাইস্ তরী, জানিন! বাচি কি নবি, 
আালিন। ১দবের বশে যাইব কোথায় 
অনস্ত সলিল-বরাশি, গঞ্জিতেছে অট্রহাসি, 
প্রলয়-পন্ত্রোধি যেন উছলিয্পণ ঘাঘু ! 
এই ব্রহ্মপুত্র-জলে, এই শুন্য বক্ষস্থলে, 
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এই যে অনস্ত শুন্য ধু ধু দেখা যায়, 
চলিলাম প্রাণমফ়ি ! ভাভিয়! তোমায় 


(২ ) 
যাই যে নাহি সে খেদ-_লাহি দুঃখ তায় 
ভুলিয়াও দে ভাবনা! নাহি করে মনে, 
কেবল রহিল ছুংখ, এই পুর্ণচন্দ্রমুখ-_ 
পরেনি আকাজ্ক1 যারে নিরখি নয়নে ; 
এত কছ্টে এত ক্রেশে, এত যারে ভালবেসেঃ 
ছণড়িয়! যাহারে যাই বিধি-বিডশ্বনে,_ 
একটি সুহ্্ত হীয়, দেখিতে নারিন্ তায়, 
এই বিদায়ের কালে, চারু-চন্দ্রাননে, 
ভরিল না চিত্ত তার একটি চুম্বনে 


( ৩) 
এই ছুঃথ প্রাণমফি [ রহিল অন্তরে, 
অই মণিময়ী যুত্তি বুকে বসাইয়া, 
অস্ভিম বিদায়ে ভায়। ও কম-কমল পায়, 
নয়নের শেষ অশ্রু উপহার দিয়া, 
এই চিরদঞ্ধ প্রাণ, করিব যে বলিদান, 
প্রেম-বজ্ঞে স্বাহা-ম্বধ। মন্ত্র উচ্চাবরয়া, 
মে আকাভকা, সে বাসনা, পরিপূর্ণ হইল না, 
প্রাণের আগুন আজি প্রাণে লুকাইয়া, 
যাই, প্রাণময়ি [ প্রাণ পাষাণে বাধিয়। ! 
(৪ ) 
কোথা যাই প্রাণম়ি ! ছাড়িয়া তোমায় ? 
তোমারে ছাড়িয়া যাই, হৃদয়ে বিশ্বাস নাই, 
অথচ তরণীখানি ভ্রুত ভেসে যায়, 
ছুনিবার শ্োতজ্ঞলে, এই ব্রহ্মপুত্র চলে, 
দেখিতে দেখিতে এই আসিন্ু কোখার ! 
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যাই তবে চন্দ্রাননে, রাখিও রাখিও মনে, 
কেমনে ভুলিব তোরে হায় হায় হায় ! 
যাই প্রিয়ে প্রাণমস্ি-বিদায় ! বিদায় | 


( কম্তরী, ১৮৯৫ ) 


শ্বিনহ-সঙ্ষীত 
গোবিলম্দচজ্দ দাস 


মিলন হইতে দেবি বরঞ্চ বিরহ ভাল, 

দেখিব বলিয়া আশা মনে থাকে চিরকাল ! 
নিরাশ! নাহিক জানি, 
সদ] শুনি ৫দববাণী, 

মুত-সপ্তীবনী ভাষা-_“বাসি ভাল ! বাসি ভাল 1” 
যেদিকে--€যদিকে চাই, 
তোমারে দেখিতে পাই, 

অনস্ত ব্রহ্মাগ্ড বিশ্ব বিশ্বরূপে কর আলো ! 
মিলনে বিরহ-ভয়, 
আকুল কনে হৃদয়, 

চুম্বিতে চমকি উঠি নিশি বা পোহায়ে গেল 


( কম্তরী, ১৮৯৫ ) 


সামান্য লান্রী 
শোবিলন্দচজ্দ্র দাস 


সামান্য নান্সীটা তার কত পরিমাণ ? 
শূন্য করে গেছে যেন সমন্তটা প্রাণ ! 
একটু গিয়াছে হাসি, 
একটু গিয়াছে কান্না, 
একটু আখির জলে মাখা! অভিমান ! 
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একটু চন্বন গেছে, 

একটু নিংশ্বাস দীর্ঘ, 
একটুকু আলিঙ্গন তৃণের সমান ! 

যা গেছে, সে ক্ষুদ্র গেছে, 


প্রকাও ব্রহ্মাণ্ড আছে, 
তবে যে ভরে না কেন তার শূন্য-স্থান ? 


সামান্য নারীট। তার কত পরিমাণ? 


( কস্তবরী, ১৮৯৫ 


এই এক নুতেন থেঅ। 


গোবিন্দ দাস 


(5 2) 
আয় বালিক! খেল্বি যদি, এই এক নৃতন খেলা ! 
রেখে দে তোর টোপাঠালি, 
সারা দিনই খেলিস্‌ খালি, 
মাটির বেনুন মাটির ভাত,__হাত ধুইয়ে ফেলা ! 
পুতুল টুতুল রেখে দিয়ে, 
চল বকুলের বনে গিয়ে, 
বৌ বৌ বৌ, খেলি মোরা ফুলল-সন্ধ্যা বেলা ! 
আয় বালিকা থেল্বি যদ্দি, এই এক নৃতন খেল! ! 


(২) 
আয় বালিক! খেল্‌্বি যদ্দি, এই এক নৃতন খেল ! 
“না ভাই ! তুমি ছুষ্ট, বড়, 
আচল টেনে আকুল কর, 
তোমার কেবল ঘোম্টা খুলে উদ্‌ল! করে ফেলা !” 
চুপ, চুপ, চুপ কস্‌্নে কারে, এই এক নৃতন খেলা ! 
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(৬) 
আয় বালিক1 খেল্বি ষদ্দি, এই এক নৃতন খেলা ! 
“ন] না, আমি তোমার সনে, 
যাব না! আর বকুল বনে, 
চ'খে মুখে বকে তুমি ফুল দে" মার' ভেলা !” 
চুপ, চুপ, চুপ, কস্নে কারে, এই এক নৃতন খেলা 
(৪ ) 
আয় বালিকা খেল্বি যদ্দি, এই এক নূতন খেল! ! 
“তোমাব কেবল কুক্গম খোজা, 
কাণে গোৌঁজা, খোপায় গোৌজা।, 
আমি অমন বইতে নারি ফুলের বোঝা মেলা !” 
চুপ চুপ, চুপ, কস্নে কারে, এই এক নৃতন খেল ! 
8 
আয় বালিকা খেল্বি যদি, এই এক নৃতন খেল? ! 
“তোমার সনে গেলে ছাই 
সকাল আস্তে ভুলে যাই, 
ভদ্বে মরি একৃল। যেতে সবুজ-সন্ধ্যাবেলা 1” 
চুপ চুপ. চুপত কস্নে কারে__-এই এক নৃতন খেলা : 


( ৬ 
আয় বালিক। খেল্বি যদি, এই এক নৃতন খেলা ! 
“তুমি কেবল বনে যেয়ে, 
মুখের পানে থাক চেয়ে, 
লজ্জা করে! আর যাব না নিত্যি সন্ধ্যাবেল1 |» 
চুপ চুপ. চুপ, কস্নে কারে__এই এক নূতন খেল! । 
(৭) 
আয় বালিকা! খেল্বি যদি, এই এক নৃতন খেল! ! 
“তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া, 
ছেড়ে দেওন। খাড়াক্‌ খাঁড়া, 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 


আকুল করে বকুল গাছে, কোকিল ডাকে মেল !” 
চুপ চুপ চুপ, কস্নে কারে-_-এই এক নূতন খেলা 


(৮) 
'আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা ! 
“ন৷ ভাই তুমি তুষ্ট, বড়, 
এক্‌টি বলে আবৃটি কর, 
ফাকি দিয়ে কোলে নিয়ে চুমো থেয়ে গেলা!” 
চুপ চুপ, চুপ কস্নে কারে__এই এক নুতন খেলা ! 


( কল্তরী, ১৮৯৫ ) 


দিনাষ্ঠে 


গোবিজ্চজ্্ দাস 
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একবার 
দিনাস্তে দেখিতে দিও চাক চন্দ্রানন, 
গীতির প্রতিমা, প্রিয়ে, করুণার মন ! 
সংসারের শত ছুথে 
যে যাতনা জলে ঝুকে, 
ভুলিব প্রাণের সই তীব্র জালাতন ! 
দেখিব নয়ন ভরি, 
দাড়াইও, প্রাণেশ্বরি, 
দেখিব লো কি করিয়া চুরি কর মন! 
ইন্দ্রজাল রূপরাশি, 
দেখায়ে ফুলের হাসি, 
দেখিব কেমনে কর পরেরে আপন ! 
দেনাস্তে দেখিব তব চারু চন্দ্রানন ! 
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( ২ ) 
জীবনের এ ছুর্দিনে ঘোর অন্ধকারে, 
কে বলিবে কত পুণ্য, 
দেখিলাম দূর শুন্য 
দয়াম্ঘী প্রুবভার! হাসিতে তোমারে । 
দেখিস স্বর্গীয় বূপে, 
হৃদয়ের অন্ধকুপে, 
ঢালিতে কৌমুদী শুক্ব প্রীতি-পারাবারে । 
নিরাশার বজ্রববে, 
যে বুক বিদীর্ণ হবে, 
কোকিল-কোমল কে জাগাইলে তাবে, 
দিনান্তে দেখিব প্িয়ে, সরলা তোমারে । 
॥ ৩ ) 
প্রাণমন দঞ্ধ এই ঘোর মরুভূমি, 
এই মরু-পিপাসায়, 
বিশু কের হায়, 
একটি সলিল-বিন্দু শীতল তৃষি, 
এ পাপ সংসার হায় ঘোব মক্ষভূমি ! 
প্রফুল্ল কুস্থমভার, 
প্রাণে ঢালে অনিবার, 
সঞ্জীবনী আশা-লতা দ্ছায়াম্‌ষী তুমি, 
এ পাপ সংসান হায় ঘোর মরুভূমি ! 


(৪ ) 
দিনাস্তে দেখিতে দিও চাকু চক্দ্রানন, 
ভবিবে এ শুন্ত বুক" শুন্য প্রাণমন ! 
আরে! ঘে বাসনা আছে, 
ব্দ্দিব আসিলে কাছে, 
কি কাজ আগেই তাহ। বলিয়। এখন ? 


১১৩ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিত সংকলন 


না, না, না, ও তীক্ষধার, 
বুকে ঢাকা তরবার, 
পারিনা যে না বলিয়া কেটে যায় মন ! 
প্রাণের লুকান কথা__-“একটি চুম্বন? ! 
( কন্তুরী, ১৮৯৫ ) 


সানা ও প্রেত] 
গোবিন্দচজ্জ দাস 


( ১) 
সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পৃবে, 
জীবন-গগন মধ্যে আমি দীাড়াইয়া, 
অপূর্ব স্থন্দরী উষা, অপূর্ব সন্ধ্যার ভূষা, 
পৃথিবীর দুই প্রান্ত উঠিছে প্লাবিয় ৷ 

(২ ) 
প্রেমদা বা হাত টানে, সারদা ধরেছে ডানে, 
বুঝিতে পারিনা আমি কোন্‌ দিকে যাই, 
দৌছারি সমান স্বেহ, বেশ কম নহে কেহ, 
দু'জনে ওজনে তুল চুক্ভুল নাই ! 

(॥ ৩) 
দৌহারি সমান জোর, প্রাণ ছি'ড়ে যায় মোর» 
ছু'জনেই চাহে তার। পুরাপুরি নেয়, 
দু'জনেই করে আশা, পরিপূর্ণ ভালবাসা, 
তিলমাব! নাহি চাহে কেহ কারে দেয় [ 

(৪ ) 
সারদা যাইতে ডাকে, প্রেমদা ধরিয়া রাখে 
ঠেকেছি বিষম দায়--বিষম সঙ্কটে, 
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কে হয় বেজায় খুসি, কারে রুষি কারে তুষি, 
এমন দারুণ দায় কারে! নাকি ঘটে ? 
( € ) 
চেতে প্রেমদার পানে, সারদাও মরে প্রাণে, 
বুঝিনা কেমন হিংসা--এ কেমন আড়ি 
দু'জনেই বলে তারা, কেবল তোমারে ছাড়া, 
অনন্ত ব্রহ্মাগ্ড চেলে তাও দিতে পাৰি ! 
(৬) 
প্রেমদ। পদ্মার কুলে, কোমল €শফা লী-মূলে, 
করিয়া বাসর-শষ্যা ভাকিছে আমায়, 
সারদা চিলাই-তীরে, আমকাঠ দিয়ে শিরে, 
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায় । 


॥ ৭ ) 
নাহি নিশি নাহি দিন, ছ,জনেই নিজ্রাহীন, 


ছুই দিকে ছুই সিন্ধু গঞ্জিছে সমানে, 
পাঁধাণ-হৃদয় স্বামী, পানামা যোজক আমি, 


ধীরে ধারে ভেঙ্গে নামি” ছু'জনার বানে ! 
(৮ ) 
যদি কভু তুলে চুকে” কারে। নাম আনি মুখে, 
অমনি আরেক অন অভিমানে ভোর ; 
না নড়িতে চুলকণা, সাপিনীরা ধরে ফণা, 
ভয়ে ভয়ে সদা আছি হয়ে গক্ষচোর ! 
( ৯ ) 
কিবা ঘুম কিব। জাগা, ছু'জনে পিছনে লাগা 
পারিন। তিষ্ঠিতে বড় পড়েছি ফাপরে, 
একটু নাহিক ম্বস্তি, জালা"য়ে ফেলিল অস্টি, 
হায়! হায়! লোকে কেন ছুই বিয়া করে ? 
( কম্তরী, ১৮৯৫) 


পন্ত্রনান্ত্ী 


শোবিল্দচজ্দর দাস 


(১) 
আজঃ সে থে পরনারী ! 
কন তবে বল চাদ, দেখাও €স মুখ-ছাদ, 
০স নব-লাবণ)-আভ।1-_স্ষমা তাহারি ? 
কেন নিতি নিতি আসি, দেখাও তাহার হাসি, 
হৃদয়-সমুন্র সে কি সামালিতে পাবি? 
০ যে পরনাবী ! 
( ২ ) 
সে ৫ষ পরনারী ! 
তোমরা কুক্থমগণ, কেন সাধ অকারণ, 
মধুর অধর-স্থধা লইয়া ভাহারি ? 
কেন হে গোলাপ লাল* পেতে দাও তারি গাল, 
আমি কি তাহারে আর চুমো খেতে পারি ? 
সে যে পব্রনারী ! 
€& ৩) 
0স যে পরুনাঝী ! 
তারি আলিঙ্গন দিয়া, ধরিও না জড়াইয়াঃ 
যদিও-_যদিও “কুস্থু” আছিল আমারি, 
ছায়োনা লতিক। কেহ, আমার এ পাপ-েহ, 
জনমের মত আজ দৌহে ছাড়াছাড়ি ! 
সে যে পরনাবী ! 
(৪ ) 
সে যে পৰ্নারী । 
তোমরা জলদকুল+ রাখিও ন। তার চুল? 
ও নবীন নীলিমায় গগনে বিথারি, 
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নিরালা একেলা পেয়ে, চুপে চুপে কাছে যেয়ে, 
আর কি সে ঝিএ। ফুল গুজে দিতে পাবি? 
সে যে পরনারী ! 
(৫ ) 

সে যে পরনারী [ 
তাহার ললিত গানে, আধা সাধ! আধ। মানে, 
বরষিয়া সুর-স্থধা মুনি-মনোহারী, 
নিশীথে কোকিলগণ্, কেন কর সম্ভাষণ ? 
কানাকানি করিবে যে লোক-_পাপাচারী ! 


সে যে পরনারী ! 
( ৬ ) 
সে যে পরনারী ! 
কেন গেো। চপল তাঁর, চপল আধির ঠায়, 
হানিতেছ বার বার দিকৃ-দাহকারী ? 
জ্বলিছে পুড়িছে মন, কেন কর জ;লাতন ! 
আর ত তাহার পানে চাহিতে না পাৰি, 


সে গে পরনারী ! 
(৭) 
সে যে পরনারী ! 
তাহাবি সুরভি শ্বাস, মলম্মায় করে বাস । 
তৃষি কি হে সমীরণ ফুলবনচারী ? 
ছু'য়োনা ছা'য়োনা তবে, ছু ইলে ষে পাপ হবে, 
আর কি তাহার হাওয়া পরশিতে পারি ? 


সে যে পরনারী ! 
(৮ ) 
সেষেপরনারী ! 
মধুময় পুষ্পদোল, তাহারি পুম্পিত কোল, 
জন্বীর কুস্থমে ফোটা যৌবন তাহা রি, 


১১৪ 
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বসস্ত কি মধুমাসে, আমারেই দিতে আসে ? 
সে অঙ্কে কলঙ্ক ভরা আজি দুজনারি। 
সে যে পরনাৰী ! 


( ৯ ) 
সে ষে পরনারী ! 
তোমর। কি হে নক্ষত্র, জ্যোতির্ময় প্রেমপত্র, 
অন্ধকারে সদ্ধ্যাদূতী দিয়ে গেছ তারি? 
আর সে প্রণয় কথা, সে আদর সে মমতা, 
চুপে চুপে চুরি ক'রে পড়িতে না পারি, 
সেযে পরনারী ! 
(১০ ) 
সে যে পরনারী ৷ 
কেন সে আমার তরে, সারা নিশি কেঁদে মরে? 
সজল সরোজ-আাখি উযা বলে তারি 
দেখিয়া যস্ত্রণা-সার, ছুর্ভাগা আমি কি তার 
চুমিয়া ও চারু-চোখ মোছাইতে পারি? 
সে যে পরনারী ৷ 
( ১১ ) 
সে যে পরনারী [ 
প্রাণভরা প্রিয়ধন, বুকভরা আভরণ, 
বদিও সে একদিন আছিল আমারি, 
তবুও হয়েছে পর, শতজন অগোচর, 
ছুজনার নামে আজ কলঙ্ক দোহাৰি ! 
সে যে পরনারী : 


€& ১২ ) 
সে যে পরনারী ! 
যত কিছু উপহার সব অপবিভ্র তার, 
মিলনের স্বর্গ সেও নরক আমারি 


প্রথম খণ্ড ২ প্রেম-কবিতা ১১৫ 


কেবল পবিজ্রতম, তার সে বিরহ মম, 
যজ্জীয় অনলসম প্রাণদাহকারী ! 

পুড়িয়া হইতে ছাই, আদরে নিয়েছি তাই, 
হেন প্রেম__-উপহার ভুলিতে কি পারি? 
কহিও সে 'কুস্ুমেধরে, সে যে পরনারী ! 


( কুস্কুম, ১৮৯২) 


ব্রমণান্র মন 


শগোবিন্দচজ্র দাস 
রমণীর মন, 


ক যে ইন্রঙ্জালে আকা, কি যে ইক্দ্রধন-ঢাকা 


কামনা-কুয়াশা-মাখা মোহ-আবরণ 
কি যেসে মোহিনী-মন্ত্র রয়েছে গোপন ! 


কি যে সে অক্ষর ছুটি, নীল নেত্রে আছে ফুটি, 


ত্রিভৃবনে কার সাধ্য করে অধ্যয়ন? 


কত চেষ্ট| যত্ব করি, উলটি পালটি পড়ি, 


কিছুতে পারি না অর্থ করিতে গ্রহণ ! 


কি যে সে অজ্ঞাত ভাষা, দেব কি দৈত্যের আশা, 


ঝলকে ঝলকে যেন করে উদগীরণ ! 


অতি ক্ষুদ্র ছই বিন্দু; অকুল অসীম সিন্ধু 


উথলি উঠিছে তাহে প্রলয়-প্রাবন ! 


ত্রিদিবের সথধা নিয়া, ধরণীর ধুল! দিয়া, 


রসাল নিডাড়িয়া করিফ়। মিলন, 


ঢালিয়াছি কত ছাচে, মৃত্তিক কাঞ্চন কাচে, 


পারিনি তোমার আর করিতে গঠন, 
রমণীর মন ! 


( প্রেম ও ফুল, ১৮৮৮৮) 


হা তর” 
(শা বিল্দভ্ঞ্ দাহ 


0 ১ ) 
ব্রমণী আমাক শক্রু, আছি শব্রু ভাব, 
পুথি বাভে তেন শক্র কেহ নহে কার । 
শশাক্কের বাজ স্ক্রু 0 তত শ্িলে ছাাড্ডে, 
আশমি কি চিক্রএ্রাস পাইলে তাহাবে । 
€স যষদ্দি সাগক্স হস প্ধথিবা শ্রাবিষ্ঞা, 
আম্মি 0স অগম্ভ্য মি ছিলি তাবে লিষা। 
কঠিন পাস্াাণম্ম তল হলে পাহাড, 
আমি হয়ে মহাবজ শিবে পড়ি শব । 
€স যদি জলদ হয় ন্সিগ্ধ শীতল, 
আমি হই বুকে তার অশনি-অন্ল ॥ 
০স যদি প্রথবী হস 0লাকবস্ষা ০হতু, 
আমি আব মহালিজ্ি ভহ ধুমকেতু । 

€ ২ 9) 
যদি কেহ ছিষ্ষে থাকে ছোতখে চিব্রজল, 
সন আমাক মহাশক্র বম্ণী ০কবল । 
যদি কেহ দিছে থাকে চি হাহাকার, 
€স কেবল মহাশক্র অমণী আমার । 
ষদ্দি কহ কনে থানে মন সবনান্প, 
০স আমাক মহাশক্র অম্নী-নিষাস । 
সুহভ্ভ ভাহাক্স কথ। তুদিতেত না পাকি? 
নস আমাক মহাশক্রু, আমি শত্রু ভাবি । 

€ ৩ 
পুকুযঘেব তীক্ষ অসি তীীক্ষ তববান, 
আস্ত মসবণে কবে যাতনা উদ্ধার । 


প্রথম খণ্ড : প্রেম-কবিতা 


নারী করে গুপ্তহত্যা আখির আঘাতে, 
অনস্ত বিষাক্ত মৃত্যু ঢেলে দিয়ে তাতে। 
জীবনের দিন দণ্ড পল অন্ুপল, 

মরণ মরণ মম মরণ কেবল ; 

মৃত্যুময় এ জীবন বহিতে না পারি । 
রমণী আমার শত্রু, আমি শন্র তারি । 


( চন্দন, ১৮৯৬) 


“ভুল্রে যাও" না বলিলে ভুলিতাম ভায় 
ঈশানচজ্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


& ১) 
“ভুলে যাও” না বলিলে ভুলিতাম তায় । 
দূর হতে মান মুখে, না ঢাহিলে আমা পানে, 
ভাসিয়! যাইত প্রেম এই নিরাশায় । 
বুঝাতেম হদয়েরে, ত্যজিতাত্ব এ ছুরাশা, 
£অভাগিনী* না বলিলে কথায় কথায় । 
ভূলিলে সে স্থখে রবে, সে কথা বলিত যদি 
ভুলিয়ে হ*তেম স্থখী কিন্ত তা ত নয় ॥ 
( ২ ) 
সেই নিশি-_-সেই কক্ষ _সেই দরশন ! 
মনে হলে বক্ষঃস্থল, এখনে ফাটিয়া যায়, 
পৃথিনী ঘুরিতে থাকে কেঁদে ওঠে মন | 
বিদীর্ণ হৃদয়ে আমি, দাড়াইয়! বাতায়নে, 
মথিত হইতেছিল অস্তর তখন । - 
অদূরে বসিয়া মম, জীবনের টৈতরণী, 
হৃদয় সমুদ্র মোর করিছে মন্থন ॥ 


উনবিংশ শত্তকের গীত্িকবিতা৷ সংকলন 


(৩) 
কতক্ষণে ত্যজি শ্বাস চাহিয়। বদনে । 


দাঁড়াইয়া! কি বলিল, পশিল না শ্রতিষুলে, 
চলে গেল কক্ষাস্তরে__আমি শূন্ত মনে, 

ভাবিন্ চীৎকার করে, বলি তায় কোথা যাও, 
আছাড়ি চরণ-প্রাস্ত করিব বেষ্টন। 

খুলিয়। শাণিত ছুরি, বিদারিব বক্ষঃস্থল, 


নিষ্ঠুর সরমে নাহি সরিল বচন ॥ 


(৪ ) 
দেখিলাম কতক্ষণ বাতায়নে ৷ 


বিদ্ধ বিহজিনী মত, আঁধার সে কক্ষান্তরে 
ভ্রমিতে লাগিল একা অস্থির চরণে ॥ 

অবশ চরণে পুন, ঈাড়াইয় স্থির নেজ্ঞে 
নিরখিল। কতক্ষণ থাকিয়া গোপনে । 

কাতরে ডাকিনু তায়, দিল না উত্তর তবু, 
একটি স্থদীর্থ শ্বাস পশিল শ্রবণে ॥ 

(৫ 9) 

পরদিন সম্ধ্যাকালে বসিয়া শয়নে | 

হৃদয়ের সিন্ধু মম, উ্ণলি উঠিতেছিল, 
অশ্রুময় নেত্রহ্য় হতাশ রোদনে ॥ 

ছিন্ন লিপি এক খণ্ড, সহসা পশিল করে, 
শিহরিয়া খুলি তায় পড়িনু ষফতনে । 

প্রতি ছন্ত্রে লেখা তার, “বড় অভাগিনী আমি, 


“কেন হেন ভাব তব উপজিল মনে ॥৮ 
( ৬ ) 
ইচ্ছা হোল ভেঙ্গে ফেলি তখনি হৃদয় । 
নৃতন করিয়! গঠি, প্রথমে যেমন ছিল, 
ভুলে ষাই জন্মশোধ ছখের প্রণয় ॥ 


প্রথম খণ্ড : গ্রেম-ক বিতা 


সে কাদিবে চিরদিন, আমিও কার্দিব সদ? 
সুখের সংসার হবে দুখের নিলয় । 
প্রাণের ভিতর দেখি, শিহরি উঠিল মন, 


উলিছে শত সিন্ধু প্রাবিয়া হৃদয় ॥ 


( ৭ ) 

নহে দিন__নহে মাস _নহেক বৎসর । 

পঞ্চম বৎসর আজ, লুকায়ে বাখিয়াছিস্চ, 
এই নিরাশার স্রোত প্রাণের ভিতর ॥ 

কখনো সন্গ্যাসী হয়ে, ভাবিয়াছি ধাই বনে, 
না দেখি ভূলিব তায় জুড়াবে অন্তর । 

দৃঢ় রজ্জু-_তীক্ষ বিষ, হাতে করি দাড়ায়েছি; 
জীবনের সদ্ধিস্থলে হইয়া! কাতর ॥ 


(৮) 
দাকুণ যন্ত্রণা এত লঠি নিরস্তর | 
তবু কি ভুলিতে তায়, পারিয়াছি একদিন, 
তবু কি যাতন। কভু ভেবেছি কঙোব ! 
তাহার ভাবনাগুলি, যতনে রাখিলে বুকে, 
তবে ষেন পূর্ণ থাকে প্রাণের ভিতর । 
এ স্বৃতি হইলে লোপ, কি লয়ে পরাণ রবে, 
শূন্যময় মরুভূমি হইবে অস্তর ! 
( ৯ ) 
কিন্তু যার তরে এই জীবন কাতর । 
ভবের ভিখারী সাজি, যৌবনে সন্্যাসী হ'য়ে, 
যার প্রেম-সাধনায় ব্রতী নিরস্তর ! 
সে আজ নিষ্ুর মনে, বলে কিনা “ভুলে যাও,” 
কিসে নিবমিলে বিধি নারীর অন্তর ! 
'কঠিন পাষাণ ও গলে, অবিরত বিন্দুপাতে, 
রমণীহদয় কি হে তা হ'তে কঠোর ! 


৯ ১ 5 


১২০ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


( ১০ ) 
চিনিলে না! রমণীরে এ প্রেম কেমন । 
বুকভরা ভালবাসা, দিয়েছিস্থ হাতে তুলে, 
যুবকের স্ধাপূর্ণ নবীন জীবন। 
বুক চিরে রাখিতাম, সোহাগে মপ্ডিত করি, 
মরতের ঠবজয়স্ত দেখিতে কেমন-_ 
মাপনি কাদিবে ছুখে, কাদাইবে অভাগারে, 
নিরাশায় যাবে সখি দুইটি জ্বীবন ॥ 
(॥ ১১ ) 
কোন কথা প্র্িমতমে হইব বিস্মৃত । 
অতীত ঘটনাগুলি, হৃদয়ের স্তরে ত্তরে, 
অস্কিত রয়েছে যেন চিত্রিতের মত ॥ 
পঞ্চম বৎসর আজ, নিভৃত চিন্তায় বসি, 
জভায়েছি আশালতা হদয়েতে কভ ! 
সাধেব সে ভালবাসা, সেই ম্ধুমাথা আশা, 


ভুলে যাও বলিলে ক হবে অস্তব্রিত ॥ 


( ১২ ) 
জীবনের রঙ্গভমে প্রথমে যখন-_ 
বিশ্ববিমোহিনী বূপে, প্রবেশিলে ধাীঁরে ধীরে, 
সেই কথা আজ সখি হতেছে স্মরণ ॥ 
দুইটি বৃহৎ আখি, অনিন্দ্য বদনখানি, 
নিরখিয়। কি চঞ্চল হয়েছিল মন! 
অতৃপ্ধ হাদয়ে সেই, প্রথমে দেখিয়াছিভ, 
অতৃঞ্ঠ হৃদয় সেই রহিল এখন ॥ 
(১৩ ) 
রূপলালসায় নহে সে চিত্ত চঞ্চল, 
তা! হলে অনেক ছিল, সে সাধ মিটিয়া যে'ত, 
তা হ'লে নয়নে আজ ঝরিত শা জল । 


প্রথম খণ্ড 2 প্রেম-কবিতা ১২১ 


নারীর অধিক ভাবি, দেখেছিনু মুগ্ধ নেজে, 
নরের অধিক হয়ে হয়েছি বিকল । 
স্থধুই বাসিলে ভাল, ভুলিয়ে ষেতাম তোমা, 


স্থধু ভালবাস! এত হয় না অটল ॥ 
(১৪ ) 
অভিমানে পৰিপূর্ণ পুরুষের মন । 


প্রতিদান নাহি পেলে, প্রণয় শুখায়ে যায়, 
দ্বণায় প্রেমের বেগ করে সম্বরণ | 

প্রবৃত্তির তীব্র স্রোত, অস্কারে চূর্ণ হয়, 
সময়ে চিত্তের গতি করে নিবারণ ! 

বন্ধুত্বে তাচ্ছিলো সখি, অস্তরে বড়ই বাজে, 
সে যন্ত্রণা পুরুষের বড় নিদারুণ ! 

€ ১৫ ) 

নীরব যন্ত্রণ। তুষানলের মতন । 

হাদয়ের স্তরে স্তরে, নিরস্তর দগ্ধ করে, 
ভাবায় নাহিক তার একটি বচন । 

স্বর্গের অমিয় আনি, যদি কেহ দেয় হাতে, 
সে দুখীর তৃপ্তি তাহে হয় না সাধন । 

ফুটিতে পারে না বলে, বাতনা দ্বিগুণ 'তার, 
নির্জন রোদনে তার সুধু আকিঞ্চন। 

( ১৬ ) 

সেই নিদারুণ ব্যথা হৃদয়ে আমার । 

এই যে বিদীর্ণ বুক. এই যে অনস্ত দুখ, 
এই ভিখারীর বেশ -_এই নেশ্রাসার | 

এই আত্মবলিদান, এ সংসার বিষজ্ঞান, 
রমণি রে! অভিনেতা তুমিই তাহার । 

বড় শাল বাসিতাম, বড ভক্তি করিতাম, 


ভাল প্রতিদান সখি পাইলাম তার ! 
( বাঁসস্তী, ১৮৮০ ) 


হভ্াম্েত। 
ঈশানচজ্র বন্দ্েনোপাধ্তাক় 


একটি মধুর ছবি, অতীত কালের পটে, 
বুয়েছে অস্কিত আজে] উজ্জ্বল রেখায় । 

ভপন্দিনী মহাশ্বেতা, নিবিড় কানন কোলে, 
জ্যোত্লার ছায়া ষথ। বনরাজিগায় ॥ 

নিবিড় তন্ুয়া কিবা, বরাঙ্গের স্ফুট বিভা, 
নয়নে বদনে ঘন মাখান মাধুরী । 

কলনায় সে প্রতিমা, ধেয়ান করিলে তবু, 
উঠে ভাবুকের চিতে কি হুখলহরী ॥ 

কিবা__তপস্থিনী বেশ, কিবা বিষাদের লেশ, 
কি গম্ভীর হাবভাব, কি অমিয়া তায় ! 

পলকে পলকে তার, কি গভীর দৃষ্টি ঝবে, 
কি পৃত ধারণ তার অঙ্গের সীমায় ॥ 

বিষাদ-ভাবনা-ভরে, সতত বিষগ্প আখি 
স্থন্দর উরসে কিবা ভাবনা মধুর । 

অপাঙ্গে নীরবে ঝরে, মধুর নদ্বন জল, 
মধুর শোকেতে বালা কিবা সে আতুর ॥ 

বাশবি তুলিয়া মুখে, কি গীত গাহিল ওহ, 
ছুটিল পরাণ তার ভাসিয়া সে স্থবে । 

গভীর প্রবাহে মনি মধুর নিনাদ করি 
পড়িল ছভায়ে প্রাণ সে কানন পুরে ॥ 

বিকচ-যৌবন-ভবে, ঢল ঢল তম্খানি 
গভীর বিপিনে এক। বসি তপন্ষিনী ৷ 

পারশে পড়িয়া! তার ন'থের অচেত তন্ত 


নয়ন ব্লাধিয়া তার গাম বিষাদ্দিনী ॥ 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম-ক বিতা 


প্রাণ প্রাণ প্রাণ মম, যায় যায় যায় ষেরে 
অধরে ফুটিছে শ্বাস বাশবির গায় । 

প্রবিয়া হৃদয় লোঁহ আনত নষন যুগে 
নীরবে পড়িছে ঝরি সেই যাতনায় ॥ 

বল রে জগৎ ! তোর, বিপুল সংসারে কোথা 
আহে স্থখ ওই মত রোদনে যা মিলে । 

কিবা ০স গভীর ব্যথা, মধুরে পরাণে বাজে, 
কিবা সে অবশ তস্চ শোক পরশিলে ॥ 

কিব! সে স্বৃতির জ্বালা, পরাণ আকুল করে, 
কি আবেশে ঝরে জল মুদিত নয়নে । 

স্তবধ পরাণে যেন উথলে তবঙ্গরাশি 
ঘাত-প্রতিঘাতে কত স্থখ উঠে মনে ॥ 

বিধি বে জন্মান্তরে, দিও ছুথ হৃদি পুরে 
কাদব পবাণ-ভরে বসি একমনে । 

সংসার বন্ধনগুলি দি“ জ্ন্মাস্তরে খুলি 
দিও কিন্তু আশা তৃষ্ণা ঢালিযা জীবনে ॥ 

আধ লাজ আধ ক্ষুধা দিও না রে হেন ছিধ। 
পরাণ ভরিয়া যেন পাৰি কাদিবারে | 

অমনি বাশবি-গলে পরাণ ঢখলিয়। দিব 
ছড়ায়ে পড়িবে প্রাণ অমনি সংসারে ॥ 

পাতায় লতায় ষূলে, €ও গীত যেমনি বাজে, 
যেমনি কানন পুরে উঠে প্রতিধ্বনি 

আমারো! সে গীত যেন, বাক্জে নরনারীন্প্রাণে 
সংসার পুরিয়া যেন উঠে সে নিক্কণি ॥ 

ওই শুন তপন্থিনী রাখিয়া বাশরিখানি 
সজল নষনে চাতি শবের বদনে। 

না পরশি তশ্ভ তার, শুধু নম্মনে হেবে 


কি তৃষগ-পূণিত দৃষ্টি ঝরে ও নয়নে ॥ 


১২৩ 


১৭২৪ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 


নাথের যুগল আখি, পল্পবে রয়েছে ঢাক! 
গভীর নিত্ত্রায় যেন রয়েছে মুদিত। 
বিকসিত ওষ্ঠাধরে বিরাজে রক্তিম রাগ 


বদনমগ্ডল যেন ভাষায় জড়িত ॥ 


সে স্বণাল ভুজ হয় আলসে অবশ যেন 
সেই পদ্মরাগ শোভে বিশাল উরসে । 

প্রশত্ত ললাট খানি শান্ত থেদ-ক্লেদহীন 
প্রসারিত যেন ঘোর নিন্রার পরশে ॥ 

জীবিত এখনে। যেন, নিব্ড্িত শুধু কি তবে 
সেকি রে বিষাদ কেন এতই নিষ্টুর | 

তপস্ষিনী প্রিয়তম। এ দীর্ঘ বৎসর ধরি 

কাদিছে পারশে তবু নিদ্রা নহে দূর ॥ 

জাগ জাগ পুগুরীক দেখ রে নয়ন মেলি 
কি রত্ব পড়িযা আজ পারশে তোমার ! 

ত্বরগের পারিজাত, মরতের কোহিন্র 
এ রতন তুলনায় সকলি সে ছার ॥ 

কে বলে তাপস তোমা, কে বলে ভিথারি তুমি 
কি নরেন্দ্র কি দেবেন্দ্র কাহার ভাগ্ডারে । 

আছে ও অমূল মণি, আছে ও প্রেমের খনি 
ও অশ্রু রয়েছে বিশ্বে আর কার তরে ॥ 

কোন্‌ ব্রতে ছিলে ব্রতী কি তপ করিলে বল 
অতীত জীবনে বল কি পুণ্য লভিলে । 

কি শিক্ষ। শিখিয়াছিলে, কি মন্ত্রআয়ত্ত করি 
এমন দুর্লভ রত্বে সঞ্চয় করিলে ॥ 

অভাগা কবির ভাগ্যে সাধ্য কি সস দৃঢ় ব্রত? 
কি কঠিন পণ তায় কি বা সে আচার । 

সাধি যদি যুগে যুগে ধরি সে কঠোর ব্রত. 


ফলিবে কি সে তপস্কা অদৃষ্টে আমার ॥ 


প্রথম খগ্ড £ প্রেম-কবিতা ১২৫ 


পুপাবান পুণ্তরীক পুণ্যবতী মহাশ্বেতা 
জগতের রম্য ছবি €তামা ছুজন | 
কালের বিশাল বক্ষে এমনি মধুর ভাবে 


বিরাজিবে চিরদিন যাবত ভুবন ॥ 


( বাসম্তী, ১৮৮০ ) 


ভাঘিও ল। 
স্বর্ণকুমারী দেবী 


উপ্ধলিত অশ্রুবারি এ পোড়া নয়নে হেরি 
ভাবিও না আমারে যে ভূলে গেছ কাদি তাই । 
তৃমি আছ শাস্তি-স্থথে, কাদিব আমি কিদুখে? 
কে আমি করিব আশ! আরো হাদে এপতে ঠাই ? 
ভাল যে বাস না মোরে, ভূলেছ যে একেবারে, 
ভালই করেছ, সখে, আর কি ভাবনা তবে? 
ভাবি দুথিনীর কথা, আর ভ” পাবে না ব্যথা 
তুমি ত নিশ্চিন্ত হলে, হোক যা আমার হবে। 
পাছে সমছুখী জনে, আমি ব্যথ। দিই মনে, 
আম ছুখে পাছে তব মুখখানি মলিন হয় 
এই যে আশঙ্কা! ছিল, সে আশঙ্কা দূরে গেল, 
আর ত বাস না ভাল, হয়েছ পাঁষাণময় । 

তবে আর কিসে ডক্রি, যাহ] ইচ্ছ! তাহ করি, 
নাহি ত মমতা-তডোরঃ কে আর রাখিবে বাঁধি ॥ 
নিশ্চিস্তে মরণ-বুকে, ঘুমাতে যেতেছি স্থখে, 
স্ুখ-অশ্রু পড়ে তাই, ভেবে! না ছুখেতে কাদি । 


( কবিতা ও গান, ১৮৪৫ ) 


হাল ৃ একবাতর 
স্বর্ণকুমারী ০দবী 
হাস একবার, সখি, সে মোহন হাসি 
ভস্মময় হৃদে যাহা ঢালে সুধারাশ্পি | 
বিষাদ-তিমিরে, সই” একটি আলোক এ, 
আদার সংসারে উহা প্রুবতারা মম ! 
সঙ্কট-কন্টকগণে ও হাসির পরশনে 
শোভে হদে স্থখময় কুক্ছমের সম । 
অনন্ত বিপদে, প্ররিয়ে, ডক্রায় না এই হিয়ে, 
যা লাগি লভেছি তোম' অমুল্য রতন । 
তোমার কোমল বুকে বাজিল অভাগা-ছুঝে, 
তাই ত, সদয্া বাল ! দিলে নিজ মন! 


বার বার শত শত ঘেব্রিল তরঙ্গ যত 
যতই নিবিড় ঘন বিষাদের রাতি; 

ততহ দ্বিগুণ, প্রিয়, উজলিল ছুই হিয়া, 
ততই বিমলতর প্রণয়ের ভাতি ! 

যতদিন মোর লাগি পোহাগে উঠিবে জ্বাগি, 
সধি লো ! অধরে তোর মধুময় হাসি-_ 

ততদিন, প্রিয়েঃ শোন, আমার হৃদয় মন 


স্ুথ বলি মানিবে লো বিপদের রাশি ! 


(কবিতা ও গান, ১৮৯৫ ) 


জুল্কন্ত্রী 
স্ব্কুমাতী তেবী 
তুমি গো সুন্দরি, প্রাতে জ্ঞীবনের তব 
আছিলে একটি কলি গোলাপের নব 
প্রণয়ী স্থষের করে 
সে মুকুল সার! ডবে, 
খুলিতে কুমারী-হৃদি সাহস না পাক্ষ 


প্রথম খণ্ড : প্রেম-ক বিভা ১২৭ 


অধীর কোমল লাজে 
সবুজ পাতার মাঝে 
রাজ। মুখখানি যথা লুকাইতে চায় । 


অথব! মরতে বুঝি নাহি সে তুলনা, 
স্বরগ স্টষাটি তুমি আছিলে ললনা ! 
প্রশাত-পরশে যথা 
প্রতি ফুল লতা পাতা, 
হাসিয়া জাগিয়া উঠে ঝারি অশ্রু , 
তোমার রূপের জ্যোতি 
বিমল প্রশাস্ত অতি, 
তপ্ত মরু স্পর্শ পেয়ে লিগ্ধ সুশীতল | 


সেদিন গিয়াছে, তবু দ্রুতগামী কাল 
হরিতে পারেনি তব স্ধ! রূপ-জাল । 
অতুল অস্ফুট সেই সৌন্দর্য লাজের, 
সহিতে নারিত তাহ। অঁ'খি অপরের 1 
কাল শুধু পূর্ণ তম মোহিনী প্রভায় 
ফুটায়ে তুলেছে তাহা যৌবন-শোভায় । 


ফুটন্ত কুন্টম যথা পাতাবর মাঝারে 

আকুল আবেশে ভরা সৌরভের ভারে ! 
দিবাকর দ্বিপ্রহরে যথা পুর্ণ শোভা ধরে, 
তেমনি কোমল তব আধ-ফুট রূপ নব, 

বিকশিত অপরূপ প্রদণগ্ত আকারে ! 


( কবিতা ও গান, ১৮৭৫ ) 


কেমনে ভুলি - 
স্বর্ণকুমারী দেবী 


সে গুলেছে, আমি কেমনে ভুলি ! 
নৃতন বসন্তে নূতন হাওয়া, 
মধুর নয়নে মধুর চা ওয়া, 
স্কুল তুলে চুলে পরাইয়া দওয়া, 
থাকিয়া! থাকিয়া পাপিয়া বুলিঃ-- 
হায়! সেত্ভুলেছে বলে কেমনে ভুলি ! 


গাছের তলায় খেল'র ভাণ, 
প্রাণের মাঝারে প্রেমের টান, 
কথায় কথায় মান অভিমান, 
ভালবাসে কিনা এই আকুলি,__ 
হান! সে ভুলেছে তাই কেমনে ভুলি ! 


ধীরে ধীরে বল! মনের কথা, 
নয়নের নীরবে প্রেম-আকুলতা,, 
পুরাতন ছলে নৃতন ব্যথ।-__ 
আবেগে দেখান হৃদয় খুলি, 
হায়! সেতুদলছে বলে কেমনে ভুলি! 


স্বপনেতে যেন আত্ম-বিনিময়, 
স্থথের সাগরে মগন হৃদয়, 
মুহত্তের মাঝে অনস্ত বিলয়, 

স্বর্গে পরিণত মরত-ধুলি ! 
তে কি ভোল! যায় ! কেমনে ভুলি ! 


( কবিতা ও গান, ১৮৯৫ ) 


প্রতিদ্কান 
স্বর্ণকুমারী দেবী 


প্রতিদান প্রতিদান ! কি দিবে গে প্রতিদান ? 
আদর, চুম্বন, হাসি, ভালবাসা, মনপ্রাণ ? 
তোমার যা কিছু আছে, 
সবই ত আমার কাছে, 
কি দিয়ে পুরাবে তবে বুথ! এই অভিমান ? 


বুঝিয্বাছি মাঝে মাঝে তাই এই তিরস্কার, 
ধারকর! ধন তব নিয়ে আস উপহার । 
কেন, সথা, যাও ভুলে, প্রাণের এ অস্তহপুর 
তোমাতেই তন্ময়, তোমাতেই ভরপুর ! 
তোমার যা কিছু নয় 
নাহি স্থান হদিময়, 
হৃদয়ে পশিতে গিয়ে ফিরে যায় অতি দূর ! 


আঘাত-বেদনাটুকু শুধু তার প্রাণে লাগে । 
সেকি না তোমারি দান, 
তৃপ্ত তাহে অভিমান, 

আদরেরি মত তাই হদয়েতে সদ1 জাগে ! 


( কবিতা ও গান, ১৮৯৫) 
নহে আঘিশ্াস 
স্বর্ণকুমারী দেবী 


থা গো, এ নহে অবিশ্বাস ! 

অপূর্ণ মনের ইহ। অতৃপ্ত উচ্ছাস; 
তাই অশ্রু অভিমান, 
তাই এ বেদনা-গাঁন, 

তাই এই বৃক-ফাট। ছুরস্ত বিশ্বাস । 
সা গো, এ নহে অবিশ্বাস ৷ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


তব পুণ্য প্রেমে দি করিব সংশয়, 
কোথায় নির্ভর কোথা এ নিখিলময় ? 
ঈশ্বরের অনুরূপ সত্য স্থমহান 
তোমার ও সুনীরব আত্মপ্রেম-দান । 

তৃপ্ত আছ ভালবেসে, 

য। পাইছ লও হেসে, 
আকাজ্ফা, অভাব কিবা নাহি কোন জ্ঞান 


আত্মা মোর অনুভবে এ প্রেম-ম হিমা, 
জ্ঞানেতে বুঝিতে পারি নাহি তার সীমা ; 
তবুও যে মাঝে মাঝে এই হাহুতাশ, 
হৃদয় বাহিরে চাহে হৃদয়-প্রকাশ । 


মূনে রেখো! অসম্পূর্ণ মানব প্রকৃতি, 
অপূর্ণ “প্রমেতে তার এইরূপ রীতি ! 
তাই পাধ দেখিবার 
অভাবের অশ্রুধার, 
একই কথা শুধাইতে তাই চায় দিতি, 


তোমাৰ প্রাণেতে ইথে যদি লাগে ব্যথা, 
আর, সখা, ভূলিব না হৃদয়ের কথা; 
আর শুধাব না, সথা, ভালবাস কিনা, 
আজ হতে আখি মোর হবে অশ্রহীনা । 


কি কথা কহিব তবে, কি গাহিব গান ? 
প্রেমেরি বাসনাপূর্ণ হায় যে এ প্রাণ ! 
হোক সে বাসন! রুদ্ধ, 
চলুক মরণ-যুদ্ধ, 
নীরব অশ্রুতে হোক সে ভাপ নির্বাণ ! 


( কবিতা 9 গান, ১৮৯৫ ) 


সে কেমনে ছঈলেখায় 


স্বর্ণকুমারী দেবী 


সে কেমনে চলে যায়! 
আমার ত দেখিলে তাহায়, শুধু দেখিলে তাহায় 
শুধু সুখপানে চেয়ে, প্রাণ উঠে উথলিয়ে, 
শতবার হৃদিমাঝে বিদ্যুতের লহরী খেলায় । 
সদ ভয়ে ভয়ে সারাঃ বুঝি পড়িলাম ধরা, 
হৃদয়ের ভাব বুঝি নয়নে প্রকাশ পায় । 
সে ত বুঝিতে না পারে, শুধু যাই যাই করে 
মনে মন না বুবিলে কে বোঝাবে কায । 
আমি বড় ভালবাসি সে মুখের হাসি, 
মলিন দেখিলে মুখ বুক ফেটে যায়; 
তবু সাধ যায় সখি, একবার দেখি, 
সে প্রাণে বেজেছে ব্যথা না দেখে আমায় ! 
দেখিতে পাইনে বলে, হৃদয়ে বেদন!| জলে, 
সখি এ হেয়ালি বল কে বোঝায়! 

( কবিতা ও গান, ১৮৯৫ ) 


যানমিনী 
স্বর্ণকুমারী তেনী 


এমন ষাঁমিনী, মধুর চাদিনী 

সে শুধু গো যদি আসিত। 
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা ; 
যদি সে শুধু গো ভালবাসিত ! 
এ মধু বসস্ত ; এত শোভা হাসি, 
এ নব যৌবন, এত ব্ূপরাশি, 


১৩২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত৷ সংকলন 


সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি, 
সে শুধু গে যদি চাহিত! 
মিথ্যা তুমি বিধি ! মিথ্যা তব সৃষ্টি 
বৃথা এ সৌন্দর্য নাহি যদি দৃষ্টি 
যদি হলাহলে-ভরা প্রেমন্ুধা মিষ্টি, 
কেন তবে প্রাণ তৃষিত ! 
( কবিতা ও গান, ১৮৯৫ ) 


সাথেত্র ভাসান 
শ্ব্গকুমাতী দেবী 


( প্রথমাংশ ) 
কে ও উন্মার্দিনী, কে ওই বালিকা, 
সথধার স্থুরেতে ছাঁড়িছে তান, 
আকাশ পাতাল, মোহিয়া কে ওই, 
আপনার মনে গাহিছে গান? 


মলিন বদন, মলিন ভূষণ, 

এলোকেশরাশি উড়িছে বায়, 
শৈবাল পরে শতদল সম, 

মুখানির শোভা বেড়েছে তায়। 


'ডাগর ডাগর বিজলি-উজল 
নীল আভাময় নয়ন ছুটি, 
শৃন্ ভাব ভরে, এদিকে ওদিকে, 
চারিদিকে যেন খুঁজিয়া বেড়ায়। 


কি যেন খু'জিছে নিজেই জানে না 

অথচ পরাণ কি যেন চাদ, 
চোথের সমুখে গিরিনঘীবন, 

দেখেও যেন না দেখিছে তায়। 


প্রথম খণ্ড : প্পেম-কবিতা 


গর্বে উৎলি তটিনী ওই যে 

আপনার মনে বহিয়ে যায়, 
তীরে তীরে তার উন্মাদিনী বালা 

এ শুন _ শুন-__-কি গান গায় । 


( €ভববী ) 


“ভুলে যাও তুলে যাও ভুলে যাও ছখিনীরে, 
নহিলে হবে না সুব্ী একটি দিনের তবে । 
এমনি অভাগী বালা, বিষাদ যাতনা জ্বাল! 

যেখানে সেখানে আমি, 

মোর সাথে সাথে ফিরে, 

ভুলিবারে কহিতে, গো', 

কি বেদনা! লাগে শ্রাণে-_ 
কেবলি যাতনা-জ্বীণণ মরমে ০ ব্যথা জাগে. 
হোক তবু তাও সবে, তুমি নাথ, স্থখে রবে, 
তাই ভিক্ষা হও কুব্বী, ভুলে যাও অভাগীরে ।৮ 


গাইতেছে বালা, জানে না ০ তবু 

কি গান গাইছে ? কি ভাব তার। 
হৃদি হতে শুধু আপনি ডউথলে 

এ ছাড়া কিছু সে জানে না আর ॥ 


গাহিতে গাহিতে চলেছে বালিকা 

কিছুতেই যেন খেম্াল নাই, 
আপনার ভাবে আপনি ভোর, 

বাহিরে যা হয় হোক না? তাই । 


প্রখর হয়েছে রবির উত্তাপ, 
প্রহর তিনেক হয়েছে বেলা, রর 
নদীর উরসে কিবণের রেখা, 
চমকিছে যেন দামিনী-মাল! । 


১৩৪ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 
দূর শুন্তপটে আঁকা আছে যেন 
ও পারেতে ছোট পাহাড়গুলি, 
ছুঃএকটি কভু শাদা শাদা! মেঘ 
শিখরের পরে পড়িছে ঢুলি । 


মুছু ঝর ঝর, পড়িছে নিঝর, 

কোথায় অথচ না যায় দেখা, 
মাঝে মাঝে শুধু পাহাডের গায়, 

ঝলসিছে যেন রজত রেখা । 
নদীর মধুর মুল স্থরেতে, 

মিশিছে মধুর নিঝর-তান, 
বালিকা গাইছে আপনার মনে, 

কোন দিকে তার নাহি ক” কাণ। 


প্রথর উত্তাপ, হয়েছে, ভোক না. 

বালিকার তায় আসিবে কিবা ? 
বহে যদ্দি ঝড, বহুক ঝটিকা, 

কিবা এল গেল নিশি কি দিবা ? 
কিন্তু একি একি, চমকি উঠিয়ে, 

সহসা বালিকা থামিল কেন? 
পরিচিত সরে, কে গাহিছে গান, 

কেন রে হৃদয় অবশ হেন? 


মনে পড়ে পড়ে- পড়ে না £যষ মনে, 

কি ভাবে হৃদয় উঠিল পৃরে, 
কে গাইছে গান__কে গাইছে গান 

সেই যে পুরানো মোহিনী স্থরে ! 
কাঁপে যে হদয়ঃ বেধে যে পরাণে, 

গানের একটি একটি কথা ; 


একি বে বলোব বিভোল হৃদয়ে 
একি রে সহসা! একি বে ব্যথা ? 


প্রথম খণ্ড ঃ প্রেম-কবিতা ১৩৫ 
'নিজেই জানে না, কি ভাবে আকুল, 
মাথাটি ঘুরিয়ে আসিল তার, 
নদীর ধারেতে গাছের তলায়, 
রাখিল বালিক। শরীর-ভার । 


( গাঁথা, ১৮৯৬ ) 


017২০ 
শিব্রীআমোহিনী দাদী 


ওরে প্রিয় অশ্র-ধার, 
প্রণয়-পুজার চির-সঙ্গিনী আমার ! 
পবিন্র প্রণয়-দেবে পূজা করিবারে, 
তোর সম উপচার নাই এ সংসারে । 
শুভ্রবাস পুত বলি তাই তারে পরি, 
তা হ'তেও পৃত তুই, ওরে অশ্রু-বারি । 
প্রেম যবে মৃত্তিমাঁন ছিলেন আমার, 
পৃজেছি তীশ্ায় দিয়ে প্রীতি-ফুল-হার। 
কোমল কুক্থমে কত মালিক গাথি্সা, 
তুবিতে প্রণয়-দেবে দেছি পরাইয়া । 
পরায়েছি বটে ফুল, মনেতে ধরেনি, 
কেহ ব। মলিন, শুক, কেহ বা ফোঁটেনি। 
মধ্যে তার তীক্ষধার সুতা এক রেখা, 
০যাগ্য ইহ] নয়, ষেন এই তায় লেখা । 
স্থশেঁর দেবতা-প্রেম গেছেন ষথায়, 
হকোমল কত হৃদি পুর্জিতেছে তীয় । 
উদ্দেশে এখন সার করব পুজন, 
কুস্থমঃ কবিতা আর নাই প্রয়োজন । 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


পেয়েছি মনের মত রতন আমার, 
স্থকোমল, পৃতোজ্জল নিধি অশ্র-ধার ! 
আয় অশ্রু, প্রেম-দেবে মানস-আসনে 
বসায়ে» সাজাই তারে মৃকুতা-ভূষণে। 


( অশ্রকণ!, ১৮৮৭) 


প্রিয়তম 
শিরীজ্দজমোহিনী দাসী 


উলিয় ওঠে হৃদি, প্রেম-পারাবার ; 

ভেঙে ফেলে দিতে চায় বাহা আবরণ | 
মনে পড়ে কত কি হে উষার, সন্ধ্যার-_ 

শ্রবণ-বধির-কর তরঙ্গ-গর্জন ! 
অস্ফুট মুকুল কত গন্ধ-ভার নিয়। 

শুখাইয়া গেছে ঝ'রে নিদাঘ-দহনে . 
বিফল সাধের ছায়া পরাণে লুকিয়া 

বিরলেতে মুছে অশ্রু, কাদিয়া গোপনে । 
আশা ত জ্বলিয়া গেছে, জানি ন1 ক” হাক, 

কোন্‌ স্বত্রে ঝুলিতেছে এ ভার জীবন ? 
শৃন্তপথে ফিরিতেছে শূন্য-প্রাণ হায় ! 

অলক্ষ্যে ফিরায় তারে কোন্‌ আকধণ? 
কোথা হ'তে কার গীত আসিতেছে ভেসে, 
আশ্বাসি রাখিতে মোরে হদি-হীন দেশে । 


( অশ্রুকণ।, ১৮৮৭) 


অভিছু 
শিরীআ্রমোহিিনী দাসী 

আমি ভীলবানি চিত্ত আমাবি১- 

তৃপ্ত তাহাতে অভন্িশ ২ 
__জুক্ত ০সথাযস কোটী বস্থন্ধরা, 
সুক্ত সেথায় শত সব্রিছ্বরা, 
দীপু েথায় নব গ্রহ তান, 

বিকীরিত জ্যোতি দশ দিশ. 
আমি ভালবাসি তত আমারি, 

তণগ্ড তাহাতে অহনিশ । 
তুমি ভালবাস ব্ূপ-গোবরব, 
ক্ককোমল তন্চ শিরীষপেলব, 
বিন্ব-বরণ অধব-পল্লব, 

নয়নের সুধামাখা বিষ , 
আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি, 

তপ্ত তাহাতে অহনিশ । 

সেথ। কত়ু ভ্রমি আমি 

বনবীথিতলে, 
হুরিণীর মত হরিত শাছলে, 
স্বহু-কুহরিত মধুর রসালে, 
বাসনা-সাঘরে মরালী ; 

কত শতজন্মাজিত সাধ-শতদলে, 

গুক্সিত ভুর্জিত মকরন্দে কুলে, 
ছিন্স-স্থম্ম্পক্ষ তকেতক-মুকুলে, 

ঘুরে ফিরে ফিরে কেবলি । 
কখন €মাহান্ধ ব্দরী-প্লবে 
আবদ্ধ গুটিক1 নিজ সুখাসবে ; 


১৩৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


নিজ কর্মজালে গাথা সে।-_ 
_-বিষম-রহস্ত-গাথা সে ! 

কু কুন্দপ্রভ বসস্ত-প্রভাতে 
্ুরিত আপনি আপন প্রভাতে 
জ্ঞানরবি-কর-প্রদীপ্ত-বিভাতে 
বিচ্যুত সকল বাসনা ; 
বিস্ময়ে নেহারি আপনা ! 


তুমি ভালবাস রূপ-গৌরব, 

স্থকোমল তন্থু শিরীষপেলব, 

বিশ্ব-বরণ অধর-পল্লব, 

নয়নের স্ধামাথ! বিষ, 

আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি, 
তৃপ্ত তাহাতে অহনিশ । 


( অধ্য, ১৯০১ 


বেলায় 
গিরীজ্মমোহিনী দাসী 
ওগো ছেড়ে দাও পথ এবারের মত 
লইয়া আকুল বিনতি; 
আমি করিয়া শপথ বাহি দূর পথ 
শিরে বিরহের বেসাতি ;৮_ 
অমার আধার ধরে শিরে ফিরে 
শান শর্বরী যেমতি। 
কোথা যেতে চাই জানি না যে তাই 
শুধু ঘুরে মরি সারাদিন ; 
কত ঘোর! নিশি যাপি তটে বসি'__ 


কত মধু-নিশি আশাহীন ৷ 
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নাহি কিছু বিত্ত, কুতুকী চিত্ত 
বুথ! চঞ্চল লাঁলসে 7-- 

শুধু-_ শুধু আছে আকুল নিশ্বাস, 
অশ্র-শীকবে মাখা সে 

আছে ওগো আর বনপ্রস্থনের 
শুঞ্ধ গাছের মাঁলিকা,»__ 

আছে ওগো আর লাঁজ-পিগুরের 
বন্ধমূক শুক সারিকা ! 

আছে স্করক্ষিত যতন-সঞ্চিত 
ব্যর্থ বাসনাব ছায়া গো-_ 

বনে? যায় বেলা যাই এই বেল! 
ছাড় ক্ষণিকের মায়! গো । 

হে পথিক বর, কোথা তব ঘর, 
করুণ আখিতে কি ভাষা ?-- 

পথে শত ধূলি উডে যায় চলি 
বুকে বহি মরু-পিপাসা ! 

ওগো অনিমিষে, কি দেখিছ মুখে, 
চেয়োন। অমন করিয়া; 

আছে দুই খানি প্রাবনের মেঘ 
এই আধিকোণ ভরিয়া ! 


অর্খ্য, ১৪৯৬৭ ) 


বিন্রহ 
শিরীজ্মমোহিনী দাসী 
অখি, তেমনি শাঙন নিশি, চমকিত দিশি দিশি, 
মুহু মুহু ক্ষীণ হাসি চপলা-বালার ; 
সুছু মন্দ বরিষণ, পরে গুরু গরজন, 
বিকট বজর-নাদ চমক হিয়ার ।-- 


১৪৩ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


এমনি যামিনী ঘনে, বেটি তুয়া সথীসনে, 
মনে পড়ে রাধার সে প্রথমাভিসার ! 
সেই বাশী সেই গান, গানে সে রাধার নাম, 
শিহরিত দেহ প্রাণ চমক আমার ! 
সেই মেঘ দুরু দুরু, হিয়ার কাপুনি গুরু, 
কম্পিত চরণ উরু বিবশ! রাধার +₹__ 
মনে পড়ে, লজিতে রে, সেদিন আবার ! 
যার পলকে আকুল প্রাণ, ছল ছল অনিমাঁন, 
আথে উলিত বান জগত আপাধার, 
পত্র-ভঙ্গে ভাবিত যে গমন আমার-_ 
মনে পড়ে, ললিতে রে, সেদিন রাধার ! 
সেই বৃন্দাবন এই, 
এই ত কালিন্দী সেই, 
সেই কি রাধিকা এই ? বল্‌ একবার, 
কোথা তবে রাধানাথ, ললিতে, রাধার ? 
কেন তনে বিরহের অকুল আধার 


( শিখা, ১৮৯৬ ) 


অধ মাসে মাধনী 
গিরীজ্রমোহিনী দাসী 


তোমার স্মরণে কিরে” নবীন যৌবন আসে, 
তোমারি মনোজ্ঞ ছবি--অস্তর-ন্য়নে ভাসে ; 
বিশীর্ণ এ দেহ-লতা, 
বিশ্তষ অধর-পাতা, 
পদে দলি” ঘায় চলি” এবে সবে উপহাসে ; 
তোমারে স্মরিলে তবু নবীন যৌবন আসে। 


এথম খণ্ড £ প্রেম-কবিত! ১৪১ 


পুলক-শোণিত-রাশি প্রবাহিত শিরে শিরে, 
লাবণ্য-তরঙ্জোচ্ছাস সারা দেহে ঘটে ধীরে ; 
কচি কিশলয়-রাগ 
আবার অধবে ফুটে 7 
সাধের মুকুল-কুল 
পরিষমলে ভৰি” উঠে ১ 
কোথা তুমি দূর বাসে, স্খ-স্থপ্ত পারিজাতে, 
তোমার ব্পন-ছায়া, আমারে জাগাক্ প্রাতে। 
স্থচির ০যীবনরাশি 
কোথা তব হদে বাজে, 
যাহার পরশে ধরা 
চির নব সাজে সাজে ? 


( লিন্ু-গাথা, ১৯৭৭ ) 


পত্রশ্শমণি 
দেবেজ্দনাথ ০সন 


না গে। না, এ চক্ষু নম্ব সে অতুল মণ। 
প্রেমই পরশমণি, যাছুকর-স্পর্শে যার 
হয়েছে অমব্াবতী মাটির ধরণী ! 

ইহারি পরশবলে অতুল ব্বপসা-সাজ্জে 
দাড়ায় বুবার পার্খে স্যামাঙ্শী রমনা ! 
ইহারি পরশবলে কৃষ্ণ ভৃঙ্গে ক্রোড়ে লয়ে 
মদন-লাঞ্ছন মুখ হারে জননা ! 
ইহ্রি পন্রশ পেয়ে 1ভ্রভঙ্গের শ্টাম অঙ্গে 
হেরে চত্রেলোক্যের রূপ ব্রজবিহারিণী ! 
হে কবি, ইহাঁরি বলে হেরিয়াছ বঙ্গ-ঘরে 
ডেসি-লেসি-ড্যাফোভিল্-কুকুম-লাঞ্চন 
বজনারী-পুস্পরাজি বিশ্বে অতুলন ! 


দীপহ্ন্তে যুন্রতী 


€দবেজ্দ্রনাথ তেন 


“ছাড় ছাড়» হাত ছাড়-__* 

ছাড়িলাম হাত, 
হে স্ন্দরী রোষ কেন? তুমি যে আমার 
পরিচিত, মনে নাই সে নিশি আধার ? 
তোমাতে আমাতে হল প্রথম সাক্ষাৎ । 
তরণট ভদ্িয্সা গেছে অশোকে অশোকে, 
বসেছে জোনাকি-পাতি কুক্থমে কুক্মে ; 
কবিচিত্ত ভুরি” গেল মাধুরী-আলোক্ষে, 
তুমি সখি তরু হ'তে নেমে এলে ভূমে ! 
কি অশোক-বাতা আনি” মরমে মরমে 
ঢালি* দিলে কবি-কণে অশোঁক-হুন্দরী 1 
দিবসের পাপ-চিস্তা কলুষ সরমে 
হেরি ও সাজের দীপ গিয়াছে বিল্মরি” ? 
হাসিয়। ছাঁড়ায়ে হাত গেল বধূ ছুটি” 
প্রাণের তৃূলসী-মুলে জ্বালিয়! দেউটি । 


ভোজঅবেজসলস্ন। 
দেবেজ্জনাখ কেন 


( ১ ) 
বাস করে থাকে কীট পাথিব কুক্ৃমে রে, 
থাকে গুপ্ত বিষধব অগুরু চন্দনে বে, 
যুবতী-যৌবন হায়, তটিনী-বুদ্ধ দপ্রায় 
চকিতে মিলায়ে যায় ; ভুল ন! রে তুলন? 
কবে ভালবেস না বেবেস না ! 
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( ২ ) 
জতূর কুস্থমে গাঁথা আশার মালি কা রে, 
দপ. করে জ্বলে উঠে অনলের শিখা রে, 
মালা সহ শবীরেতে নর-বক্ষঃ উপরেতে, 
দগ্ধচিহ্ন থেকে যায়; ভুল না রে ভুল ন৷ 
কারে ভালবেস না রেবেসনা! 


2 
ওই বিধু তব সঙ্গে গলায় গলায় ৫, 
পলকে প্রমাদ গণে না হেরে তোমায় রে, 
ওই পুনঃ আখি ঠেরে, নিপখিয়ে বিজয়েরে 
প্রণয় বিষম খেলা ; ভূল না রে ভুল না, 
কারে ভালবেস না রে বেস না । 


(৪ ) 
মেঘে আব্রিত হয় হধাংশু-আনন রে, 
দাবানলে দগ্ধ হয় আনন্দ-কানন রে, 
যেই ফুল মধু রাখে, সেই ফুল বিষ ঢাকে, 
কাচ হেরি হীরাভ্রমে ভুল না রে ভুল না, 
কারে ভালবেস না রে বেস নাঁ। 


(৫ ) 
ভেবেছ কি মরণান্তে সতী-দাহ হবে রে? 
সতীর পদবী সতী খুঁজিয়া লইবে রে? 
তটে কাষ্ঠ ঘ্বত জ্বলে, সতী কিন্তু কুতুহলে 
নগরে ফিরিয়া যায়? ভুল না রে ভুল না, 
কারে ভালবেস না রে বেস না 


( ৬ ) 


নাচে বক্ষ গুরু গুরু তোমার পরশে রে 
অমনি গলিয়া ষাও মোহ-ভ্রম-বশে রে; 
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কুহকী কুহক-জয়ী, বিষম নাচনি সেই. 
বিষম প্রেমের খেলা ; ভূল না রে ভুল না, 
কারে ভালবেস না! রে বেস না ! 


( ৭ ) 
আইলে বসস্তকাল কুফ্ুলও ফোটে রে, 
লুতিকাও অলিসঙ্গে মল্িকাঁয় জোটে বে; 
রজলীগন্ধার মত, ঘোর গন্ধে আকুলিত, 
অরুচি জনমে প্রেমে ; ভূল না রে ভূল না, 
কারে ভালবেস না রে বেস না ! 


€ ৮) 
চিরদিন পৃর্ণশশী উদয় ত? হয় না, 
চিরদিন খতুরাজ ধরাতলে রয় না; 
চিরদিন ভালবাস!, হৃদয়ে করে না বাসা, 
বনপাখী বনে যায় ; ভুল না রে ভুল না, 
কারে ভালবেস না রে বেস না। 


(৯) 
সকলি জলের খেল! ইন্দ্রধন্ছ-প্রায় রে, 
দেখিতে দেখিতে প্রেম মিলাইয়া যার রে; 
আবার শোকের ধারা, তিমিরে হইয়ে সারা, 
দর্শকের আখি যায়; ভুল ন1 রে তুল না, 
কারে ভালবেস না রে বেস না! 
(১০ ) 
গোলাপে কণ্টক হয়, বিধাতার খেল রে, 
অগ্নির বিকারমাত্র সুন্দরী চপলা রে ঃ 
রত্বের উত্তম যেই, উজ্জ্বল হীরক সেই, 
অঙ্গার-বিকারমাজ ; ভূল ন! রে ভুল না, 
কারে ভালবেস না রে বেসনা। 
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€ ১১ )-+ 
হইলেই গলে যায়, প্রজাপতি-পাখা রে, 
আগমনী না হইতে বিজয়ার দেখা রে, 
অদ্ভিনয় ন! ফুরাতে, রঙ্গভূষি-প্রাঙ্গণেতে, 
স্র্থরশ্মি দেখা যায় ; ভুল ন! রে ভুল না, 
কারে ভালবেস না রে বেস না ! 
( ১২ ) 
নদীগর্ভে কিশলয় শিলাময় হয় রে, 
শশধরে ফ্ান করে উষার উদয় রে; 
সরল। বালিক1 হয়, প্রগল্ভা হইয়া! যায়, 
বাপি প্রেম তিক্ত বড়; ভুল না রে ভুল না, 
কারে ভালবেস না রে বেস না! 
(১৩ ) 
বৃথা বাণী ! বৃথ! বাণী [ প্ররেমান্ধ প্রেমিক রে! 
তার কাছে “প্রেম”সত্য, কভু কি অলীক রে? 
কভু নয়, কভু নয়! হে প্রেম, তোমারি জম্ম ! 
অমলা, ধবল প্রিয়! নহে কলঙ্কিনী রে! 
চিরদিন সুধা-প্রসবিনী রে ! 
( গোলাপগুচ্ছঃ ১৯১২) 


যাছুকন্রি এত যাদু শিথিলি কোথায় ? 


দেবেজ্দনাথ ০সন 


যাছকৰিঃ এত যাঁছু শিখিলি কোথায় ? 
বিহবলা মোহিনী বেশে, কথা ক"দ্‌ হেসে হেসে, 
জছরির দোকানের পট খুলে যায় ! 
কোহিনুরে কোহিনুরে, আলো! যে উলি পড়ে ! 
ছন্রাছড়ি ইন্দ্রনীলে হীরায় মুক্তায়; 
৩ 
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যেখানে জাড়াস্‌ তৃই, জাতী, বেল, মল্লী, যুই 
ফুটে ওঠে ; পারিজাত শাখায় শাখায় ; 
সহসা মালঞ্চ রাজে গৃহ-আঙ্গিনায় ! 

শাখী নাচে, পাখী নাচে, কুহু-শব্ধ প্রতি গাছে, 
সার] গৃহ হয় সারা সৌরভ-নেশায় ! 


হেরি ও মোহন ভেল্‌ 

ভুলে গেছি বুদ্ধি খেল্‌ 
মলিন তারার ভাতি চাদনি-নিশায় ৮ 
যাছুকরি, এত যাছু শিখিলি কোথায়? 


মনে নাই ? সেই নিশি, 
অন্ধকার দশ দিশি, 
জলদে চপলা চাহে বিকট বিভায়, 
সোহাগে বাহুর ডেরে বাধিলি আমায় । 
স্থখ-খিন্ত্র হল প্রাণ ; 
ক্ষণে মোর হ'ল জ্ঞান 
আমি যেন ডুবে আছি জাগন্ত-নিত্রায়, 
বাসস্তী যামিনী-কোলে ফুল্র-জোছনায় ! 


জ্ঞানরন্ত্র হ'ল রোধ, 
পরক্ষণে হ'ল বোধ, 
চম্পকে, কমলদলে শিরীষ-শধ্যায় 
আছি আমি , হাদি মোর অধরেতে তায়! 


পাতিনে যাছুর কল, 
এইব্সপে প্রতি পল 
কাটাইলি ; তুই যবে আইলি হেথায়, 
সেই দিনই ঘাঁমিনীর হয়েছে বিদায়! 
নিশায় কোকিল গায়, 
কমল মুচকি চায়, 
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যামিনীতে কোলাকুলি উষায় ভষায় ! 
যাদুকরি, এত ধাছ শিখিলজি ০কোথায় ? 


ঘাদুকব্রি, তুই এলি-_ 

অমনি দিলাম ফেলি 
টীক1 ভাস ;৮--তার ওই চক্ষ-দীপিকাক 
বিদ্যাপতি মেঘদূত সব বুঝা যাষ ! 

শব্দ হয় অর্থবান, 

ভাব হয় মৃত্তিমান, 
রস উথলিম্প! পড়ে প্রতি উপমাঁয় ! 
যাছকরি, এত যাছ শিখিলি কোথায়? 


শোকছখে নিজ ঘরে, 
শোক গেছে চিরতরে ; 
পলাতক রোগ-ট্দত্য ফিরিয়া না চায়; 
প্রতি কক্ষে আশা-পরী, 
হীরার অন্গুরী পরি, 
অন্ধকারে, হ।সি সুখে, প্রদীপ দেখায় ! 
যাছুকরি, এত যা শ্িখিলি কোথায় ? 


আমার মলিন নেত্র, 
আমার শীতল গাজে, 
কি অনল জ্দেলে দিলি !__নশায়-দিবায়, 
সে পৃত অগ্নির সেকে, 
পাপ-চিস্তা» একে একে, 
শুকানে। পলব সম দদ্ধ- হয়ে যাক ৮ 
যাছুকরি, এত যাছু শিখিলি কোথায় ? 


ও যাঙ্জ পরশে তোর 


জড়িত রসনা মোর 
বীণার ঝঙ্কার ধ্বনি দিগস্ভে বিলাক় । 
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হের দেখ সারি সারি, 
জগতের নর-নারী 
অবাক্‌, হাসিত নেজ্রে, মোর পানে চায় । 
যাছুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়? 
( অশোকগুচ্ছ, ১৯৭ 


সাল্েন্র প্রচ্দীপ 


দেবেজ্দ্নাথ সেন 
(১) 
নেত্রে হাসি, হস্তে দীপ, এস গো রূপসি ! 
হোলো মোর শখ্যালয়, কুমুদ-কহলারময়, 
ছেয়ে গেল নিশিপন্মে চিত্তের সরসী ! 
হের দেখ, হাসি হাসি, দিল মোর কাছে আসি, 
একরাশি ফুলরাশি কল্পনা-রূপসী ! 
অধর্ম পাইল ভয়, পুণ্যের হইল জয়, 
হেরি সখি নিশিমুখে তব মুখশশী ! 
৬& ২ ) 
গৃহ-রাজত্তবের চির-বিজমী অধীপ ! 
অসাধ্য হইল সাধ্য, পুরুষ হইল বাধ্য, 
জয় জয় নারী তব সাজের প্রদীপ ! 
(৩ ) 
মধুনিশি-__জ্যোৎ্স(লোক-_- লালে লাল স্ফুটালোক, 
কি কাহিনী কানে তব কহিল মোহিনি ? 
তাই ও ভালের টিপ, ভাই ও সাজের দীপ, 
আভাষে প্রকাশ করে অশোক্-কাহিনী ! 
তুমি কি নিজের আখে. পরীদের ক্ষুত্র কাখে, 


হেরিয়াভ কুপ্তবনে জোনাকী-গাগরী ? 
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হেরি তোমা, হর্ষে সারা, নি্শাস্তে কি শুক্রতারা, 

ঢালি দিল প্রাণে তব আলোক-লহরী ? 
(৪ ) 

নিশি ভোর হয় হয়» তুমি সখি সে সমঘ, 
আলোকে দীাড়ায়েছিলে, করে ফুলসাজি ! 

শিবের পুজার তরে, শ্রদ্ধাভরে, হর্ষরে, 
বাছি বাছি তুলে নিলে ফুল্প ফুলরাজি । 

হেরি ও ধরণ ধারা, জ্যোতন্সা হাসিয়ে সারা, 
লুটায়ে চরণে তব, শেফালী-ছায়াঁয় ! 

চন্দ্র ডাকে “আয় আয়” ! জ্যোৎস্না আর কি যাঁয়? 


বাঁপাইয়া ক্রোড়ে তব পশিল হিয়াষ ! 


( ৫ ) 
সহসা কৌন্তভষণি হাসিল হরষে ! 


সহসা ফুটিল পদ্ম মানস-সরসে ! 


সহসা “উপমা” আসি, জ্যোতিশ্ছট! পরকাশি, 
বরষিল ভাবরাশি, কবির মানসে ! 
লাবণ্া উথলে দেহে, ইন্দিরা পশিল1"গেহে-- 


হাসিয়া উঠিল গে চরণ-পরশে ! 
( গোলাপগুচ্ছঃ ১৯১২) 
প্রথম ছম্বন 
দেবেজ্ধনাথ সেন 
রা 
না জানি কি নিধি দিয়। গড়িল চতুর বিধি, 
প্রথম চুম্বন ! 
কুহরিয়া! উঠে পিক, 
শিহরিয়! উঠে দি, 
ভরে যায় কল ফুলে শ্তামল যৌবন ; 
বনতুলসীর গন্ধে, 
বাফু হয় মাভোধারা ; 
বিটপির গায়ে গায়ে চাদের কিরণ ! 


১৫৩ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা। সংকলন 


( ২ ) 
অজানা স্থরভি স্রাণে। 
কি জানি কি জাগে প্রাণে 
কোকিলা বঙ্কার ছাড়ে মাতায় ভুবন ! 
কি জানি কি মেঘ হেরি, 
চঞ্চল। ময়রী নাচে 
আবেশে প্যাখম তুলি অঙ্গের দোলন ! 
অজানা স্থুরভি ভ্রাণে, 
কি জানি কি বা সে প্রাণে 
আগ্রহে দম্পতী করে প্রথম চুম্বন ! 
( ৩) 
কে আনিল আলোরাশি হৃদয়-আধারে ? 
অধরের ফাক দিয়া; 
জ্যোতস্স! পড়ে উছলিদ্া, 
দম্পতীর শয্যার আগারে ! 
রঙ্গান বার্নীস্‌ পেয়ে, খাটপালা হেসে উঠে ! 
কে রে এ চতুর কারিগর? 
দেয়ালের চিত্রগ্তলি আবার নৃতন হ'ল । 
কে রে স্থনিপুণ চিত্রকর? 
কনক-পারদ লেগে, মলিন দর্পণ খানি 
ধরিল কি অপরূপ শোভা মনোহর [ 


(৪ ) 
নব বক্ষে নব সখ, 
নব ধর্ম, নব যুগ 
নব শশী হেসে সারা প্রাবিয়। ভূবন ! 
জ্যোৎস্সার আবছায়ে যৌবন-নেশার বৌকে, 
মধুর মধুর এই প্রথম চুম্বন ! 


( গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২) 


শেষ ছুম্বন 
দেবেক্দরশাথ সেন 


(১) 
দাও, দাও, বিদাস়-চুম্কন ! 
জীবনের রত্বাগার একেবারে করি খালি, 
অভাগারে ফাকি দিয়ে যরণে দিতেছ ডালি । 
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন ! 
লয়ে ও হারার কুচি, চক্ষের সলিল মুছি। 
দরিদ্র করিবে, সখি, জীবন-যাপন । 
দাও, দ:ও, বিদায়-চুম্বন ! 
( ২) 
দা, দাও, বিদায়-চুম্বন ! 
এ হেমন্তে দাও সখি, ফুল্প মালঙার মাল; 
পৌষের ছুরন্ত শীতে বৌদ্ররাশি দাও বালা ! 
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন ! 
সবাই কাদিছে তাই, তব মুখ পানে চাই।_- 
মোর নাই অবসর করিতে ক্রন্দন, 
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন ! 
( ৩ ) 
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন ! 
ঘন-ঘোর বর্ষ! রাতে, কোথা পাব জ্যোত্স্ারাশি ? 
এ জলদে ছাড়ি দাও বিকট বিদ্াৎ্-হাসি 
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বণ | 
পুলিনে গ্াডায়ে হায়, শীতে থর থর কায়, 
সলিলে নামিব, সখি মুদিয়া নয়ন ! 
দাও, দাও, বিদায়-চুস্বন ! 


১৫২ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


(৪ ) 
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন | 
কে বলিল, গোধৃলিতে, রবি গেলো! অস্তাচলে, 
প্রভাতে ভাস্কর হয় অরুণ উদয়াচলে? 
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন ! 
নুর্যকাস্ত মণি সম অধর-প্রবালে মম, 
ভরি লব একরাশি কাঞ্চন-কিরণ ! 
দাও» দাও, বিদায়-চুম্বন ! 
দাও চিত্ত-ম্ণিবন্ধে রাখির বন্ধন বাঁধি [ 
চিরবিরহের দিনে, বিরহের চিরসাথী, 
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন ! 
(৫ ) 
দাও, দাও, বিদায়-চুষ্ছন ! 
একি ! একি ! একি। গোল ! একি রোদনের রোল ! 
সব শেষ; তারি সমাচার 1 
দাও তবে প্রাণ-ভরা শেষ উপহার, 
সুধা-হলাহল ওই চুম্বন তোমার ! 


( গোলাপ্গ্রচ্ছ, ১৯১২ ) 


মিন্নেশ 
দেবেজ্দ্রনাথ সেন 


দেখিন্ু অদ্ভুত স্বপ্ন । পূর্ণিমা শর্বরী। 
নিথর শাস্তির রাজ্যে স্থধাকর হাসে ! 
সহসা উঠিল ঝড় তোলপাড় করি 

স্বর্গ, মত; মান শশী কাপিল তরাসে। 
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ব্যোম-যাুকর কিন্তু কিয়! ভ্রকুটি__ 
থামাইল ভীম বাত্যা * ম্ঘ-নাট্যশালে 
অন্ভুত-অপ্দব্রবাছ্য বাজে তালে তালে । 
কি অদ্ভুত] অন্তরীক্ষে নাচে নটনটী ! 
থামাগো স্বপ্রের কায়া ব্যোম যাদুকর 
দিল কি বদলি? একি চমৎকার হেরি! 
চুর চূর্ণ হয়ে গেল চন্দ্র-কলেবর ; 
দেখা দিল রঙ্গভূমে এ কোন কিন্নরী ? 
তূমি কি মিরেশ্া ? কিম্বা আকাশের শশী? 
বুঝি কি ? দৃশ্টে আখি গেল যে ঝলসি ! 

( অপুর্ব নৈবেছ্য, ১৯১২ ) 


জুলিয়েট 
দেতবজ্ধলাথ তেন 


লাল নীল শ্বেত পীত ন্বর্ণ বর্ণরাজি, 
পুষ্পোপরি পুষ্প ঢালা, পরতে পরতে ; 
শিশির ও জ্যাত্ক্স! ঢাল। সঙ্গীতের শ্োতে ; 
কি বিচিত্র সমাবেশ ! এ কি হায়্াবাভী ? 
বসন্ত-উতসব দিনে মালাকার্‌ সাজি 
কি গড়িলে একচিত্তে আনন্দ€তমাহিনী ? 
স্কৃত্তিময়ী মৃত্তি এ ষে  ম্মর--সাহাগিনা, 
ক্লান্ত তুমি ; ঘুমাও ঘুমাও, দেবি আজি ! 
চুপি চুপি ধারে তথা আসিয়া মদন, 
বিচিত্র সে পুষ্পমূতি অবাক নেহারি ! 
মুগ্ধ স্মর, কর্ণে তার করি উচ্চারণ 
অগ্রিমন্তর, “উঠ, উঠ” কহিলা ফুকারি-_ 
বিস্ফারি যুগল নেত্র, মুরতি হাসিল, 
“আমি জুলিষেট” বলি উঠি দাড়াইল । 

( অপূর্ব £নবেছ্য, ১৯১২) 


ন্রাক্ষসী 
দেবেক্দ্রনাথ ০সন 


বসস্তের ডষা আসি, রপ্জি দিল যুগল কপোলে ; 
তাই ও ফুলের বাঁ, ফুল-হাশসি, আননে প্রিয়ার ! 
নিদাঘের বৌন্দর আসি, বিলসিল ললাট নিটোলে, 
তাই গো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা-ছটার ! 
ঘন-ঘোর বর্ষ-বাত্রি বিহরিল অলক-নিচোলে ; 
তাই গো প্রিয়ার পিঠ কেশ-মেঘে সদা ম্ঘাকার ! 
নাচিল শরত শশী রূপ-হ্রদে, হিলোলে, হিলোলে ; 
তাই গো! প্রিয়ার দেহ কুলে কুলে চন্দ্রে চক্দ্রাকার ! 
রাহু কেতু দুই খতু__শীত ও হেমন্ত স্থধু হায় 
প্রিয়ার হৃদয়ে পশি ছড়াইল কঠিন তুষার 
তাই প্রিয়ে, তাই বুঝি, স্থুকঠিন হৃদয় তোমার ? 
উপাসনা, আরাধন1] সকলি ঠেপিয়া দাও পাম ! 
আমি গে! বুঝিতে নারি দেবী তুমি, অথবা রাক্ষসী ! 
পৃণিমার জ্যাৎ্স1] তৃমিঃ কিংবা ঘোরা রুষ্ণ চতুর্দশী ! 


( অশোক গুচ্ছ, ১৯০০ ) 


টিন্রযৌবন। 
দেবেন্দ্রনাথ সেন 


আমার প্রতিভ1 আজি কাঙালিনী, হে শ্যামহুম্র 
কবিতা-মাঁলঞ্চ ভার ভরপুর সৌরভে ও বূপে 

নহে আর ; মাধবীমণ্ডপ তার, মধুপে, মধুপে, 

নহে আর বঙ্কৃত ও অলম্কৃত !। শুষ্ষ সবোবব; 

ফোটে নাঃ ফোটে না তথা একটিও পদ্ধ মনোহর 
উপমার ! ঝরি” গেছে লতা-পাতা ; ওই দীন স্তপে 
ক্রোটনের পাতা কাপে (হায় তারে কে করে আদর ?) 
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কম্বল-সন্বল-হারা দরবেশ কাপে যথা চুপে! 

হে বধু, হে প্রাণেশ্বর ! নাহি খে, নাহি তাহে লাজ ! 
তুমি ধবে আসিয়াছ, কি গো কাজ গোলাপী ভূঘণে ? 
যুগান্তে পতিরে পেয়ে, বিরহিণী, ভুলি তুচ্ছ সাজ, 
আলু-থালু কেশ-পাশ, পড়ে নাকি রাতুল চরণে ? 
জানি আমি, হে ম্বামিন্‌, তৃমি মোরে করিবে না দ্বণা 
পতি-চক্ষে, প্রাণনাখ, প্রবীণ যে স্থচির-নবীনা ! 


( গোলা'পগুচ্ছ, ১৯১২ ) 


অদ্ভুত আভিসান্র 
দেবেজ্দনাথ সন 


মাধবের মন্ত্রলিদ্ধ মোহন মুরলা 

ধ্বনিল রাধার চিত্ত-নিকুপ্ত-মোহতন +- 
অমনি রাধার আত্ম] ভরত গেল চলি 
শ্যামতীর্থে, শ্যামাঙ্গিনী যমুন।-সদনে ! 
গেল রাধা; তবে ওই মন্থর গমন 
মঞ্জুল-বকুল-কুর্ডে, কে যায় গো চলি ? 
আকুল দুকুল ; প্লান কুন্তল, কাচলি; 
ঘুম যেন লেগে আছে নিঝুম লোচনে । 
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া । টানে তরুদল 
লুষ্ঠিত অঞ্চল ধরি! মুখপন্মোপরি 
উড়িয়া বসিছে অলি গুপ্রি গুঞ্জরি ২ 
বিহৰল। মেখলা চুম্বে চরণের তল । 
আগে আত্মা, পরে দেহ যাইছে তৃহার 
রাধিকারে, বলিহারি তোর অভিসার | 


( গোলাপগ্ুচ্ছ, ১৯১২ ) 


দাও চাও এক্ার্চি ছল্পল 
€লেবেজ্ছলাখা 0৩জ্ 


দা, দাঁও5 একটি চুম্বন । 
বিছাইয়! ছুটি ওষ্ঠে সোহাগের কচিপাখা 
দাও, দাও» গ্রাণময়ি, তি্দিব-অমিয়-মাখা, 
একটি চুশ্ধন ; 
আকুল ব্যাকুল হয়ে, আত্মা মোর বাহিব্রিষে, 
করুক তোমার করে সবস্ব-অপণ, 
দাও, দাও, একটি চুম্বন । 
পশ্শে যবে রবিকব্ পদ্মের উরসে, 
তব্ল কনক তেই শিশির পরশে, 
সাজ-রক্ত শতদল, পাণবুস্তে ঢল ঢল, 
সবন্থম বিলাষে ফেলে চিত্তের তবষে ॥ 
তমত্তি, তেমত্তি তাদি, €বশাখী চুহ্ধনে ছুমি, 
ল'ও» লও» € আখি ০মার আদিছে সুদ্িয়া, ) 
প্রাণের মদিবা নম গাগ বে শুবিয়া । 
দাও, দীও3* একটি চুহ্ষন-__ 
মিলনেক্স ভপকুলে সাণর-সঙ্গমে, 
ছুজয্স বানের মুখে, দিব ভাঁসাইয্! সুখে, 
০দহের রহস্যে বাধা অস্ত জীবন, 
দাও, দাও, একটি চুম্বন । 
আব এক,__ একটি চুম্বন । 
ততোমাবর ও ওঠ ছুটি, বাসস্ভী যামিনী জাগি, 
পাত্তিষ্াছে ফুল-শষ্যা বল শো। কাহাকঝ লাগি ? 
দাও, দাও, একটি চহ্খন | 
নববধূ আত্মা মোর, লাজুক, লাজুক ঘোর, 
চক্ষু বুক্জি মাথ। গুজ্জি করিবে শয়ন 
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দাও, সখি! মদির চুম্বন ! 
দাও, দাও, একটি চুম্বন । 
পপুজ্পময়, স্বপ্নময় তোযষার ও ভালবাস, 
কবিতা-রহশ্যময় নীরব তাহার ভাষা, 
তোমার ও মদির চুম্বন । 
কপোত ও কপোতী সনে 
মগ্ন মুছু কুহরূণে 
থাকে বথা, সেইরূপে পরামর্শ করি, 
তব ওষ্ঠ মম শুষ্ঠ উঠক কুহরি [ 


( অশোক শুচ্ছ, ১৯০৯ ) 


দণরণ-পার্ছে 
০দবেজ্রনাথ সেন 
(8১) 
ভাল করি আসি দাড়াও ব্রমণি, 
ও মুখ-কমল তেরিব আজকে 
ফুটিত দর্পণে চাকুচক্্রাননি ; 
শ্বেতদূর্বা ছিনি ও শোভন অঙ্গ 
নিরখিব আজি মানস ভরিয়া, 
দর্পণের আগে দাড়াও আসিষা। 
৮.) 
চারু মুখপদ্ম ফুটিছে দর্পণে, 
অধর-সংস্থিত বিরাজ্জিছে তিল, 
ভূঙ্গ-শিশু যেন পদ্মপত্র-কেণে 
গলদেশে আসি কৃষ্ণ কেশরা শি, 
হরিদ্রাভ অঙ্গ চুশ্বিছে সঘনে । 
কৃষ্ণমেঘ যেন সুধাংশু-বদলে | 


১৫৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 


( ৩) 
বক্ষঃদেশে মরি হস্ত সংস্থাপিত ! 
সমুছু হাসিতে দন্ত কুন্দ-পাতি 
কিবা সুষমায় মরি স্থসজ্জিত ! 
রূপের মাধুরী পড়িছে উলি, 

রূপের তঁটনী বহিছে দর্পণে, 
চন্দ্রলেখা যেন সরপী-বদনে । 

(৪ ) 
দর্পণ-ভিতরে চিত্রিত যে ছবি, 
এ ছবি-তুলনা কে দ্রিবে রে বল? 
এ ছবি বণিতে পারে না'ক কবি, 
কাছে এস প্রিয়ে, মুখে মুছু হাসি, 
তাকাও সমুখি! মোর মুখ-পানে, 
তোমার তুলনা তুমিই ভুবনে । 

( নিঞ্বিণী, ১৮৮১) 


নান্রীঘমক্গল 
দেবেকন্দনাথ সেন 


জানি আমি নারি, তুমি কবি-বিধাতার 
শ্রেষ্ঠ কাব্য ; স্থকোমল কান্ত পদাবলী; 
ছন্দোবদ্ধে, অন্ুপ্রাসে মরি কি ঝঙ্কার ! 
স্তামের মুরলী সম শবের কাকলী ! 
উপমার কারিগরি, বর্ণের যোজনা, 

কল্পনার লীলাখেল। ( গোপীর হিন্দোল! 1) 
হেরি সধি, মুগ্ধ হয় লুন্ধ চেতনা_ 

নাচিছে উর্বশী যেন বাসম্তী-নিচোল! ! 


গ্রথম খণ্ড ২ গ্রেম-কবিত। ১৫৯ 


কিন্তু যবে হেরি সথি, ছন্দ-ভঙ্গিমায় 
অর্থের মধুরতর চিকণ রঙ্গিমা-_ 

ভাবের সে সমাবেশ! (রস উথলায় 
পদে পদে-_চারুতার গু গরিম! !)-_ 
লুপ্ত হয় বুদ্ধি মোর সরে না গো বাণী! 
কবির এ গুণপনা কেমনে বাখানি? 
স্থকেশিনি, স্থহাসিনি, চম্পকবরণি, 

হে স্থন্থরি, তুমি যবে পোহাতে শর্বরী, 
পতি-পাশে ( কুঞ্জে যথা ব্রজের রমণী । ) 
যাও অর্থযামিনীতে-_-আনন্দ-লহরী 
জাগারে প্রমোদ-কক্ষে  বধূ-বিলাসিনী 
অভিসারিকার বেশে ! নূপুর গুঞ্তরি 
নাচে মরি ; নাচে মরি কন্বণ-কিস্কিণী 
গুঞরি; প্রমোদ-কুঞ্ে তুমি মধুকরা !__ 
কি উত্স! হাঁসে দীপ; হাসে নেত্র-তার! ; 
হাসে অলকের পুষ্প; ঝঙ্কে ঝলকে 
হাসে তব রক্ত চেলী; হর্ষে হয় সারা 
সারা গৃহ, গৌরাঙ্গীর পরশ-পুলকে ! 
রূপে ভোর পতি তব, তোমার সক্ষম! 
পান করে শত নেন্দ্রে, অয়ি যনোরমা ! 
নিশাস্তে, করিয়া স্নান, পরি শুভ্র শাটা, 
এলাইয়া তরঙ্গিত আর কেশরাশি, 
শ্বশার পূজার কক্ষে, পশি হাসি হাসি, 
সাজাও পুণ্পের থালা, চন্দনের বাটা__ 
অর্চনার আয়োজন, কিবা পরিপাটী 
বধূর স্থমুখ হেরি, শ্বশ্র আ মরি 

নেত্রে বহে আনন্দের বারি '--ত্যজি শাটা, 
পরি এক আটপৌরে শাড়ী, হে সুন্দরি, 
কোথ| যাও) বিশ্বাধরে আনন্দ না ধরে। 


১৬০ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


পশিয়া রন্ধনগৃহে, তওুল ব্যঞ্জন 

স্থন্বা! বাধিয়৷ যতনে, পরিবেশন 
করিছ দেবর-বর্গে কতই আদরে ! 
শব্দ-ঘটাময়ী শুধু নহ গো কবিতা__ 

তুমি সথি অর্থময়ী, ভাবময়ী গীতা 

তাই সখি বঙ্গ-কবি, রূপে গুণে ভোর, 
রসরল্গে, মধুমাসে, রচে “মাধবিকা?*-_ 
চিকণ গাথনি ! চারু কল্পনার ডোর ! 
পরায় তোমার গলে মোহন মালিকা ! 

তাই সখি বঙ্গ-কবি ( বিদ্যুতের খেল। 

মেঘে মেঘে! বহ তুলি নাচিছে শিখিনী 1 ) 
হৃদি-কদম্বের সাথে দোলাইয়া “দোলা১,* 
ডভাকেতোমা--দোলাইতে তোমার বঙ্গিণি ! 
তাই সখি, বর্গ-কবি, “চিন্রা”র* উদ্যানে 
বসিয়৷ ( “অকুল শান্তি, বিপুল বিরতি, 
নাহি কাল, দেশ 1» ) চাহি, তব মুখ-পানে, 
“অনিমেষে করে সখি তোমারি আরতি !” 
"অন্তর-মাঝারে তার একা একাকিনী” 

তুমি জ্যোত্ন্না--চারিধারে আধার যামিনী ! 
তুমি মোর স্পর্শমণি ! তোমার ছুঃহাতে 
পিত্তলের বাল৷ দি পরাই সোহাগে, 

দরিদ্র কম্কণ-ছুটি, জ্যোত্ম্রা-সম্পাতে, 
ঝকমকে ঝলমলে কনকের রাগে ! 

গৃহের আরসী, ছবি ( তাহাদের সাথে 

কি সম্বন্ধ পাতায়েছ ? ) পড়ি এক ভাগে, 
তোমার বিরহে তারা থাকে গে বিরাগে ! 
মেঘের ছুংস্বপ্ন হেরে কি দিব! নিশাতে ! 


* বলেন্দ্র ঠাকুর প্রণীত (১৮৯৬), সুধীন্দ্র ঠাকুর-প্রণাত (১৮৯৬), রবীন্দ্রনাথ- 
প্রণীত (১৮৯৬) 


৯১ 


প্রথম খণ্ড : প্রেম-কবিতা ১৬১ 


তুমি ষবে হান্তমুখে তাদের সকাশে 

যাও সখি, তোমার ও মোহন পরশে, 
তাদের মলিন তনু কি দ্যুতি বিকাশে, 
করিয়া অবগাহন সোণার সরসে ! 
আমারো ছিল গে। সখি, মলিন নয়ন, 
এবে তাহে হাসি-ছটা, সোণার কিরণ! 
সত্য করি বল সখি, কোন্‌ অলকায়, 
কোন্‌ যক্ষ-মোহিনীর গ্রমোদ-উদ্যানে, 
শোভিতে মর্রবেশে ? বেছ্িয়। তোমায়, 
নীলকান্ত আলবালে, কনক-বিতানে, 
পালিত যক্ষ-মোহিনী ! প্রবাল-শাখায় 
ফুটিত মুকুতা-ফুল ! চাহি তব পানে, 
হষ-দীপ্তি উছলিত মোহিনী-বয়ানে, 

লাল নীল পীত রক্ত আভার ছটায় ! 
ছিলে কি গো কল্পলতা, ইন্দ্রের উদ্যানে, 
আলিঙ্গিয়া পারিজাতে ? হ'ত আন্দোলিত 
লীলা-রঙ্গে শাখা-বাহু ! চাহি তব পানে, 
উর্বশী মেনকা' বস্তা নতন শিখিত ! 


আকুলি সে দেবভৃমি, স্বর্গের শেফালি ! 
ফুটিয়া, ঝরিয়। পুনঃ, ফুটিতে কি আলি ? 
তারপরে বুঝি কোনে। হুর্বাসার শাপে, 
নারী হঃয়ে জনমিলে অবনী-মাঝার ? 
তব পুণ্যফলে, সঙ্গে আনিলে তোমার 
ত্বর্ণব্থ, শ্রীঅঙ্গের চীরু ইন্দ্রচাপে ! 

তবু সখি, তোমার ও বদনবগুলে 


উচ্ছলে স্বর্গের সেই দুরন্ত সৌরভ ! 
কিবলিব? হেরি কেহ অকুন্ঠিত দান, 
হাসিকহে £ “হের দেখ দরিপ্রের ঠা 1” 
হায় সে অদূরদর্শী ভানে না সন্ধান, 


১৬২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


তুমি মোরে_ রত্ময়ি !-_-করেছ সম্রাট ! 
দেবতা প্রসন্--আমি প্রিয় দেবতার ! 

কে পায় মরতে বল হেন উপহার ? 

তাই সখি, তোমার ও বূপ-কক্ষে বসি, 
থাকি আমি দিবানিশি । লোকে বলে £ “একি [ 
নির্জনে কেমনে থাকে 1৮”-হে কবি-প্রেয়সি, 
বুঝাব এদের, এর! বুঝিবে তবে কি? 
তোমার সকাশে বাস সেকি গো নির্জন ? 
সহত্র সমিতি সে যে সভার আহ্বান, 
সহন্দের সাথে সে যে শত আলাপন, 
সহম্বের সাথে সে যে আদানপ্রদান । 

তুমি এক? কথ। কও? দুণ্চক্ষু চঞ্চল 

কথা কয ; কথা কয় প্রগল্ভ অঞ্চল , 

কথা কয় শত মুখে কেশের কুস্তল !-_ 
কারে উত্তরিব ? হই বিস্ময়-বিহবল ! 
কি উত্সব । বুপরাজ্যে একি স্মঙ্গল ! 
একি তব অঙ্গে অঙ্গে হর্ষ-কোলাহল ! 
প্রেমের অব্যবসাম়ী--কি জানে উহারা ! 
“নির্জনে, একেলা বসি, আমি গে। কেমনে 
বিশ্বের সংবাদ রাখি নখের দর্পণে [*-- 
এই ভাবি, হয় তার! বিল্ময়েতে সার। ! 
তোমার সকাশে বাস সেকি গো নির্জন ? 
সহজ নগর সে যে, সহতআ্র নগরী, 

সহল্ম কাস্তার তে যে, নদী, গিরি, দরী, 
সহজ্র মোহন দৃশ্য, নয়ন-রঞজন ! 

বসি তব, বূপ-কক্ষে বিশ্বের আকাশ 

হেরি সখি, সীমাশৃন্য সে নীল বিতানে 
রবি শশী গ্রহ তার পাইছে প্রকাশ-_- 
দেববৃন্দ, দেববধূ, আলোক-বিমানে 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম-কবিত। ৬৮৩ 


কি আর দর্শনে তব অদর্শন বয় ? 
জীব-রাজ্য, তর-রাজ্য নরনারীময় [ 
বিস্বয়-বিস্ফীর-নেজ্জে জ্ঞাতি বন্ধু বলে £ 
“বধূর অঞ্চলে বাধা থাকে অহরহ-_ 

তার এত সহোদ্দর-সহোদরা-ম্েহ ? 

তাঁর এত মাতৃভক্তি? বুঝি ভূমগ্ডলে 

নাহি হেন বন্ধু-প্রীতি! দেখেছ কি কেহ 
কুটুদ্ব-আদর এত ?*__ও বূপ-অনলে 

( হোমানলে ! ) পুভায়েছি “আমিত্তেপ্র দেহ 
অজ্ঞ এরা, তাই এর] এত কথা বলে 

সঙজনি লো! তোমার ও প্রেম-মন্দাকিনী 1 
তাহারি প্রয়াগ-তীর্থে, ভ্বিবেণী-সঙ্গমে, 
পুণ্য-কুস্ত-মেল। দিনে, সরমে 'ভরমে 
অবলজ্জা ত্যজি, হইয়াছে সম্্যাসিনী 

আমার এ আত্মা-বধূ [গড়েছে মন্দের 
ভিতরে £ বাহিরে মাজ্র উচ্চ পৌধ-শির ! 
লোকে বলে হ “সবি এর অদ্ভূত ব্যাপার ! 
ছ'সন্ধ্যা জোটে না অন্ধ, দশা যার এই 1_- 
লক্ষ্মী সরস্থতীব বরপুঞ্জ যেই, 

সেও কিন্তু দেস্স এরে গ্রীতি-উপহার 1” 
“সেও কিন্ত করে এরে জ্রীতি-নিমন্ত্রণ; 
আদর-ক্ষীরাশ্থু স্বাহু পিয়ায় ষতনে ! 

পল্মার পুলিনে যেতে করে আকিঞ্চন ; 
লজাট মগ্ডিয়া দেয় সুমাল্য-রতনে 1” 

অস্ষি যাছুকরি ! এরা জানে না তোমার 
যাদুমন্ত্র__কবিভ্তীয়, কল্পনায় দীক্ষ1__ 
প্রেম-কুশাসনে বসি একান্তে এ শিক্ষ। ! 

অয়ি বিশ্বরমে? তব প্রীতি-প্রতিভার 

কি মাহাত্ম্য !--দীন আমি, পথের ভিথারী : 


১৬৪ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


বন্ধু মম রাজপুত্র রাজার বিয়্ারি । 

লোকে বলে £ “এর হায় এমন স্ুরীতি, 
পত্র লিখ এবে, তুমি তাহার উত্তর 

পাবে না (হাসির কথা ! ) ছুইটি বৎসর ! 
( ধর্ধের আশঙ্কাস্থল ! বন্ধুতার ভীতি ?1)-- 
তবু কিন্তু এর প্রতি বিরাগ, অগ্রীতি, 

কভু নাহি জনমিবে তোমার পরাণে ! 
অদ্ভূত আলাপী !_ বুঝি যাছুমস্ত্র জানে 1” 
আমি হই হেসে সারা, শুনে এ ভারতী ! 
স্বজ্জনি জানে না এরা--নির্বাক্‌ নীরবে, 
তোমার 'আমত চক্ষু (মুখে নাহি বাণী ! ) 
ভরি দেয় বক্ষ মোর কথার উৎসবে ! 

মুগ্ধ হয়ে শোনে শ্োতা--মোর অন্তঃপ্রাণী ! 
বশম্বদ বন্ধুবর্গ জানে এ বারতা-_ 

মুখর প্রেমের উৎস মোরো৷ নীরবতা ! 
লোকে হাসে হেবি মোর বিধবার ব্রীতি, 
আতপ-তওুল-ছুপ্ধ-উত্ভিদের রসে 

এ দেহ-পালন ! চাকচিক্য, সজ্জা-প্রীতি, 
নাহি মম £ একি রঙ্গ হায় এ বয়সে । 
“পশ্, পক্ষী, দাস, দালী-_জীব সমুদয় 1”-_ 
তুমি মোরে শিখায়েছ, অয্মি অেহলতা ! 
করুণাময়ীর প্রাণ ভ্্রব হয়ে বয় 

জীব-ছুঃখে, নারীব্দপা কে তুমি দেবতা? 
কনকের কাজ করা» ম্বর্ণফুলে ভরা, 

তুলে রাখি অনাদৃত বারাণসী শাড়ী, 

অগ্নি গৃহস্থের বধূ, অযত্র-অস্বরা, 

বিশ্বের সৌন্দধ তুমি লইয়াছ কাড়ি ! 
“বাকল-বসন। শোভা-_তাপসী সবল 1” 
তোমারি এ শিক্ষা, অমি গৃহ-শকুসম্তল! ! 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম-কবিতা ১৬৫ 


কেহ বলে: “আছে এর শিরোরোগ-ব্যাধি 1” 
কেহ বলে : “এ কবিটি নিশ্চয় পাগল ! 
ধরণ ধারণ এর সবি উচ্ছ.ত্খল !” 

এইরূপে পরস্পরে সবে বিদশ্বাদী ! 
শপথ-কাহিনী মম যারা নাহি জানে, 

তারা বলে £ “এ কবিটি পিয়ে মনঃসাধে 
সোমরস £ হেব ওর রক্তিম নয়া 
মাদকতা 1*--আমি হাসি মিথ্যা অপবাদে ! 
তুমি গে! মদির-আখি, প্রেমের পিয়াল 
দাও ভরি স্ধাওসে হ আমি হঃয়ে ভোর, 
পিই তাহা-__স্থধামুখি ! নিভৃত নিরাল। 
তব সোহাগেব কুঝ্ে 7 অপরাপ ঘোর 
এইমাত্র মোর !__-ও-গো নিন্দা, টদত্যবাল' 
পাঁগল করেছে মোরে পাগলিনী মোর 
আলুথালু কেশপাঁশ, মাথার বসন 

চরণে লুটায়ে পড়ে ; ব্যস্ত গৃহকাজে, 
ছুটিতেচ্ছ চতুর্দিকে ! জান না বন্ধন, 
মৃত্তিমতী স্বাধীনতা ! পাগলিনী-সাজে, 
হাসিয়া করিছ কাজ ! যেন মেঘমাঝে 
আাবণের তসৌদামিনী | বিষুক্ত হরিণী 

যেন বনমাঝে ! তটিনী যেন রজিণী ! 
উধাও, অস্থির, তব লারী-মৃতি রাজে 

হে নারি! অবন্ধনের অস্তব-অস্তবে 
তবুকি বন্ধন ! তবু কি শোভা-শৃঙ্খলা, 
তোমার এ উচ্ছজ্খল অশোভা-ভিতরে ! 
চঞ্চলারে বাধিস্বাছঃ অয়ি স্বমলা [ 
শ্রশাসিত, নিয়ন্ত্রিত, রাজভ্জ্র-মাঝে, 

রাজ্জী হয়ে, তোমার ও নারীমৃর্তি রাজে ! 
হে মোহিনি শিক্ষাদাত্তি! তাই এ বন্ধন 


১৬৬ 
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মম অবদ্ধন-মাঝে কল্পনা-অশ্বিনী 
ছুটিছে কাস্তারে, তার চরণে শিঞ্জিনী 

দিয়া, আনিছ টানিয়া ; ধন্য এ তন | 
নয়__নয় উন্মাদিনী কবির প্রতিভা; 
তিমিরপুগ্রের কুণ্ধে যামিনী যেমনি 

ফুটায় চন্দ্র-কুন্থমে, তুমিও তেমনি 
কবি-চিত-অন্ধকারে ঢালিয়াছ বিভা ! 
চারিধারে কোলাহল শবেের সাগরে। 

ঘোরা তমস্থিণী নিশি, বহিছে ঝটিকা 1 
কবি-চিত্ত-বেলাভূমে সৌন্দর্যের শিখা 

কে জালিল? হে নারি, মোহিনী মৃতি ধরে, 
শাস্তি শাস্তি” উচ্চারিলে !__ আইল অমনি, 
লাগর-সঙ্গমে মরি অর্থ-স্থন্ধুনী ! 

নিরানন্দে ছিল সি প্রেমের নগরী ২ 

ছিল না উত্মব ; যত এশর্শ-বিভব 

ছিল গুপ্ত; মাঁলঞ্চের পুষ্পতরু সব 

ছিল শু $ নিদ্রামগ্ন যতেক সুন্দরী ] 

তুমি এলে একদিন রাজারাণী-প্রায়__ 
জাগিয়! উঠিল হর্ষে নিব্দ্িত নগরী ! 

সে দিন কি ভুলিয়াছি? ভোলা কি গো ষায়? 
এস সখি, আজি তোম! অভিষেক করি ! 
ধর ধর ছত্রদণ্ড, রাজরাজেশ্বরী 1 

বিপুল ভাবের রাজ্য, অদ্ভূত, বিরাট [ 
বিচিন্তর-ফুল-আলোকে তোঁরণ-কপাট 
আলোকিত সিংহদ্বারে; কল্পনা-অগ্পরী 
বরধষিছে লাজমুষ্টি ; গায় শতভাট 

তোমার মঙ্গল-গীতি, হে বঙ্গ-নুন্দরি ! 


( অশোকগুচ্ছ, ১৯৩০ ) 


তআকুলত। 
বিজয়চজ্জ অভুমদার 


(১) 
কেন গে। বাধিল মোরে বিবাহের ভোরে ? 
অসহ বন্ধন ! 
কিবা সুখে সে স্গখিনী পিগ্ুরের বিহগিনী ? 
প্রমুক্ত গগন 
বিস্তীর্ণ শ্যামল বন হেবি কাদে অন্ুক্ষণ ; 
পীড়িত লৌহের দণ্ডে পক্ষপুট তার । 
ওবু নিত্য ব্যথা-মাখা ঝাপটে বাসনা-পাথা ; 
বধিতে যুবতী-জনে একি কারাগার ! 
(২ 7) 
নিত্য খদি নব খতু না সাজাত তনু 
ধরণী তোমার ; 
মোহিনী বলিয়া ভোরে কে ত্খিত আখি ভোরে 
কহ অনিবার ? 
হতে কি স্ন্দর তুমি পুস্পময়ী বনভূমি ? 
নিত্য নব নব ফুল ন! ফুটিলে হেসে ? 
হে গগন, তব পটে কু নীল শোভা ফোটে 
বিজুলি-জড়িত ঘন কত আসে ভেসে । 


৬ ৩) 
বিচিন্ত্রতা নাহি যদি প্রেমের সম্ভোগে 
সেকি সুখমফ় ? 
নিত্য দি নবোত্সবে মন্দির নাহিক শোভে, 
আধার আলম । 


১৬৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


জলাঞগুলি দিয়া সাধে, বাসন! বিষাদে কাদে ; 
যৌবন-মন্দির মম পূর্ণ তমিজ্রায়। 

নির্মম পুরুষ-হৃদি, স্থজিল বিবাহবিধি, 
দহিতে রমণীগণে শত যাতনায় । 


(৪ ) 


* 


ভাড়িশ বালির বাধ, প্রেম-প্রবাহিণী, 


বহে যা ছুটিয়া। 
মুক্তপথে একাকিনী ওডে চিত্ত-বিভগিনী 
পক্ষ বিধুনিষা | 
মিথা। কথা, কুল, লাঙ্গ ; এস তুমি দেবরাজ । 
তৃপ্ত কর; ক্ষিপ্ত প্রাণ নবভোগ আশে । 
যথা নব ফুল ফোটে, নব সমীবণ ছোটে, 


এ নব যৌবন লয়ে যাব সেহি দেশে । 


( ফুলশব; ১৯০এ 


সীতো 


প্রেমধ্যান 
বিজয়চজ্র মজুমদার 


প্রিয় পঞ্চবটী বনে চিত্র কুপ্ত নিরজনে 
কোথা সে নয়নানন্দ কহ গোদাবরি? 

স্থথ-স্বতি-মাথা তব হৃদয়-পরশি রব) 
ঢাঁল গো তাপিত বক্ষে করুণা-লহরী । 

লতায় পাতায় ফুলে সবসীর শ্যাম কূলে, 
গিরি-শিরে, তব নীরে, স্থধু রাম নাম; 

আজি এই জনস্থানে ছায়া কাপে রাম-নাষে, 
করি সে নামের ধ্বনি পাখী গাহে গান। 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম-কাবত। ১৬৪ 


নিশ্বাসে শোণিতে মাখা-_ পর1ণের বুকে আক! 
প্রীতি ধারঃ ছবি ধার, কোথা পে দেবতা? 

নিত্য পুজি পাদ ধার ঢালি ভক্তি-অশ্রধার 
কোথা সে চরমগতি, প্রেমে মুক্তিদাতা ! 

ওই পুনঃ পম্পাসরে কলহংস গান করে, 
গগনে বলাকা যেন তোরণে গ্রথিত ; 

ওই রে আকাশ-গাক় ক্রৌঞ্চ-গীতি ভেসে যায়, 
আনন্দে ময়ুর পুনঃ গাহে কেকাগীত। 

প্রকৃতির প্রেম-পুরে, কার প্রাণ প্রেমে পুরে 
কহিব প্রেমের কথা প্রেমের ইজিতে ? 

ক্োক-বধূ যবে ছুখে কাদিবে, কাহার বুকে 
মুখ রাখি যাচিব সে রহিন ভাডিতে ? 

দীপ্তিহীন ছুটি আঁখি আজি কৰ্পুটে ঢাকি 
ধ্যান করি পদযুগ বিরলে বিজনে । 

আজি শ্যান চিত্রপটে আরজ এ তটিনী-তটে 


হে দেব! প্রকাশ ত্য জলদ-বরণে। 


কে তুমি ছুখিনী বাল। ? সীতার ঘরম জ্বাল 
মননে অন্ুভ্তবি, বল্‌, কাছ অনিপার ? 

এস ছুঁহে গলা ধরি রাম নম গান করি; 
কাছে এস প্রিয় সখি বাসন্তি আমার । 

ভারত চরণে ধার এ দাসী হৃদয়ে তার ; 
আদরের আদরিণী আমি জান নাকি ? 

প্রেমময় মোর স্বামী, প্রেমে ভাগ্যবতী আমি ; 
অভাগিনী নহি আমি, দুখিনী জান্কী। 

প্রাণে প্রাণ আছে গাঁথা, ভিম্প নহে রামসীতা, 
প্রজার রগজনে দুঃখ কেন না সহিব ? 

আত্ম-স্থখ-অন্বেষণে না তুবি সম্ভতিগণে, 


অকলস্ক রাম নামে কলঙ্ক আনিব ? 


১৭০ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


কি দুঃখে ছুখিনী সীতা, জান নাকি সেহি কথা? 
একাকিনী নহে সে ষে গহনবাসিনী। 

অযোধ্যার সিংহাসন, আজি যে গহন বন! 
কি যে ব্যথা বুকে তার জানে বিরহিণী। 


চিরদিন মোর তরে সে কমল-আখি ঝরে, 
এ দুঃখ কহিব কারে, সহিব কেমনে ? 

কুশাগ্র বিধিলে পায় এবে বুক ফেটে যায় ! 
হায় রে সম্তাপে তীর বৃহিনু বিজনে ! 

কপোলে কপোল রাখি, আঁথি দিয়া আখি ঢাকি 
আর কি তৃষিতে তীরে পারিব কখন? 

এস ছুহে গলা ধরি রাম নাম গান করি, 
ধ্যান-ভরে, বুকে কোরে, সে রাঙ্গা চরণ । 


( ফুলশর? ১৯০৪ ) 


অজ-ঘিলাপ 
বিজয়চজ্্র মভুমদার 


( ১) 


জাগ গো সথি ইন্দুমুখি, 
কেন গো আখি মুর্দিলে? 

কহ কি ব্যথা লাগিল কোথা ? 
কেন গে পড়ি ভূতলে? 

কুন্ুম-ম্াল। আঘাতে বালা, 
মূরছে যদি চেতনা, 

উঠ গো ত্বরা, কঠোর ধরা 


বাড়াবে আরে বাতন। ! 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম-কবিতা ১৭১ 


জানি গো জানি অঙ্গখানি 


কুক্থম হতে স্কুমার ; 
জানি গো ক্ষিতি কঠিন অতি, 
ঝটিকা বাজে সমীরে তাবু । 


কোমল কচি প্রেমেতে বূচি 
আসন মম অস্তবে, 
রাখিব এস; হৃদয়ে বোসো ; 


উঠহ প্রিয় জাগবে [ 
(॥ ২ ) 


গুহিণী মম সচিব য্ম 
লক্ষ্মী সুখ-সম্পদে, 

সহায় মম সঙ্গী মম-_ 
ওগো] ও সখি নর্খদে ! 

ভডাঁকিছে তোরে আদর করে 
সবীরা কত সাধিয্া ; 

ডাঁকিছে সবে করুণ রবে 
পাখীরা হেথা কাঁদিয়া | 

কার্দিছে অলি কুহথম-ক্লি 
বিবাদে পড়ে খসিয়া ; 

শোক-বিনত কাপিছে লতা, 
সমীর কাদে শ্বসিয়। | 

বেদন1-ভরে বোদন করে 
প্রভাত দিব! যামিনী, 

উপেখি সবে তুমি কি রবে 


নীরবে তবু মালিনি? 
(৩) 


তটিনী-পারে অন্ধকারে 
ক্রৌঞ্চ-সম বুঝিরে ; 
এপারে আমি ওপারে তৃমি, 


ডাকিয়া দৌতে খাজিবে 


১৭২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


আমার কথা পশে না তথা, 
তোমারে কথা শুনি না; 

এ নিশা কবে প্রভাত হবে, 
জানিনা ও গে! জানিনা ! 

গরজি হারে অন্ধকারে 
উত্ষি ছোটে অকুলে__ 

ওপারে তুমি, এপারে আমি 
ভাকিয়৷ কাদি আকুলে ! 

ভাসিয়া শোতে সিন্ধু-পথে 
তরিয়া আমি যাব কি 1 

জীবন-পারে আঁবার তোরে 
পাব কি আমি পাব কি? 

( যজ্ভন্মঃ ১৯০৪ ) 


মোহিনী 


বিজয়চজ্ঞ মজুমদার 


কেন গো গাহ? আমি তো গান 
শুনিতে চাহিনি। 

করুণ ওই গীতিতে 
তরুণ হয় স্মৃতিতে 

অতীত সখ সহিত ছুখ-কাহিনী । 
কঠ-__গড়া ননীতে_ 
স্পন্দিত সে ধ্বনিতে; 

আঁখির কোণে নাচে সঘনে চাহনি । 
উরসে তুলি লহরী 
বরধি রস-মাধুরী, 

মি” অধর বহেরে ম্বর-বাহিনী | 


প্রথম খণ্ড 2 প্রেম-কবিতা ১৭৩ 


বিভল হ*য়ে চকিতে, 
অতল কোন্‌ অতীতে 
ডুবিয়া মরি, উঠিতে নারি, মোহিনি ! 
কেন গো গাহ ? আমি তো গান 
শুনিতে চাতিনি । 


€ ষজ্ঞভন্্র, ১৯০৪) 


আমায় ভাতবাসি 
বিজয়চক্দ্র মজুমদার 


তোমায় ভালখাসিনেক” আমাফ ভালবাসি ! 
বুকের পাষাণ, ঘাড়ের বোঝা, 
তোমার উপর চাপিয়ে সোজ।, 
পথ চলিতে চাহি ব'লে, তোমার কাছে আস, 
তোমায় ভালবাসিনেক”» আমা ভালবাসি ! 


তোমার প্রীতির বনে তুলে কুস্ছম রাশি রাশি, 
ফুলের মাল! গলায় পরি ; 
ভুল্‌তে জ্বাল! গলা ধরি; 
করুণ চোখে চাইলে তুমি মুখে ফোটে হাসি । 
তোমায় ভালবাসিনেক” আমায় ভালবাসি £ 


বিষাদ যখন ঘনিয়ে এসে বিশ্ব ফেলে গ্রাসি, 
তখন তুমি ওগো বধু £ 
চুন্ধনেতে ঢাল মধু? 
সেই অস্বতে বিষের জ্বাল! নিঃশেষিয়ে নাশি । 
তোমায় ভালবাপিনেক* আমায় ভালবাসি £ 


১৭৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


ভাটার টানে মৃত্যু-সিদ্ধু পানে চলি ভাসি. 
আঁকৃড়ে ধরি তোমার চরণ, 
তোমার পায়ে সপি মরণ, 
তোমার দেওয়। জীবন-ভেলায় উজান বয়ে আমি । 
তোমায় ভালবাসিনেক” আমায় ভালবাসি ! 


( হেয়ালি, ১৯১৫) 


প্রেমপ্রাতিম। 
মুন্সী কায় কোবাদ 


( ১) 
আমি দেখিতাম শুধু তারে ! 
মধুর ঠাদনীময়ী মধুরা যামিনী, 
শশধর হাঁসিত অন্থ”র ! 
সে তখন ধীরে ধীরে, এসে এই নদীতীরে, 
গাইত প্রেমের গীত মাতায়ে ধরণী 3 
তাহার মধুর শ্বরে মুকুতা৷ পড়িত ঝরে 
নীরবে বহিয়! ষেত আকুল! তটটিনী ! 
আমি দেখিতাম শুধু তারে ! 
(২ ) 
সে আমার স্থখে ছুঃখে প্রাণের সঙ্গিনী! 
তারি তরে বেচে আছি ভবে ! 


জীবন-জলধি-পাড়ে, আর কি পাইব তারে 
এক ছুই করে আমি মাসদিন গণি ! 
সে চাদ উঠে না আর, ঢালে না সে স্ুধা-ধা'র, 


আমি তার সে আমার-_ শুধু এই জানি ! 
সে আসিবে কবে ! 


প্রথম খণ্ড : প্রেম-কবিতা 


(৩) 
তাহারি চরণ চুমি বনকমলিনী 
ফুটিয়া উঠিত থরে থরে! 
সে নিতি উন্মুক্ত কেশে, ফুলরাণী-বেশে এসে 
্াড়াইয়া এই সরঃতীরে 
গাইত প্রেমের গান, আকুল করিয়া প্রাণ 
বিহগ শিখিত সেই প্রেমের রাগিণী 
আমি দেখিতাম শুধু তারে । 


(৪ ) 
সে সদ। কুস্থম-সাজে এলাইয়া বেণী 
আমার এ প্রাণ নিত কেড়ে ! 


চারিধারে পুষ্প-তরু, বাসু বত ঝুরু ঝুরু 
কোকিল তুলিত কত কুহু কুহু ধ্বনি ! 
হেরি তাবু বূপরাশি, হেরি তার প্রেমহাসি, 


পাপিয়া আকুল প্রাণে হ'ত পাগলিনী 
আমি দেখিতাম শুধু ভারে [ 


(৫ ) 
তাহারি রূপের ছটা উজলি ধরণী 
ঝৰিয়া পড়িত চারি ধারে ! 
আকাশে চন্দ্রমা-তারা, তারি প্রেমে মাতোয়ার৷ 
নয়নে খেলিত তার চঞ্চল! দামিনী ! 
বুকেতে অ্ুৃত-খনি কণ্ডে সুধা-নির্করিণী 
সৌন্দর্য-সরসে সে যে ফুটস্ত নলিনী ! 
আমি দেখিতাম শুধু তারে ! 


১৭৫ 


( অশ্রমালট-3৮৯৪ ) 


কে তুহ্ি € 
সুদ্পী কায কাবা 


€& ১) 
০ক তুমি ?--0০ক তুমি? 
ওগো প্রাণমসি, 
তকে তুমি বমণী-মণি 
তুমি কি আমার, হৃদি-পুস্প-হার 
০্রমেক্স অমিম্ খনি ! 
কে তুমি রধ্ণী-মণি ? 


€ ২ ) 

০ক তুমি ? 

তুমি কি চম্পক-কলি ? 

গোলাপ মতিয়া €বলী ? 
তুমি কি মলিক? যুখী ফুল কুমুদিনী ? 

সৌন্দর্যের সথধাসিন্থু, 

শরতের পুর্ণ ইন্দ্ু 
আধার জীবন-মাঝে পূর্ণিমা রজনী ! 

কে তুমি বমণী-মশি ? 


0৩) 
০ক তুমি ?-- 
তুমি কি সন্ধ্যার তারা, ক্ধাংশুর হধা-ধাব! 
পারিজাত পুস্প-কলি 
বিশ্ব-বিমোহিনী 
অথব। শিশির-ল্সাতা, অর্ধস্ফুট, অনাভ্রাভা 
প্রণয়-পীষযুষ্ভরা, 
সোনার নলিনী ! 
কে তুমি বম্শী-মণি ? 


প্রথম খণ্ড ঃ প্রেম-কবিতা ১৭৭ 
(৪ ) 
কে তুমি ?- 
কে তুমি বসস্ত-বালা, অথবা প্রেমের ডালা, 
প্রাণের নিভৃত কুঝে 
স্থধা-নির্ঝরিণী ! 
অথবা প্রেমাশ্র-ধারা, শোকে হুংখে আত্মহার' 
প্রেমের অতীত স্মৃতি, 
বিধবা! রমণী ! 
কে তুমি রমণী-মণি? 


(৫ ) 
কে তুমি ?-- 
তুমি কি আমার সেই 
হদয়-মোহিনী ? 
সেই যদি,_-কেন দূরে? এস, এই হৃদি-পুরে 
এস, প্রিয়ে প্রাণময়ি, 
এস" সুহাসিনি ! 
এস” যাই সেই দেশে, ফুল ফুটে চাদ হাসে 
দয়েলা কোয়েলা গায় 
প্রাণের রাগিণী ! 
জর! নাই-_সৃত্যু নাই, প্রণয়ে কলঙ্ক নাই 
চল যাঁই সেই দেশে 
এস" সোহাগিনী | 
কে তুমি রমণী-মণি ? 


( অশ্রমালাং ১৮৯৪) 


১ 


প্রেমেত্র স্মাতি 
মুন্দী কাকসকোবাদ 


কে দিল ০স স্মতি আঙজ্দ তুলে? 
পাষাণে বাধিস্সা প্রাণ হৃর্দি করি খান্‌ খান্‌ 
জনমের মত যারে 
গিক্সাছিন্জ ভুলে [ 
০ক দিল সেস্মতি আজি তুলে? 


সেই মুখ-_-০েই হাসি, ০স অতুল ব্গপরাশ্ি, 
প্রাণের অধিক ভাল 
বেসেছি যারে ! 
কেমনে ভুদিব আমি তারে ? 


০ মোর হৃদয় মণি, সে মোর শ্রেষের খনি, 
সে বিনে ০কমনে আমি 
রব ধরাতলে । 
০ বাঁ কোথা আমি কোথা,  এজনম গেল বৃথা, 
বসে বসে কাদ্দি আমি 
তটিনীর কুলে ! 
তকে দিল €স স্মতি আজি তুলে? 


তেই ভালবাসে যারে, সে যদি না পায় তারে, 
বুথ! যে জনম তার 
ধিক নরকুলে 
এমন বিধান যার, দয়! মায়া নাই ;তার 
চাইনে এমন জন্ম 
পাপ ধক্াতলে 
০ক দিল €স স্বতি আজ্জি তুলে £ 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম-কবিতা 


স্বার্থপর দেশাচার কেড়ে মোর কঠ-হার 
পরায়ে দিয়াছে হায় 
অপরের গলে ! 
তারি ম্বতি বুকে ধরি, দিন রাত কেঁদে মরি, 
আর কি পাইব ভারে 
জীবনের কূলে ! 
কে দিল নে স্মৃতি আজি তুলে? 


এ প্রাণের কত কথা, এ প্রাণের কত ব্যথা, 
চাপিম্না রেখেছি আমি 
হৃদয়ের মূলে ! 
প্রাণ ভরা ভালবাসা, প্রাণ ভর। কত আশা! 
নারিন্ জানাতে তারে 
এ হৃদয় খুলে ! 
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে? 


জগত ভরিয়া তায় দেখি আমি হাঁ হাক 
তাহারি মুখের জ্যাতিঃ 
গগনে ভূতলে ! 
কে দিল সে ন্মতি আজি তুলে? 


সমীরে তাহারি শ্বাস, গোলাপে তাহারি বাস, 
দেহের বরণ তার 
চম্পকের ফুলে [ 
অধরে পীধুষ ভরা, আখি ছুটি মনোহরা 
প্রেমের প্রতিম। সে ষে 
অবনী মগুলে! 
কে দিল সে স্বৃতি আজি তুলে? 
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মনে করি ভুলে যাই, ভূলিলেও স্থখ নাই 
অশান্ত হৃদয় মোর 
ভাসে আখি জলে ! 
নক্ষত্রে তাহারি হাসি, চাদে তার বূপরাশি 
তারি মুখ দেখি আমি 
ফুলে ও মুকুলে ! 
কে দিল সে স্থৃতি আঙ্জি তুলে? 


( অশ্রমালা, ১৮৪৪ ) 


প্রণয়েন প্রথম ছন্ধন 
মুন্ধী কায়কোবাদ 


(১) 
মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন ! 
যবে তুমি মুক্ত কেশে, 
ফুলরাণী বেশে এসে, 
করেছিলে মোরে প্রিয় ন্বেহ-আলিঙ্গন ! 
মনে কি পডে গে৷ সেই প্রথম চুহ্বন ? 


(২) 
প্রথম চুম্বন ! 
মানব জীনে আহা শান্তি-প্রস্রবণ ! 
কত প্রেম কত আশা, 
কত নেহ ভালবাস, 
বিরাজে তাহায়, সে যে অপাথিব ধন 
মনে কি পড়ে গে! সেই প্রথম চুম্বন 1 
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( ৩ ) 
হায় সে চুম্বনে 
কত সুখ ছঃখে কত অশ্রু বরিষণ ! 
কত হাসি কত ব্যথা, 
আকুলতা, ব্যাকুলতা, 
প্রাণে প্রাণে কত কথা, কত সম্ভাষণ ! 
মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন ! 
(৪ ) 
সে চুম্বন, আলিঙ্গন, €্রম-সম্ভাষণ, 
অতৃপ্ত হৃদয় মূলে 
ভীষণ ঝটিকা তুলে, 
উন্মত্ততা, মাদকতা ভরা অনুক্ষণ, 


মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন ! 
( অশ্রুমালা, ১৮৯৪) 


বিছ্ায়েত্র শেষ চুম্বন 
মুন্সী কায়কোবাদ 
(১) 
আবার, আবার সেই বিদায়-চুণ্খন, 
আলেয়ার আলোপ্রায়, 
আধারে ডুবায়ে যায়, 
স্থৃতিটি রাখিয়া হায় করিতে দাহন ! 


(২ ) 
বিদায়-চুম্বন, 
উভয়েরি প্রাণে করে অগ্রি বরিষণ, 
উভয়ে উভয় তরে, 
আকুলি ব্যাকুলি করে, 
উভতয়েরি হৃদিস্তরে যাতনা ভীষণ ! 
এমনি কঠোর হায় বিদায়-চুম্বন ! 
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(৩) 
প্রণয়ের মধুমাখা প্রথম চুম্বনে 
শুধু সুখ সমুল্লাস, 
এতে ঘন হাহুতাশ, 
কেবলি যে বহে হায় উভয়েরি মনে ] 


(৪ ) 
সে চুম্বনে এ চুম্বনে কি দিব তুলনা, 
সে ন্বর্গের পরিমল, 
এ মত্যের হলাহল, 
তাহাতে উল্লাস, এতে কেবলি যান! ! 


(৫ ) 
সে যে শরতের সিপ্ধ সুধাংশু-কিরণ, 
মুহুর্তে মাতায় ধরা, 
এযে শুধু ক্লেশ-ভর৷ 
টবশাখের ঘন ঘোর ঝটিকা ভীষণ ! 
( অশ্রুযালা, ১৮৯৪ 


পি 
নগেজ্দনাথ গুণ 


উছলিছে রূপবাশি লাবণ্য-সাগরে, 
কূলে কূলে উছলিছে যৌবনের জল; 
তমুতে তরদ্ধমা'ল। সাজে থবে থবে ; 
অঞ্চলের পূর্ণরূপ হয়েছে চঞ্চল। 
কপোলে তরঙ্গ দোলে চিবুকে খেলায়, 
সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে নয়নে ঠেকিয়ে, 
উচ্ছৃসিয়ে ওঠে যেন হৃদয়-দোলায় 
শব্দহীন কলম্বর ঘিরিয়ে ঘিরিয়ে ; 
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উদ্বেলিয়! দেহসীমা ভেজে ফেলে কূল 
ব্যাপ্ত হতে চাহে যেন বিশ্ব চরাচবে ; 
ব্রিজগতে আছে যত অস্ফুট মুকুল 
ফুটাবারে চাহে সবে চাপিয়া অধরে ; 
ষাচিয়া জগতে দিবে প্রেম-আলিঙগন, 
রূপের শীতল জলে জুড়াবে ষাতন। 
(স্বপনসঙ্গীত, ১৮৮২ ) 


যোয় শ্রেবসন্ত 
দ্বিজেক্দ্লাল বায় 


আয় রে বসস্ত তোর ও 
কিরণ-মাখা পাখা তুলে । 

নিয়ে আয় তোর কোকিল পাখির 
গানের পাতা গানের ফুলে । 


বলে_ পড়ি প্রেমফাদে 
তার সব হাসে কাদে ৮ 
আমি শুধু কুড়ই হাসি-- 
স্থথনদীর উপকূলে । 


জানি না ত ছুথ কিসে, 
চাহি ন1 প্রেমের বিষে, 
আমি বনে বেড়িয়ে বেড়াই, 
নাচি গাই রে প্রাণ খুলে । 


শিয়ে আয় তোর কুক্মরাশি, 
তারার কিরণ, চাদের হাসি, 
-মলয়ের তেউ নিয়ে আয় 
উড়িয়ে দে মোর এলোচুলে । 
( আর্ধগাথা, ১৮৮২ ) 


ভালবাপসিত্ জে। তাত্রে 
দ্বিজেজ্ঘলাল বায় 

ভাঁলবাসিব লো তারে সেও ষদি ভালবাসে, 
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে। 
কি তবগুণে, কে জানে, তারি পায়ে বাধা প্রাণ এ; 
দিয়েছি কি ছার প্রাণ সে হৃদিরতন-আশে ; 
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে। 
ফিরে কি লো যায় উদ! ধরণী না চায় যদি, 
সাগর চাহে ন। বলি ফিরে কি লো যায় নদী; 
প্রেম লো আত্মার গান, প্রেম লো প্রাণের প্রাণ 
প্রেম কি লো বাধা কারো আদেশ কি অভিলাষে, 
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে। 


( আধগাথা, ১৮৮২ ), 


াডোও 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 

দাড়াও স্ন্দরি ! চক্ষের সম্মুখে, ছায়াবাজিপ্রায়, 
এই বিবন্তিত ব্রহ্মাণ্ড জগৎ এসে চ'লে যাক্স; 

তার মাঝে তুমি দাড়াও স্থন্দরি ! 

একবার দেখি ছুটি নেত্র ভবি+ 
প্রেমের প্রতিমা, পরিয়ে, প্রাণেশ্বরি [- 

দাড়াও হেথায় । 

আমি তরঙ্গিত আবর্ভসঙ্কুল উন্মত্ত জলধি, 
উচ্ছ.ঙ্খল 7-করি তোমারে সতত নিপীড়ন যদি ; 

তুমি জেহশ্তাম। ধরিত্রী 1-_নীরব, 

সহা কর) বক্ষ প্রসারিয়া, সব 

লাঞ্ছনা, ও অপমান, উপন্রব, 

লহ নিরবধি । 
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নিষ্টর সংসার স্বার্থপর; স্বার্থে নিমগ্র থাকুক ; 
তুমি দাও প্রেম, তৃমি দাও শাস্তি, নেহ, এতটুক ; 
শুন্য অবসাদে, এস মাথ!| রাখি 
ও কোমল অঙ্কে ; এস চেয়ে থাকি 
ও আন্ত নেজ্ছে তুমিই একাকী 
ফিরাযো না মুখ । 
সব দুঃখ হতে, সব পাপ হঃতে, অস্তর ফিরাই 
তোমা পানে যেন $ সেথা যেন সদা তোমারেই পাই । 
তব ব্রত হোক, প্রীতি-পুণাভরা, 
ওগে। শাস্তিময়ি, ওগে। শ্রান্তিহরা_ 
শুধু ভালবাসা, শুধু সহা করা, 
নীরবে সদাই । 
যত অপরাধ, যত অত্যাচার, যাহ? করি নাক” 
সব কর ক্ষমা ; হাশ্যমুখে দেবি  তাম চেয়ে থাক । 
পাতকী নারকী আমি যদি হই, 
তবু ভালবাস তুমি প্রেমম্‌য়ি ! 
এ অধমে তবু সোহাগে চুম্বসি' 
বুকে ক'রে রাখ ! 
( মন্দ্র, ১৯০২) 


মোহিনী 
মনকুমারী বস্ত্র 
(১) 
কেন যে এ দশ! তার সে তা জানে না, 
চাহিলে মুখের পানে আখি ভোলে না; 
মুখখানি বাড! রাঙা, 
কথা বলে ভাড ভাঙা, 
কত বলি “সবু সরু* তবু সবে না, 
কেমন সে হতভাগী, কিছু বোঝে না। 
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(২ ) 
সকালে গোলাপ ফোটে বন উজলি, 
সে এসে দীড়ায় আগে সোহাগে গলি; 
দেখি তার মুখে চেয়ে, 
হাসি পড়ে বেয়ে বেয়ে, 
কচি হাতে তোলে কত কুস্থম-কলি !__ 
দেখিলে সে ফুল-তোলা তুলি সকলি। 
( ৩) 
বাসন্ত বিকালবেল। মৃদু বাতাসে, 
তারি ছবিখানি কেন পরাণে ভাসে? 
শরত-চটাদেরে ছেয়ে, 
সে কেন গে! থাকে চেয়ে, 
শুকতারা-রূপে কতু নীল আকাশে, 
কেন সে মরমে সদ! ঘনায়ে আসে? 
(৪ ) 
যতবার উপেক্ষিয়া ণিয়াছি চলে, 
ততবার এসেছে সে “আমার” বলে 1-_ 
সে মধুর স্থধা-স্থরে, 
পরাণ দিয়েছে পরে, 
পথে বাধা, আখি বাধা, চরণ টলে, 
তাই ফিরিয়াছি তারে “আমারি” বলে ! 
(৫ ) 
কি মোহিনী মায়া যে সে তা ত জানিনে, 
ছেড়ে যেতে চাহি ভূলে- তাও পারিনে ; 
উপেক্ষিতে গিয়ে তায়». 
প্রাণ ভেঙে চুরে যায়, 
পাছে অশ্রু হেরি তার আখি-নলিনে ! 
কি বাধনে বেধেছে সে কিছু জানিনে। 
( কনকাগুলি, ১৮৯৬ ) 


স্বত্যু-বুন্ধৎ 
মআনকুনআারী বত 
€ ১) 
আখমি দেখিস্াছি ভাবে ফুলমালা গলে, 
বসস্তের নব হাসি 
উল্লাসে উঠিছে ভাঙ্গি, 
মলিকামালতী-জাতী তোপা থোঁপা দানে 
অঙ্গের সৌর তা 
তুলনা মিলে না আর, 
নন্দনে মন্দার মতা! প্রাণ-মন তোলে [ 
আমি দেখিক্াছি তারে ফুলমালা গলে । 


(0 ২ ) 
আমি দেখিয়াছি তাকে মলয্-বাতাল, 
তেমনি ষধুব্র ছট। ! 
তেমনি আনন্দ-ঘট?, 
পন্নাণে তেমনি কশ্বে মাথাক ভলাস 
অতিত ধীরে অতি ধারে 
হাসে তোষে চলে ফিরবে, 
অনস্ভে ছুটিতে ঢালে অস্বভ-ভচ্ছাস, 
আমি দেখিয়াছি €স ততো মলস্ম-বাভাস ! 


* €( ৩ ) 
আমি দেখিয়াছি তারে শরদের শশী, 
শারদ চাদের মত 
ভাব ও ত্যাছনা কত । 
হাসিয়া মধুরতর সেও পড়ে খসি ; 


১৮৮৮ 
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ফুটায়ে বনের ফুল, 
উছছলি নদীর কুল 


জীবন-মেঘের পাশে সেও থাকে বসি, 


আমি দেখিয়াছি তারে শরদের শশী । 
(৪ ) 
আমি দেখিয়াছি তারে পূরবী বাগিণী, 
সে বখন জাগে যন্ত্রে 
কি জানি কি মোহ-মন্ত্রে_ 
নিচল্‌ নিধর চিত ঘুমায় অমনি; 
সে যেন মধুর ভষা, 
সে যেন দেবের ভূষা, 
সে যেন স্থখের সাধ, সোহাগের খনি ! 
আমি দেখিয়াছি সে তো পূরবী রাগিণী! 
(৫ ) 
আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতাময়, 
মমতা মাথান প্রাণ, 
মুখে মমতার গান, 
বড় আদরের কথ| কানে কানে কয়; 
কাছে গেলে মি! হাসে, 
আদরে ডেকে নেয় পাশে 
কেমন কেমন যেন প্রাণ কেড়ে লয়, 
আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতাময় ! 
(৬) 
আমি দেখিয়াছি তারে মহাযোগে রত, 
সে এক জ্বলম্ত যোগী, 
স্থখভোগে নহে ভোগী; 
পোড়ায়েছে নেজ্রানলে পাপ রিপু ষত? 


আশ! তার পরমার্থ, 
কোথা কিছু নাহি স্বার্থ, 


প্রথম খণ্ড ঃ প্রেম-কবিতা! ১৮৯ 


বিশ্বপ্রাণ-ধ্যানে যেন আছে অবিরত, 
দেখেছি সে পুণ্যময়ে মহাদেব মত ! 


(৭ ) 
নিক্ষাম সন্গ্যাসী সে যে এ মর-ধরায়, 
তারে তো চেনে না কেহ, 
করে না আদর মহ, 
“আপদ বালাই” বলে ফিরে নাহি চায় ; 
শত স্বণা! শত রাগে 
তার হিংসা! নাহি জাগে, 
সব অত্যাচার সে তো হাসিয়। উড়াক্ষ, 
অথচ সে মহাবীর 
ভাঙে ভরের 'শর, 
হু'দণ্ডে ব্রশ্ধাণ্ডনাশ তার ক্ষমতায়, 
দু'হাতে তে ভালবাসা জগতে বিলাগ। 


€ ৮) 
আমি তারে চিনি-শুনি, ভালবামি তা, 
শুনিলে তাহারি নাম, 
উথলে হৃদয়ধাম, 
পরাণ শিহরি উঠে স্থধা পড়ে গায় 3 
এক দিন দূরে_ দূরে, 
অনস্তে অমরপুরে-- 
নেয়ে যাবে সে আমারে, কয়েছে আমায়; 
সে আমার কাছে কাছে, 
দিন বাত সদ! আছে, 
পরাণে বেঁধেছি পাছে ফেলে চ'লে যা, 
তার নাম “মৃত্যু” আমি ভালবাসি তায় । 


( কাব্যকুহমাঞলি, ১৮৯৩ ) 


অঙ্খী 
আনকুজাকী বত 


বাঝে আমি “€মার” বলিল, 
০সই নাহি আসে কাছে, 
তাই ভ্ক্স করে, সখি ! 
তুমি ফাকি দাও পাছে £ 
এখনো আম্েছি বিচে 
ই স্ু-পাতে কে 
এ €দহে তোোণিত্ত বহে 
হ্ঞোম্াক্সি বাতাস পেয়ে | 
হ্দয্মে ০দবত্তা তুমি, 
ক্মেত্স ভৎ্সাহ্‌ বল, 
স্থতেক্র উত্সব মহ» 
বিবাদে .আব্াাম-স্কল £ 
এই ভিষ্ষা মাগি ০ততাক্রে 
ছানি চরণ ধরি 
মহকমে জাগেিকা খাক্‌ 
১4 আধাক আলো কি! 
লিশাস হাাসিবে শশী 
খুলি যে চক্দ্রানন্‌, 
ব্ধরগা-অমিস্স লেসে 
বহি যাবে সমীবণ ; 
এ্রক্ত্ভতি মাণিক-ক্ুদ্লে 
সাজাাবে গগন -আভালা, 
জ্বলাইতে দিগক্দলা 
উজ্জল-কআনোোক-মালা ». 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম-কবিতা ১৯১ 


নীরব নির্জন পুরী 
স্তিমিত আলো ক-রেখা, 
সংসারের অগোচরে 
তুমি আমি রব একা! 
ধীরে ধীরে মহানিদ্র। 
নয়নে আসিবে মম, 
দেখিব পরাণ ভরি 
ও আনন নিরুপম ! 
ঢলিয়া পড়িৰব ঘবে, 
তোরি কোলে মাথা রবে, 
ব্ল দেখি, সোনামুখি ! 
এ কপালে তাকি হবে ? 
( কন্কাঞ্জলি, ১৮৯৬) 


ক্তত্তরন। ন্িজ্জাস। 
কামিনী রায় 


€ ১) 
মোরে প্রি কর”ন। জিজ্ঞাসা, 
স্থখে আমি আছি কিনা আছি । 
ডরি আমি রসনার ভাব! ; 
দৌহে যবে এত কাছাকাছি, 
মাঝখানে ভাষা কেন চাই; 
বুঝাবার আর কিছু নাই? 
হাত মোর বাধ! তব হাতে, 
শাস্ত শির তব স্কষ্ধোপরি, 
জানিনা এ ক্ুুমিদ্ধ সন্ধ্যাতে 
অশ্রু যেন ওঠে আখি ভরি । 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা মংকলন 


ছুঃখ নয়, ইহা ছুখ নয়» 

এইটুকু জানিও নিশ্চয়। 
নীলাকাশে ফুটিতেছে তারা, 

জাতী যুখী। পল্লব হরিতে 

অতি শুভ্র, অত্যুজ্জল যারা 

আসে চলি আধার তরীতে। 

ভেসে আজ নয়নের জলে 

কি আপিছে, কে আমাদের বলে? 


( ২ ) 

স্থথ সে কেমন যাদুকর, 
তাকাইলে হয় অন্তর্ধান, 
ডাকিলে সে দেয়ন! উত্তর, 
চাহিলে সে করেনা তো দান। 
দুঃখ যে হইলে অতীত 
সখ বলি হয় গে প্রতীত! 
স্থথ সাথে আছে, কি না আছে, 
কোন নাই প্রশ্ন মীমাংসার, 
চলিছে সে পার্থে কিবা পাছে; 
স্থথ দুঃখ চেনা বড ভার; 
আমরা হুজনে ছু'জনার, 
পিছে পাশে দৃষ্টি কেন আর? 

ওগে! প্রিয়, মোর মনে হয়, 
প্রেম যদি থাকে মাঝখানে, 
আনন্দ সে দূরে নাহি রয়। 
প্রাণ যবে মিলে যায় প্রাণে, 
সঙ্গীতে আলোকে পায় লয়, 
যত ভয়, যতেক সংশয় । 


( মাল্য ও নির্মাল্য, ১৯১৩ ) 


স্ত'ব্ততর অন্তত্রাস্ত 
কামিনী ত্রাস 


০ক তুমি দাড়ায়ে কর্ভব্যের পথে, 
সম্য্স হরিছ মোর ; 

০ক তুমি আমার জীবন দ্থিক্রিদ্বা 
অকালে মেহের ভোর, 

চির-নিদ্রাহীন নয়নে আমার 
আনিছ ঘুমের ঘোর ? 

ছু'নম্বন হতে দূরস্থ আলোকে 
কেন কর অস্তরাল ? 

কেমনে লভিব লক্ষ্য জীবনের 
পথে কাটাইলে কাল ? 

আমার রয়েছে কঠোর সাধনা, 
ফেল না মায়ার জাল । 

তোমারে দেখিলে গত অনাগত 
যাই একেবারে ভূলে, 

মুগ্ধ হিয়া মম চাহে লুটাইতে 
তোমার চরণ-মৃলে, 

ফেলে যাও তারে, দলে যাও তারে, 
নিওনা, নিওনা তুলে । 

তোমার মমতা অকল্যাণময়ী, 
তোমার প্রণয় ক্রুর, 

যদি লয়ে যাস ভুলাইম্া পথ, 
লয়ে যাবে কত দূর ? 

এই স্বপ্রাবেশ রহিবার নয়, 
চলে যাও হে নিষ্টর | 

€ মাল্য ও নির্মাল্য, ১৯১৩ ১ 


১৯৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


পুস্প-প্রভঙ্গন 


কামিনী রায় 


লজ্ঘি কোন্‌ সাগর উত্তাল, 
এলে তুমি ভীম প্রভগ্জন, 
ঘন কৃষ্ণ মেঘ-জটা-জাল 
আবরিছে অদৃশ্য আনন । 
বিদ্যুৎ হানিছে দৃষ্টি তব, 
অশনি কহিছে রোধ বাক্‌, 
আজ আমি নতশিরে রব, 
ওষাধর আজ রুদ্ধ থাক। 
আছাড়ি, আস্ফালি, চরণ করি, 
শান্ত হয়ে করিবে শয়ন, 
নিদ্রা শেষে শান্ত রূপ ধরি 
সম্ভাষিবে প্রসন্ন নয়ন। 

চুমা দিবে আমার আখিতে, 
ছুলাইবে চূর্নালকগুলি, 
হাসি আমি নারিব ঢাকিতে, 
অধর আপনি যাবে খুলি। 
আপনি আসিবে বাহিরিয়া 
হৃদয়ের নিভৃত স্থবাস, 
তুমি মোরে ঘিরিয়া ঘিরিয়া 
ফেলিবে অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস । 
কাল দিব রূপ গন্ধ রস, 
মেঘ বৃষ্টি হইলে অতীত, 
অরূপের মুল পরশ 
আমারে করিবে পুলকিত । 


( মাল্য ও নির্যাল্য, ১৯১৩ ) 


চজ্কালীকজ্েত্র জাগরণ 
ক্ানিনী আজ 


অন্ধকার মব্ণেব ছা 
কতকাল শ্রণক্সী ব্বুমাক্স ?£-_ 
চজ্দরাপীড়, জাগ এইবার । 
বসন্তের তব ভন্লে যায, 
বিহতণেকা সাক্ধষ্যলীত গায়, 
ব্িস্পা তব সুছ্ে আশ্রন্ধার । 
সস» বব হৃস্ল আব্স!ম, 
আশা বাধা ভশ্বর পত্রাণ 
ল্সসলেনে ককব্েেছে শাসন, 
(কোনদিন ফেলি আঅশ্রুজ্জল, 
কক্সিবে না শ্্রিম-অসম্ঙ্গল 
এই তার আছিল €ষ পণ । 
আজি ফুল মলস্মজ নিসা, 
শুভ্র-€দহ1 শুভ্রভক্ হিয়া, 
প্ুজ্িম্াছে শ্রণয়ের তদবে ; 
লবীক্ুত্ত আশাবাশিি তার, 
অশ্রুম্ণাল। শানে লাকো আব __ 
চজ্তরাীভ* €মল আখি এবে ॥ 
হে €চযে, নিক্ভেোত্পল ছুটি 
তামা পানে বহিসাছে ফুটিও 
ঘন সই €নআজ-পণথ নিয়? 
জীবন» €ততস্রাগি লিজ কাক, 
ত্তোমালি অস্ঞন্ে যেতে চোস্র- 
ভাই তুহধকৃ, উঠ €গা বাচিস্জা । 
ওরস 0 আত্মা চল্‌, 
ভ্পীবনের জনম নুতন, 
মব্রণের মক্ণ ০সথাছ । 





১৯৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত সংকলন 


চন্দ্রাপীড়, ঘুমা'ও না আর-_ 
কানে প্রাণে কে কহিল তার, 
আঁখি মেলি চন্দ্রাগীড় চাঁয়। 
ম্ত্যুমোহ অই ভেঙে যায়, 
স্বপ্ন তার চেতনে মিশায়, 
চারি নেত্রে শুভ দরশন 
একদৃষ্টে কাদম্বরী চায়, 
নিমেষ ফেলিতে ভয় পায়-__ 
“এতো ত্বপ্র--নহে জাগরণ ।” 
নয়ন ফিরাতে ভয় পায়, 
এ স্বপন পাছে ভেঙ্গে যায়ঃ 
প্রাণ যেন উঠে উথলিয়া। 
আখি ছুটি মুখ চেমে থাক্‌, 
জীবন স্বপন হয়ে ষাক্‌, 
অতীতের বেদনা! ভুলিয়া! । 
“আধেক স্বপনে, প্রিয়ে, 
কাটিয়া গিয়াছে নিশি, 
মধুর আধেক আর 
জাগরণে আছে মিশি; 
“আধারে মুদদিন্থ আখি 
আলোকে মেলিনু তায় 
মরণের অবপানে 
জীবন জনম প্রায় ।৮ 
"জীবন ?- জীবন, প্রিয়? 
নহি স্বপনের মোহ? 
মরণের কোন্‌ তীরে 
অবতীর্ণ আজি দেহে 7?” 


( আলে! ও ছায়া, ১৮৮৯ 


লেকি ? 


কামিনী আয 
ভগ পণয় 7? 
“ছি ঢ* 
“ভালবাসা-_০ম ?” 
“তাও নয ॥৮ 


“০ কি তবে ?” 

“দিও নাম, দিই পরিচয়” 
আসক্তিবিহীন শুদ্ধ ঘন অন্তবাগ* 
আনন্দ ০ নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ » 
আছে গভীরতা তার উদ্বেল উচ্ছাস, 
ছুধানে সংযম-তেলা, ভধ্েব নীলাকাশ, 
উজ্জল ৩কীমুদীতলে অনাবৃত প্রাণ, 
বিন্ব প্রতিবিহ্ব কার প্রাণে অধিষ্ঠান ; 
ধরার মাঝারে থাকি ধরা ভুলে যায, 
উন্নত-কামনা-ভবে ডধ্ব দিকে চাওয়া » 
পবিজ্ঞধ পরশে যার, মলিন হয়, 
'আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবালয্প, 
ভকত্তি বিহ্বল, প্প্রিয্স দেব-প্রতিমাবে 
প্রণমিয়া দূরে রহে* নারে ছু ইবাকে 
আলোকের আলিঙ্গনে, আধারের মত, 
বাসনা হারাযে যায়, ভু পক্াহভ ঃ 
জীবন কবিতা-গীতি, নহে আগনাদ, 
চঞ্চল নিরাশ, আশা, হর্ষ, অবসাদ । 
আপনার বিকাইস্বা আপনাতে বাস, 
আত্মার্র বিভ্তার ছি ড়ি ধরণীর পাশ । 
হৃদয়-মাধুরী ০সই, পুণ্য তেজোমস্, 
সে কি তোমাদেব্র প্রেম ?--কখনই লক্ষ । 


১৯৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


শত মুখে উচ্চারিত» কত অর্থ যার, 
সে নাম দিওন! এরে মিনতি আমার ।” 
( আলো ও ছায়া, ১৮৮৯ ) 


সুগ্ধ। প্রণয় 
কামিনী রায় 


সেকি কথা-_যারে চেয়েছিলে 

পাও নাই পন্ধান তাহার ? 
কারে বলে কার গলে দিলে 

প্রণয়ের পারিজাত হার? 
মুগ্ধ নর; আখি ছলে মন; 

কল্পন! সে বাস্তবের ছায় ; 
চারু মুত করিয়া! গঠন, 

শিল্পী ভাল বেসেছিল তায়। 
স্বরচিত প্রতিমার তরে 

উন্মত্ত হইল যবে প্রাণ, 
দেবতারে কহিল কাতরে-_ 

পাষাণে জীবন কর দান । 
প্রেমময় বিধাতার বরে 

সে বাসনা পূর্ণ হ'ল তার__ 
অনুভূতি কঠোর প্রস্তবে, 

প্রতিমায় জীবন-সঞ্চার । 
পাষাণের গ্রতিমাটি যবে 

প্রাণমক্ী নারীবূপ ধরে, 
নারী তবে পারেনা কি তবে 

দেবী হ'তে বিধাতার বরে ? 

( আলো ও ছায়াঃ ১৮৮৯) 


প্রণয়ে ব্যথ। 
কামিনী রায় 


কেন যন্ত্রণার কথা, কেন নিরাশার ব্যথা, 
জড়িত রহিল ভবে ভালবাসা সাথে? 

কেন এত হাহাকার, এত ঝরে অশ্রু ধার ? 
কেন কণ্টকের কৃপ প্রণয়ের পথে ? 


বিস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝে প্রাণ এক যবে খোজে 
আকুল ব্যাকুল হয়ে সাথী 'একজন, 
ভ্রমি বহু, অতি দুরে পায় যবে দেখিবারে 


একটি পথিক-প্রাণ মনেরি মতন +₹-- 


তখন, তখন তারে নিয়তি কেনরে বারে, 
কেন ন! মিশাতে দেয় দুইটি জীবন ? 

অনুল্পজ্ব্য বাধারাশি সম্মুখে দাড়ায় আসি-_ 
কেন দুই দিকে আহা? যায় ছুইজন ? 

অথবা, একটি প্রাণ আপনারে করে দান-_ 
আপনারে দেয় ফেলে” অপরের পায় : 

সেনা বারেকের তরে ভূলেও ভ্রক্ষেপ করে, 


সবলে চরণতলে দলে? চলে? যায় । 


নৈরাশপৃরিত ভবে _.. শুভধুগ কৰে হবে, 
একটি প্রাণের তরে আর একটি প্রাণ 
কাদিবে না সারা পথে 3-- প্রণয়ের মনোরথে 


স্র্গমর্ত্যে কেহ নাহি দিবে বাধ! দান ? 


( আলো ও ছায়া, ১৮৮৯ ) 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


স্বপ্র-নত্রাণী 
অক্ষয়কুমার বড়াল 


ঘুমন্ত চাদের বুক হতে, 
ভেসে ভেসে জোছনার স্রোতে, 

মুক্ত বাতায়ন দিয়া, তরাসে কম্পিত-হিয়া, 
আসি, প্রিয়, তোমায় দেখিতে ] 


ধীরে পড়ে বাষুর নিঃশ্বাস, 
মুছু কাপে ফুলের স্ৃবাস । 

ছোট ছোট তারাগুলি ঘুমে পড়ে ঢুলি? ছুলি+, 
কাপে চোখে সরমের হাস। 

নদী-পারে ডাকে পাখা আধ-ঘুমে থাকি” থাকি+ 
কুল্‌-কুল্‌ নদী বহে" যায়; 

তীরে তীরে তরু-কোলে কুক্মিতা লতা দোলে, 

জগৎ ঘুমায় । 

আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায় ! 


যখন গো হৃদয় ঘুমায়-_ 


বাসন! ঘটনা যত, সমীরে স্থরভি মত 
নীরবে ছুটিতে মিশে যায়; 

ঘ্ভাসা-ভাসা কথা শত, নদীতে ঢে”য়ের মত, 
হেথা হোথ। ভাসিয়া বেড়ায় ; 

কে আপন, কেবা পর, কাহারে করিবে ভর-_- 
হাদয় বুঝিতে নাহি চায় ! 

স্থপনের মত হয়ে, হাতে প্রেম-মালা লয়ে 


আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায় ! 


গ্রথম খণ্ড ঃ প্রেম-কবিতা ২০৬ 


আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায় । 


ধাই-_যাই, নাহি বল, চোখে ভরে” আসে জল, 
হৃদয় কীপিয়া উঠে সন্দেহে লজ্জায় |, 
আর বার মনে হয়” কেন লজ্জা, কেন ভয়? 


নয়নে লিখিয়া দেই অলক্ষ্য চুম্বনে» 
যে প্রেম ফুটে না কত নারীর বচনে ! 


( কনকাগুলি, ১৮৮৫ ) 


শন্ত নাগিনীত্র পাকে 
অক্ষম্বকুমার বড়াল 


শত নাগিনীর পাকে বাধ? বাহু দিয়! 
পাকে পাকে ভেজে যাক এ মোর শরীর ! 
এ রুদ্ধ পঞ্জর হ'তে হৃদয় অধীর 

পড়ুক ঝাঁপায়ে তব সর্বাঙগ ব্যাপি ! 

হেরিয়া পূণিমা-শশী- টুটিয়! লুটিয়। 
ক্ষৃভিয়! প্রাবিয়া যথা সমুদ্র অস্থির ; 
বসন্তে বনাস্তে যথা ছুরস্ত সমীর 

সাবা ফুলবন দলি” নহে তৃপ্ত হিয়া । 


এ দেহ-_পাষাণ-ভার কর গো অস্তর | 
হৃদয়-গোমুখী-মাঝে প্রেম-ভাগীরথা, 
ক্ষু্র অন্ধ পরিসরে ভ্রমি” নিরস্তর 
হতেছে বিরুত ক্রমে, অপবিত্র অতি। 
আলোকে-পুলকে ঝরি, তৃলি” কলম্বর 
করুক তোমারে চির নিগ্ধ-শুদ্ধমতি ! 
€( কনকাণ্লি, ১৮৮৫ ) 


হ্ুছ্ুয় সমুদ্র সম 
অক্ষয্নকুমার বড়াল 


হৃদয় সমুদ্র সম আকুলি উচ্ছবুসি' 
আছাড়ি” পড়িছে আপি” তব রূপকূলে ! 
হদয়__পাষাণ-ছার দাওস্্দাও খুলে' ! 
চিরঙ্জন্ম লুটিব কি ও পদ পরশি” ? 
অন্থদিন--অনুক্ষণ ছুরাশায় শ্বসি' 
বৃখায় পশিতে চাই ওই মর্ম-মূলে ! 
লক্ষ্যহীন নেত্রে, নারী, সাজি” নানাফুলে, 
মরণ-লুন হের,__স্থির গর্বে বসি ! 
কি মমত্ব-হীন তুমি, রমণী-্দয় ! 
এত বর্ষে, এই স্পর্শে, এ চির-ত্রন্দনে, 
এত ভান্ে, এই দান্ডে, এ দৃঢ়-বন্ধনে,-- 
দানব সদয় হয়, ব্রহ্মাণ্ড বিলয় ! 
বিফল উদ্যম, শ্রম, বিক্রম, বিনয়__ 
নিত্য পরাজিত আমি তোমার চরণে ! 
(কনকাগ্ুলি, ১৮৮৭ ) 


মানসী 
প্রিযর়নাথ সন 


ধরা ঘে তোমায় পাব কেমনে- কোথায়? 
লেলিহান দীর্ঘ তৃষ! মিটাই কেমনে ? 
কোনরূপে বহুরূপী হাদয়-বেলায়-__ 
তোমারে করিয়া বন্দী নিবাই চরণে 
অশেষ বাসনা-উর্মি সংক্ষন্ধ জীবনে ? 


প্রথম খণ্ড : প্রেম-কবিতা 


ধ্যান বল, প্রেম বল নিশ্কল প্রয়াস | 
পাইলেও পাই নাই মিটে না তিয়াস | 
চির উপভোগ নেশা চির অন্বেষণে ! 
জড়রূপে দেখা দিলে,__ সদা কাদে প্রাণ 
চেতনার সাড়া পেতে অমূর্ত যখন,__ 
দরশ-পরশ-আশে হৃদি অিয্পমাণ ২ 
দেহ প্রাণ ধরি এলে,__ কোথা সে মিলন 
তব অঙ্গে প্রতি অঙ্গ পাবে পরিক্রাণ, 
প্রাণ পাবে তথ প্রাণে নিশ্চিন্ত নির্বাণ ! 


শুছয়-্যনসুলায় 
ধীজ্রলাথ ঠাকুর 


হৃদয়-ঘমুনায় এ ভাঙা তরী বাহি। 
অনুরাগে ঝিরি ঝিরি 
বায়ু বহে ধাঁরি ধরি, 
কুল হ'তে কুলে ফিরি, 
কোন বাধা নাহি । 
হদয়-যমুনায় এ ভাঙা তরী বাহি ॥ 


শীতের বেলায় যবে মেঘবিন্দু নাই। 
নিত্তরজ হৃদি-নীর 
প্রেমমন্ত্রে রহে স্থির, 
আমি বাসনা-অধীর 
তরী লয়ে ধাই। 
শীতের বেলায় যবে মেঘবিন্দু নাই ॥ 


২০৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


মধুমাসে শাখে বসে" গাহে যবে পিক্‌। 
হৃ্দিনদী ভর! টানে 
কোথা দিয়ে কোথা আনে, 
ভেসে যাই কোন্খানে 
নাহি তার ঠিক্‌। 
মধুমাসে শাখে বসে? গাহে যবে পিক্‌ ॥ 


নিদাঘের কালে যবে অবসন্স ধরা । 
তন্থখানি তাপে ক্ষীণ, 
হৃদয়-সলিলে লীন, 
পড়ে থাকে নিশিদিন 
অবসাদে ভরা । 
নিদদাঘের কালে যবে অবসন্ন ধরা ॥ 


বরষায় ঘন ঘন থেঘ যবে ডাকে । 
ভয়ে সারা মনে মনে, 
তীরে আনি” সযতনে 
বাধি তরী প্রাণপণে 
হৃদয়ের বাকে। 
বরষায় ঘন ঘন মেঘ ষবে ডাকে ॥ 


আমি নিশিদিন এই ভাঙা তরী বাহি । 
সাব! খতু সার। বেলা 
ভাসাইয়৷ প্রেম-ভেলা 
হৃদি-মাঝে করি খেলা, 
কোন কাজ নাহি। 
আমি নিশিদিন এই ভাঙ1 তরী বাহি ॥ 


( দোল।, ১৮৯৬ ) 


ভিথান্ী 
অুধীক্দরনাথ ঠাকুর 


ভিখারী এসেছি আমি চরণের মূলে, 
যাহ দেবে দাও তুমি নিজ হাতে তুলে ! 
বলয় বাজ্জুক বন্ঝন্‌, 
বরষ। সম বৰিষ্ণ 
যত পার তত কর আঁখি মন খুলে! 


কিছু নাহি চাহি শুধু ছুটি হাত ধরে” 
অধর-নিঝ র হ'তে হাসি দাও ভরে? ! 
শুভ্র-বরণ বাশি বাশি 
তরল কল ন্সিঞ্ধ হাসি 
যত পার তত দাও ফিরায়োনা মোরে ! 


হাসি নাউ ! দাও তবে হৃদিকুণ্ড-জলে 

সিক্ত করে' বাণি মোর, ছুটি করতলে ! 
কোমল হৃদয়ের জল 
স্বকুতাসম নিরমল 

ষত পাব ভরে” দাও ভিক্ষা-দান-ছলে ! 


কিছু নাই ! ফিরব কি ছুটি শুন্ত হাতে ! 
সব আশা ব্যর্থ হবে আজি এ নিশাতে ! 
তবে এঁ অলক্ত-বরণ 
নৃপুবু-শিঞ্তিত চরণ 
স্ব্দি'পরে তুলে দাও বরণ সাধাতে ! 
(দোলা, ১৮৯৬ ) 


পল্বিতভাপ 
স্থবীজ্দনাথ ঠাকুর 


আজি সার! দিন ধরে তোমারে পড়িছে মনে 
একেল। এই বিজনে ; 

সামান্ত বলে” যে কথ। মনে পাস নাই ঠাই 
আঙ্জি উঠিছে স্মরণে ৮ 

কি কথা বলেছি কবে কি ব্যথা দিক্সেছি মনে 
মনে হয্স শতবার,” _ 

নিকটে থাকিতে বাহ বামুসম লব্ু ছিল 
আজি তাহা গুরুভার ! 


আক মোর মনে পড়ে মুখখানি সান করে' 
একা ফিক্রিতে কেবল ! 

ভাঁবিতে “কেন আসিন্ু পরের জীবনখানি 
করিতে শুধু নিল ৮ 

আমি নিত্য নবস্থখে মত্ত হয়ে বহিতাম 
মদ্ির-রস-বিহুবল-_ 

প্রদীপ জ্বালায়ে তুমি সার! রজ্ঞনী বসিক্ষা 
আবি ছুটি ছলছল ! 

আজ্ষ মনে পড়ে সব আর মনে হম কেন 
কর্রিচ্ছ এত প্রমাদ ! 

রবির কিরণে জ্বি আজিকে বুঝিতে পারি 
ঘরে ছিলে তুমি চাদ ! 

যে সুখ থাকিতে কাছে আখি তুলে দেখি লাই 
আ'ত্দি সাধ দেখিবার 

হে প্রেম ঠেলেছি পায়ে আজি কি আদরে লই 
ঘদি পাই কণা তার ! 


আক্জি সাধ যায় মনে যুগল-জীবন দোহে 
পুনঃ আর্ত কর্িভে ; 
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যে জীবন গেছে চলে উজান বাহিয়। গিয়া 
তারে ফিরায়ে লইতে ; 

যে ব্যথা দিয়েছি মনে সে ব্যথা আপনিন লয়ে 
তোমাক্ম সখী করিতে +_- 

প্রেমতরু- ছায়ে-ছায়ে ছটি প্রাণ এক হ?য়ে 
ধীরে ভাসিয়! যাইতে ! 


রয়েছি পড়িয়া আমি, চলিয়। গিস্বাছ তুমি 
আজীবনের আর কুলে ;__ 
পৌছিবে কি আজিকার বিলম্ব-বিলাপ এই 
তোমার হৃদয়-মূলে ! 
গৃহের মাঝারে যবে ছিল হাম, ঢেলেছিন্ 
অনাদরে বিষানল ৮ 
কাছে তৃমি নাই আর, আজি মনে পড়ে সব 
আর চোখে আসে জল ! 
€( দোলা, ১৮৯৩৬ ) 


নিস প্রয়াস 
সুধীব্রনাথ ঠাকুর 


কত রান্রি কত দিন জীবন মরণ 
কত কিছু ভেসে গেছে নিষত যেমন, 
আমি ছি অন্তমনে 


সবারে করিয়া দুর, ছাড়ি” সব কাজ 
নেমেছিন্ু হৃদি-সিন্ধু-অতলের মাঝ 
ওই মুখ-অন্বেষণে ! 


ছ'়ায়ে মানস-জাল পাগলের মত 
হাঁর। মুখ ধরিবারে খুঁজিয়্াছি কত 
শয্নহীন নয়নে ! 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 


ছায়ার মতন কভু মনে পড়ে পড়ে, 
পলক নাহি পড়িতে দূরে যায় সরে? 
ধরিতে নারিন্থ মনে ! 


দেখেছিন্চ প্লে তারে, নিমেষের মাঝে 
ঝলসিয় চলি” গেল আলোকের সাজে 
বিমানে বিজুলী-পার! । 


কোথা আখি কোথ! দিঠি কোথ| মুখখানি, 
সব নিয়ে রেখে গেল শুধু ভাবখানি, 
আমি খুঁজে হচ্ছ সারা । 
বৃথায় কাটিল দিন নিক্ষলল প্রয়াসে, 
স্বপনের ধনে ফিরে" ধরিবার আশে 
বৃথ। খুরি দিশাহারা ! 
( দোলা, ১৮৯৬) 


অদুষ্টদেবী 


সুধীজ্্রনাথ ঠাকুর 


কে তুমি রয়েছ মোর অন্তরের মাঝে 
বিচিত্রবূপিণি! কত্ত দিন কত সাজে 
হেরেছি তোমায় ;+_-কভূ দীপ্ত বববিসম 
আলোকে ঝলসি” হৃদয়-আকাশে মম 
উঠেছ গরবে ; সহশ্্ রশ্মির তীরে 
টানিয়া লয়েছে মোর হৃদয়ের নীরে ; 
ঝরায়েছ তাহা নয়নের প্রাস্ত হ'তে 

ঝর ঝর বু্টিসম । বিমল শরতে 

কত ক্ষীণ, কত অর্থ, কতু পরিপূর্ণ 
শশিকলাসম পূর্ণ করি' হৃদি-শৃন্য 

কতু বিছায়েছ শ্বেত লাবণ্য-ছুকুল 1-_ 
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অয়ি অনৃষ্ট আমর, বিচিন্ত্র অতুল, 
তোমায “হরেছি কত দিন কত সাজ্ে,_ 
প্রভাতে হেরেছি এক, অন্তবূপ সাঝে । 
কোথা হতে আসিয়াছি, কোথা যেতে হবে 
তাহা নাহি জানি; জানি শুধু এই ভবে 
প্রথম জনমে ভ্রণসম এন যবে, 

তুমি এলে সাথে ; শত জনমে জনমে 
জীবন মরণে মোর সকল করমে 

তুমি চির রবে ;__নাড়ীতে নাড়ীতে রহি । 
ঘমজের মত তোমাতে আমাতে অয়ি, 
জনম-বন্ধন । কত হাঁসি মন-ক্থথে 
আশাতে সফল-_-কভ়ু নিরাশার ছুখে 

ঝরে আখিজল ;__-এই স্থখ এই ছুঃখ 
সকলি তোমারি ওগো” পরাণ বৃতুক্ষু 
নিশিদিন প্রাণপণে কেমনে না জানি 
তোমা] হতে প্রাণরস লইতেছে টানি । 
চিরতরঙ্গিত এই জীবন-সাগরে 

এত দূর আনিয়াছ তুমি হাত ধরে?) 

যাহ! ঘটিয়াছে মন হতে দূর করে, 

এবে তোমা! কাছে যাচি_ জানত স্থন্দৰ্রি 
অন্তরের মাঝে মোর দিবস শর্বরী 

কি আশা জাগিয়া আছে, তাহে পৃণণ করি 
জীবনের স্বধাপাত্রখানি দাও ভরি” 
তারপর রথচক্র-তলে বাধি* মোরে 


যেথা খুসি নিয়ে যেয়ো জন্ম জন্ম ধরে? । 
( দোলা, ১৮৯৬ ) 


আাথাবিক্া 


বলেক্দ্রনাথ ঠাকুর 


পঞ্চ তু থাক্‌ নিয়ে যাহে খুসী যার, 

ম্ধুমাস থাক্‌, প্প্িয়ে, তোমার আমার । 

শুধু এই যৌবনের অনস্ত উচ্ছাস, 

অন্থরাগরঙ্জে ভরা নিত্য নব আশ, 

এই তন্দ্রা, এই দ্বপ্ন, এই নিশি-শেষ, 

এই মনোমোহকর মদির আবেশ, 

শুধু এই মুকুলিত আমকুগ্জবন, 

গদ্ধভর। দিশাহার। প্রভাতপবন, 

শুধু এই পত্রে পত্রে মধুর মর্র, 

কুঞ্জে কুণ্তে মুখরিত সঙ্গীতনিঝর, 

এই স্বচ্ছ নীলাকাশ, কুলুকুলু নদী, 

এই বর্ণ, এই গন্ধ, গীতি নিরবধি 

এই প্রাণ এই প্রেম, এ পূর্ণ পুলক 

থাক যতক্ষণ থাকে দিনের আলোক । 
( মাধবিকা, ১৮৯৬ ), 


কুলবেছনা 
বলেক্দ্রনাথ ঠাকুর 


আমারে বাধিয়া লহ কটিতটে তব, 
হে স্থরস্থন্দরি, চারু অঙ্গে অভিনব 
রহিব সন্গদ্ধ ওই বসনের মত 
তন্ুখানি সফতনে সম্ব্রিঃ সতত 
মোর স্বচ্ছ জলধারে ; মৃছুমন্দ বাযে 
বিধারিয়! তন্তজাল অঞ্চলের প্রায় 
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লুন্ঠিব চঞ্চলহিয়ে কাক্ষীপরিক্ষীণু 
ওই তন্ুতটমূলে, যৌবন নবীন 
পড়িছে স্থলিয়৷ যেথ। কাঞ্চন বরণে 
নিবিড়নিবদ্ধ ওই নীবীর বন্ধনে 
করিয়া লভ্ঘন, যদ কন কনিকণে 
ধ্বনিছে ঘণ্টিক শত বিজন বেদনে 
বিধি” বিরহীর মন ; পরশ লাগিয়া 
উঠিবে আমারো চিত্ত আকুল হইয়া 
নব রাগে, ইন্দ্রধন্ুসম দিশি দিশি 
বিচ্ছুরিব বিশ্বজাল মম অহনিশি 
দিবালোকে চক্ক্রিকায় বর্ণে নব নব 
মৌন স্থথভরে ; স্সিদ্ধ শুভ্র কাস্তি তব 
ত্বচ্ছ অস্বরের তলে উঠিবে ফুটিয়া 
শরৎ-কৌমুদীসম অশ্বর টুটিয়া 
চারু রশ্মিজালে । 

বড় আশা আছে মনে 
আমারে লইবে, তৃলি”, অয্ি স্থগঠনে, 
বক্ষতলে তব । তাপে খিন্ন হবে যবে 
পীন শুন ছুটি রাখিব আচ্ছাদ্ি* তবে 
সলিল-অস্বরে, স্তনাগ্রশিখর পরে 


শুধু ছুটি বারিবিন্দু স্বচ্ছ ন্রেহভরে 
রহিবে উজলি” ; পয়োধর-অস্তরালে 


বিগলিত হারলতা লঘু বাম্পজালে 

মনে হবে মরীচিকা বক্ষের স্পন্দনে 
ষেখা বহু আশা বহু ব্যথ! সঙ্গোপনে 
নিশিদ্দিন ফুটে আর ঝরে ।--অয়ি প্ররিয়ে 
মানব প্রেয়সি, চিত্ত উঠে আকুলিয়ে 
আলিঙ্গন-আশে তব, ওই বক্ষোপরি 
চাহে লভিতে বিরাম চিরদিন ধরি” 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


তপ্ত স্বেহতলে, কোমল পরশে তব 
লভি, নিত্য অস্থপম শাস্তি অভিনব 
আনন্দ-নিশ্চল। 

আর নাহি লাগে ভাল 
সারাদিন কুলে কূলে ছায়া আর আলো 
নিয়ে মিথ্য। বিড়ম্বনা, গুরু মনোভার 
বহি, কলকলছল নিত্য অভিসার 
কোন্‌ অজানা অকুলে । এবে হয় মনে 
চিরদিন রব পড়ি” কমলচরণে 
তব, নৃপুরগুঞ্তন শুনি+ কাটি” যাবে 
দীর্ঘদিন স্থখে দুখে এইমত তাবে 
যুগ পরে যুগ ; রহিব ঘিরিয়া তব 
তরল যৌবনখানি-_-তন্ঠ অভিনব-_ 
শত-নাগিনী-বেষ্টনে অনঙগের মত 
লঘু স্বচ্ছ আবরণে ; খেলিব সতত 
অঙ্গ হতে অঙ্গে তব যৌবননন্দনে 
নিংশব ঠৃঙ্কারে কভূ বাজিয়া কঙ্কণে 
মুছু ; হারলগ্ন হয়ে পড়িব খসিয়। 
বক্ষতল হতে নীবীতটে, উদ্বাবিয়া 
হিয়া তব--হরকোপানলে মনমথ 
ভন্মীভৃততঙ্থ পড়েছিল যেই পথ 
বাহি+ রসাতলে ; কত মেখলার মাঝে 
হারাইয়া পথরেখা কোনদিন সাঝে 
ঝুরুঝুরু বায়ুবশে পড়িব এলায়ে 
বিবশ আবেগে তব শিথিলিত কায়ে 
তাপজ্ঞরজর ; পুলক উথলি” উঠি, 
সর্ব অঙ্গে সর্ব বন্ধ ফেলিবেক টুটি ॥ 


( মাধবিকা, ১৮৯৬ ) 


বিডন্ন। 
বলেক্দরনাথ ঠাকুর 


চুন গুঞ্ডন আর সরস বসম্ত 
অগ্যাবধি হয়েছে বিস্তর, হোক অস্ত 
এবে এ সবের । পুরাতন পুস্পশরে 
বিদায় করিয়া দাও এই অবসরে” 
পুস্পে তার পশিষাছে কীট, ধন্গকের 
ছিলা গেছে ছিড়ে এতদিনে, শুধু এর 
আছে মাত্র পূর্ব আস্ফালন ; এতদিনে 
অ:তব্যয়ী সর্বস্বান্ত যৌবনের খণে 
বিকায়ে গিয়াছে তার পরিপুণ তৃণ 7 
মদনের মদপাত্রে তরল আগুন 
নিঃশেষিত এবে ; দ্বারে এসে বারম্বার 
ফিরে যায় মধুখতু ৫দন্য ভেব্রি তার ৮ 
তবু বদি তার পরে মায়া থাকে, তবে 
বহিয়ে। গোপনে ভাহা, বতিয়ো নীরবে । 
( নাধবিকা, ১৮৯৬ ) 


€কাথা। £ 
বলেজ্দনাথ ঠাকুর 


বুঝিতে না পারি, প্রিয়ে, আছ কোন্খানে-_ 
বুকের পণ্ডর মাঝে অথবা নয়ানে ? 

হিয়া ঘবে ধকৃধকে বক্ষতলমাঝে 

ভয় হয় পাছে তব অস্তরেতে বাজে ১ 

অশ্রু যবে ভরি” উঠে নয়নের পাতে 
তোমারে ব্যথিছে বুঝি কি বেদনাঘাতে 


২১৪ 
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তাই হয় মনে । চোখে চোখে আছ ষৰে 
তখনো বিরহ যেন দহিছে নীরবে 
অন্তরে অস্তরে,._-মনে হয়, হ্বপ্রসম 
মায়ায় ছলিলে না ত মু মন মম 
ক্ষণভরে ; প্রবাসে বিরহে হয় মনে, 
নিশিরদিন সাথে বুঝ আছ সঙ্গোপনে। 
বাহিরে তোমারে চাহি" পাই অন্তঃপুরে- 
অন্তরে খুঁজিতে গিয়া হেরি বনু দুরে। 
(শ্রাবণী, ১৮৯৭ 


বিষাম্মত 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


একদিকে বিষ আর একদিকে স্ধা 
মিটাইতে জগতের স্ববিধ ক্ষুধ। 
ছুটি কুস্ত পূর্ণ করি দিয়াছেন বিধি 
নারীর হৃদয় জুণ়? ছুটি পয়োনিধি। 
আদিযুগে দেবাস্থর-মস্থনসমরে 
মহামায়া হরেছিলে। অস্থরের ডরে 
সকল অমৃত বুঝি ওই বক্ষতলে, 
ছলিতে অস্থুরে শেষে ভরিয়া! গরলে 
অনুব্প কুম্ত বিধি বসাইল আনি” 
দেবান্থরে ভাগ করি? লয় ছুইখানি। 
সে অবধি নারীবক্ষ বিষামতে ভরি, 
তৃষিতেছে সর্বলোকে দিবসশর্বরী । 
কেহ বা বাসনাবিষ পান করে, যায়, 
কেহ জিপ্ধ উৎস হস্তে শুধু স্থধা পায়। 
( যাধবিকা, ১৮৯৬ ) 


লাভে 
তলেজ্রলাহধ ভাকুল 
হে বধূ” ভামান্ি নদী, তুন্িও নদীর, 
অন্ঞন্সে অজ্তন্রে তছগাহে মিলন গভীব । 
তুমি না আছনিলে দ্বাটে সকালে সন্ধ্যা 
কত্পোতে ছল” উঠি” আানাবে ০ কাস 
হ্বদস্রবেদন যত 7? কাব কানে কানে 
উছল €ষীবনভ্ডব্ে ম্বহু কলততানে 
দালিতে পীযুষধাক্রা ? ক্ুলেলিত ০সহে 
জভ্ঞাক্সে শত্তেক পাকে ক্বন্থুর তদতে 
চুহ্ধন ভক্িষ্সা দ্দিবে ললাতটে কুস্তলে 
০পলব অধব্পাত্তে 2? বিবিশ অঞ্চলে 
আব্র ক্রি” শতধাবে ০মলীলাভবে 
পাসে পড়িবে আসি” কাব বক্ষপব্ে 
দিনশেষে 7? কানে দিবে ভালবাস য্হ্ডভ 
মৌন হৃদসেক 7 আশা ও ছুক্সাশা শত্ভ 
অগাধ তিজেল ? 

ভুমি শুধু বুঝ ওই 

হদস্ম বদলা ভাষা কলকলমধ্ী । 
তাই দিলে শতবার নান কর্মছলে 
এস এ ন্ছ্ীতীরে, লীন বক্ষভতেল 
লীলাম্মবীখানি সন্গব্ি? সযত্নে, 
কলসী লইস্সা কক্ষে মাল গমনে । 
আচল খঙনিক্ষা পড়ে ধীত শিখিলিিক্ষা 
০যাঁবন শিখবদেশ হতে ! সুদ হিস 
ক্ুলকে সুস্জি উঠে গহিন লালসে 
৪৯ লীলনীবে ; না জআজালি কি নবব্ন্সে 


১৩ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


চিত্ত ওঠে ভরি? ; বিবসন। লঙ্জাভরে 
বাঁপাইয়া পড় আসি' নদীবক্ষ পরে 
চার বক্ষতলে ; পরিরভ্ুনিগীড়নে 

কি বেদন! কি স্ৃখাশা জেগে ওঠে মনে 
তন্দ্রাবেশবশে ! 


চারিদিকে ঘিরে আসে 
শত বাহু বাডাইয়। তরঙ্গ-উল্লাসে 
ফেনিল নীলিমা বক্ষতলে বাহুমূলে 
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গে নীবীবন্ধ-কৃলে 
সর্ব অঙ্গে । স্ধাম্মিত নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে 
শাস্ত কর অন্তর-আবেশ ; দুই হাতে 
মুছি+ দাও নিদারুণ জ্বালা বিরহের ; 
অধরের রাগে দুর কর হৃদয়ের 
অন্ধ তমোভার ; স্থুখ উঠা উথলি”» 
মুগ্ধ চিত্ততট ভরি” ছলছলছলি” । 
অবশেষে কিছুতে না মিটে যবে আশ, 
কোনমতে নাহি মিটে দারুণ পিয়াস, 
সকল হৃদয়ভার কলসীতে ভরি, 


লয়ে যাও গৃহমাঝে কক্ষতলে করি” । 
( আাবণী, ১৮৯৭ ) 


অন্তন্রন্তাসিনী 
বলেক্দ্রনাথ ঠাকুর 


মেঘ নামিয়াছে আজি ধরণীর গায়, 
তুমি এস নেমে এস হাদয়-গুহায় 
অস্তরের মাঝে, অয়ি অস্তরবাসিনি ! 
ঘনায়ে আহ্থক্‌ আরে! তিমির-যামিনী 
তব চারিধারে, ঘন ঘন গরজনে 
পরিপূর্ণ হোক্‌ দশ দিশি, সনসনে 


প্রথম খণ্ড হ প্পরেম-কবি্তা! ২১৭ 


বনহুক্‌ পবন খর বেগে $ তুমি রহ 
অহরহ পুণ করি” সকল বিরহ 
অভ্তর-মন্দির-মাঝে ; তব ্হছাষে 
সজীব হইয়া! উঠে নব মহিমায় 
পুরানো বিরহ যত, কুণ্-অভিসার 
ঝঞ্চা, ঘন-গরজন শ্রাবণ-নিশার ; 
মত্ত দাতুরীর রোলে, দ্বিধা কেকারবে 
তুমি যন ভ্ররি” উঠ সর্ব অবয়বে | 
আাবণী, ১৮৯৭ 


হাসি 
বলেক্রনাথ ঠাকুর 


গড়েছে বরজতরেখা রক্তিম অধরে, 
মরমের ভাষা যেন হয়েছে বিকাশ । 
জ্যোছনার স্েহ যেন গোলাপের পরবে 
ফুটায়ে দ্িতেহে তার সুষমা, আবাস । 
কোন্‌ শুভ দিবসের চুম্বনের স্মৃতি 
অধরের রঙিমাঁয় হয়েছে বিলীন ; 
কোন্‌ জখরজনীর চাদের কিরণ 

অধব পরশে এসে আপনাবিহীন । 
তুইটি তরঙ্গ মাঝে শুভ্র রশ্মিরেখা, 
তরঙ্গের গতি যেন গিস্কাছে থামিয়া । 
ছুটি সুখস্থতি যেন আপনা ভুলিয়া 
সহসা অধর কোণে মিশিছে আসিয়া । 
পড়েছে রজতবেখা রক্তিম অধরে 


মরমেব ভাষা যেন গিয়াছে গলিয়া | 
( আাবণী, ১৮৯৭ 


আমাত্র আনায় আন্ডি 
অতুল প্রসাদ সেন 


আমার আঙিনায় আজি পাখী গাহিল একি গান £ 
শুনিনি এমন গাওয়!) হেন মরম্-ভেদী বাণ ! 

যে করেছে অবহেলা, আমার গানের মালা, 

আজি কি পাখীর গলায় তার গলার প্রতিদান ? 

যে দিয়েছে এত ব্যথা, মনে হয় এ তারই কথা ; 

বুঝি গো ভিজেছে আজি তার নিঠুর ছু নয়ান ! 

বল্রে অজানা পাখী, তুই তার দূত নাকি ? 

এতদিনে ভাঙিল কি, তার গাভীর অভিমান ? 

মোর প্রাণের গানটি শিখি, বনে ষা তুই বনের পাখী ; 
বুঝায়ে কহিস তারে, আমি তার লাগিয়া ধরি প্রাণ ! 


ওগে। সাথী 
অভুলপ্রসাদ তেন 


ওগে! সাথী! মম সাথী! আমি সেই পথে যাব সাথে, 

যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অকরুণ-তিলক মাথে। 

যে পথে কাননে আসে ফুলদল, যে পথে কমলে পশে পরিমল, 
ষে পথে মলম আনে সৌরভ শিশির-সিক্ত প্রাতে ! 

যে পথে বধূরা যমুনার কুলে, যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে, 
ঘে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে ! 

যে পথে পাখাীরা যাগ গো কুলায়, যে পথে তপন হায় সন্ধ্যায়, 
নে পথে মোদের হবে অভিপার, শেষ তিমির রাতে ॥ 


এোতে পারলে ন। 
খঅভুলপ্রসাদ ০সন 


এড়াঁত পারলে না আজ প্রভাতে ; 
আমার ফুলের ফাদে পড়লে ধর গন্ধে আর এ শোভাতে । 
ভেবেছিলে গোপন রেণু ঢাকবে তোমার মোহন ৰেণু, 
লুকাতে পারলে না গো সুন্দরের এই সভাতে । 
ছুখ-শোকের ভগ্ন ভিতে, এসেছিলে অলক্ষিতে, 
স্বার্থ-সুখের দুয়ার দিয়ে পথ পেলে গো পালাতে । 
আমার বধুর আনাগোনা, কোন্‌ পথে ত কেউ জানে না 
শুধু নৃপুর যার গো! শোন! পথিকের মন ভোলাতে ॥ 


আজ্জ আমান্র শুন্য ঘন্রে 
অতুলপ্রসাদ ৫সন 


আজ আমার শূন্ত ঘরে আসিল সুন্দর: ওগো অনেক দিনের পর | 
আজ আমার সোনার বধূ এল আপন ঘর, 
ওগো অনেক দিনের পর ॥ 
আজ আমার নাই কিছু কালো, 
পেয়ে আজ উজলমণি সব হল আলো! ; 
আজ আমার নাইকো কেহ পর, 
স্থখীরে করিছে সখা, দুখীরে দোসর ॥ 
মনে পড়িল তাকি? এতদিন যে দুয়ার খুলে ছিন্থ একাকী । 
বুঝি ভিজিল আবি 
আর ছেড়ে যেওনা বধু জন্ম-জন্মাস্তর, ওগে! আমার হন্দর ॥ 
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বিত্্রহ 
প্রিয়ন্দ! দেবী 


মেঘ নামিয়াছে আজ ঘেরি চারিপাশঃ 
নব মিপ্ধ অন্ধকার, সজল বাতাস 
ধরণীর আর্জরবক্ষে নিবিড় পরশে 
রোমাঞ্চ জাগায়ে তৃলি” উদ্দাস হরে 
ছোটে গর্বভরে ; বজ্ ডাকে বারে বারে 
প্রদীপ্ত অনলশিখ! বিদ্যুৎ্-প্রিয়ারে 
আপন বক্ষের মাঝে, শ্যাম তরুগুলি 
সুঠাম বঙ্কিম বাঁছ উধধ্ব পানে তুলি 
আরক্ত চুম্ধন-পুষ্প দেখায় কাহারে ! 
পৃর্ণা তর্দিণা ধায় দূর পারাবারে 
মিলন-ব্যাকুল ; রুদ্ধ ঘরে এক বসি 
অশ্রু আঁখি, প্রাণে জাগে তব মুখশশী ! 
তবু একবার এ নয়ন-সম্মুখে 
বাহু-বদ্ধে তন্ছখানি গাথি লহ বুকে ! 


( রেণু, ১৯০০) 


মানসী 


প্রমনাথ রায়চৌধুরী 


চিরদিন আছ লাথে ছায়াটির মত, 

অয়ি স্েহময়ি | বাল্যে মুগ্ধক্রীড়া কত! 
বপকথা কহিতাম সখা-সাথীগুলি 

লয়ে ৫কশোরে যখন ; সর্বকর্ম ভুলি 
তুমিও আঁপিতে নিত্য উৎসুক অন্তর, 
শুনিতে সকল কথা ;__-ভাবিতাম পর ! 
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তাই বাথ। দিয়েছি তোমারে ; অকাতরে 
করিয়াছি অনাদর । কবে তারপরে, 
ধরিলে ষোড়শীমূতি ;$ সিঞ্চিলে অমিয় 
জীবনের শূন্ত মাঝে [ সন্য তৃষ্ণা দিয় 
চাতিন্ড বাধিতে !__লজ্জার বসন টানি? 
চি গেলে; তদ্দবধি বৃক্তগশ্ুখানি 
অসীম রহম্ সম ফিরে সরে স'বে, 

তবু ওই দুটি নেজে সেহ-অশ্র ঝরে 


তআোন্রে। 
গমথনাথ বায়ছৌথুবী 


আবে ভালবাসি তোমা, হে মম হৃদয়, 
ববে তব প্রাণপণ নীরব সঞ্চষ 

পড়ে যায় চোখে! মেহ-পক্ষপাত সনে 
কত্ত কি সোহাগ ফুটে নিভৃত বতনে ! 
আরো ভালবাসি, ষফবে আনন্দ-কম্পিত 
আপনারে গবভবে কর বিষস্থিত,__ 
স্থন্দব স্রকৃতি সম ঝলকে ঝলকে-_ 
মধুর অমৃত উঠে বিপুল পুলকে ! 

আবে! ভালবাসি, যবে নাহি পার কিছু, 
তেবজি ঘুরিয়ে এস ছুংস্বপ্রের পিছু ; 
সাস্তবনাবিহীন, আর্দ্র, করুণ।-কাতর, 
গভীর-বিষাদস্ফীত বিধুর অস্তর ! 
আরো ভালবাসি, যবে পড় অভি ধীরে 
ঘুমাইফা নিমেষের শান্তিন্সিপ্ধ নীড়ে | "*" 


€ পদ্মা), ১৮৯৮ ) 


আন্র্লোম্রজ্গা 


এপ্রমথনাধ্ ব্রাক়চেোধুক্রী 


চিত্রসেন-সুখে শুনি আপনার বাঞ্ডিত বারতা, 

মদঘভরে তরজিয়া স্থকুমার ক্ষীণতচ্ছলতা 

প্রসাধনে বত, স্বর্সে, স্বর্ণপুরে অতুল্য। ব্ধপসী ; 

ঝলকিত পুলকিত প্রণিমার পরিপুণ শশী 

অলক্ষ্যে কর্িতেছিল কক্ষমাবঝে কটাক্ষ ক্ষেপণ, 
অসন্ব ত', ভর্বশী যখন ' 


মাণিক্য-কিক্কিণী বঙ্গে কটিতট নিল আলিজিয়া ; 

মুক্তিকার কুমাল। শুনমূলে পড়িল মৃছিযা ! 

অদৃশ্য অন্বরপথে একাকিলী পার্থেক্স সদনে 

উন্সত্ত। উর্বশী চলে অভিসারে, আকুল গমনে ! 

ফুলশরে বিমোহিল আচস্িতে ক্রিলোক অজ্ঞাতে 
সেইদিন পৃর্ণিমার রাতে । 


সভয্ষে বিস্ময়ে দ্বারী দ্বার ছাড়ি গেল দূরে সরি ; 

পার্থেকু শয়নকক্ষে ভতব্সিল হ্রন্দরী অগ্পরী ; 

০দৌরভেিে মোদ্দিল কক্ষ, ডউজলিল লাবণ্যকিরণে ! 

শিঞ্জিনীশিপ্তিত রবে জাগি ভ্রু বিসুদ্ধ নয়নে, 

মুহ্র্ভে হেরিলা, তেন মায়াদীগ্ত 'পন-আগারে, 
পরিচিতা মোহিনী বামাবে । 


সম্ভ্রমে উঠিলা যবে নমিবারে ব্লাতুল চরণে, 

সরমে শিহরি ধনি নিবার্রিল স্থলিত-বচছনে £__ 

প্রণমা নহি গো! আমি * যার তবে তৃষিত ভুবন, 

ষার তরে কুরাস্থর িবাদিল মুঢ়ের মতন, 

সে স্থধার যমজ যে, সেই আমি হের ধনওুয্ষ, 
আসিম্মাছি সপিতে হৃদয় ! 
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স্তভিত বিশ্মিত, সৌম্য ঈড়াইলা নত করি শির, 

স্থিরকণে আরম্ভিল। সসঙ্কোচে ব্রদ্ষচারী বীর” 

স্থরপুরে ব্বর্গন্থথে বঞ্চি দিন, দেখিছ সতত; 

কিন্ত নাহি জান, দেবি, কি আমার জীবনের ব্রত; 

প্রসঙ্গ প্রশাস্ত মনে আশিবিয়া যাও নিজ ধাম» 
পূর্ণ যেন হয় মনস্কাম ! 


কহিল উর্বশী হাসি, দেবপুরে হে মুগ্ধ অতিথি, 

দেবেন্দ্র প্রেরিলা মোরে তুষিবারে তোম। যথারীতি । 

দেবাদেশ পাল প্রিয় এই স্বর্গ ভোগের আধার ; 

জেনে মনে, স্থখ-পক্ষী ধরা নাহি দেয় বারবার । 

তৃষিতে ফিরাও যদ্দি, একদ্দিন এ বিশ্বসংসারে 
কেঁদে কেদে খুঁজিবে তাহারে । 


ঈষৎ রোষাগ্ররেখা চমকিল নরেব্্-লোচনে ; 

দেবাদেশ ?_ শতধিক্‌ !__উত্তরিল। পকুষ বচনে,_ 

মোরা দীন মর্ভবাসী, নাহি জানি স্বর্গের আচার; 

হে অপ্সরা, ফিরে লও ০তোমাদের অতিথি-সৎকার । 

বলিও মহেন্দ্রে তুমি, এই ভিক্ষী মাগি তার পায়,__ 
স্বর্গ হ'তে লইব বিদায় । 


দলিত ফণিণী যথ। দংশি অরি লুক!য় বিবরে, 

গবিভ। উর্বশী শূন্যে মিলাইল সস্তপ্ত অস্তরে; 

ধ্বনিতে লাগিল কক্ষে নিদারুণ প্রেম-অভিশাপ । 

হ”ল শেষে দেববাণী,_হে অজু, ত্যজ মন্স্তাপ ; 

অভিশাপ বরব্ধপে দেখা দিবে ছিগুণ গ্রভায়, 
মহাকার্ষে হইবে সহায় ! 


( গীতিক।) 


পাতাল 
ও্মখনাথ আায়ছোবুকী 


পডিতে আসিনি তব তরছেদেক পুথি । 
খুলিতে আসিনি তব য'ছক্স মহল । 

ঢাজি শুধু হদয়ের গাঁঢ অন্ঠত্ত্তি 

শপরাব ত্োোমার পাজে প্রমের শিকল । 
ভ্াগ্াব্ তোমাক আজ ছেড়ে দিলে লুটে, 
উড়িব ক্বুরিব শুধু আন্ন্দ-পাখায্ 

[মাক ভিআা-নীপ-তকরু-শাখাজ-শাখায় 
কুক্ষম রোমাঞ্চ হজ্জে পলে পলে ফুটে [ 
ভাব ত্ব্ধ, ভাষা জব্দ, ০গাছ্ছে ০ভক্গে চবে, 
সৃছ-ন+ আসিমা কণ্চে পিছে সুছিযআ, 
গেছে ছন্দঃ গেছে তাল ধে ক্স হযে ভউড্ডে, 
ছ্িডেছে ক্বের ভাব চভাইত্েে গিয়া । 
আজ মনে হগ্প তেন নিখিল আুবন 
সত্ল্ঞ-কম্ণীক আধ সলিল-স্বপন । 


হুপ্ক ব্বিত্রভ 
ওম থনলাথ ক্স চেুলী 


মলে হুক্স তেন তুমি যাও নাই দূরে ; 
পঞ্সিচিভ কল ক, ব্রহি মায়াপুবে 
ভাকিছ আমারে? সকব্স ধ্বনিব মাঝে 
ক্ষীণ খিল মধুস্বর থাকি থাকি বাজে 
মানস-শ্রাবণে । বসি দূর দৃরাস্তবে 

€ৰ হাসি, যে স্সিক্ষদ্ণ্তি দিতেছ আমাতর 
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বিলাইয়া সর্বক্ষণ, সে লাবণাবাশি 
ত্বর্ণকুরঙ্গের মত খেলা করে আসি 
করুণ স্বপ্লের সনে হৃদ্ি-তপোবনে, 
অপূর্ব অস্বতলোকে ! একাকিনী বনে 
কুক্ম চয়ন করি মালা গাথ যবে, 
সে সৌরভ, সে পরশ আমারে নীরবে 
বহি আনি দেয় বামু! স্বপ্পে মোহে মিশি 
রয়েছে উজ্জ্বল মোর বিরহের নিশি । 
(গীতিক] ) 


মুক্তক্ুণ 
প্রমথনাথ বাক্সচৌধুরী 


লুকায়ো ন! হৃদয়, সুন্দরি, 
জাগে আমা দ্ৌোহা"পরে মধু বিভাবৰী ! 


ভালে তালে নদী-গাশ, ক্বর্ণশোভ1 ভেসে যায়; 
কোলাহল পেয়েছে বিদাক্স ; 
মুকুলিত আম্রবনে হৃষ্ট পিক প্রিয়া সনে 


আলাপিছে তরুণ তৃষায়। 
ভালবাসি !- বলার তে এই শুভক্ষণ ? 
প্রেম 'বে সৃকের মতন ? 


কেহ নাই, তবে ত্যজ লাজ; 
বিমানে বিরাজে, হের, প্রেমিকসমাজ ;-_ 
চন্দ্র-তারা ভাবে চুলে বিহারে হৃদয় খুলে? 
বাসু-সথা বাজাইছে বাশী; 
বক্ষবধূ অলকাস় সপিছে বধুর পায় 
মুখর বেদন! রাশি রাশি ! 
উদ্দার অনস্ত ভরি এত ব্যাকুলতা৷ ; 
সাজে কি তোমার নীরবতা ? 


১৫০ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


একি তব গোপন গঞ্জনা, 
বচনে দলিতে পার সোনার কল্পনা ? 


তাই হোক্‌, দাও ব্যথা; ভাঙ্গি সব জটিলতা, 
প্রেম-স্বর্গে ঘটাও প্রলয় ; 
'মরা-মালঞ্চ হ'তে ফেলে দাও জ্বালা-ন্োভে 


যাই ভেসে, ঘুচুক সংশয় ।-- 
দেখা ভাল, অন্ধকারে জ্বলিছে যে মণি 
সে ত” নহে শুধু কালফণী? 


কখার ভিখারী এ হৃদয়; 
তাও কেন নাহি দেয় নারী কি নিদয় ! 


ভালবাসি, ভালবাসে,-- এসেছিন্ বড আশে; 
দর্প গব আজ চুরমার । 
থাক, বালা” দৃগ্ত সুখে, জয়-ঘট। নিয়ে বুকে ; 


কাঞ্জ নাই শুনে হাহাকার ; 
ডুবিছে যে, তার লাগি কি তোমার দায়? 
যাও, যাও; কাল বয়ে যায়! 


বিচিত্র বন্ধন 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 


বন্দী করিয়াছ মোরে বিচিত্র বন্ধনে, 
অস্ত্রি বিজয়িনি | এই বিশাল ভবনে । 
সর্বজন শতকর্ষে ব্যগ্র অতিশয় ; 

আমি আছি দল-ছাড়া নিশ্চিন্ত তন্ময়; 
পাতিয়াছি হৃদিপদ্ম পার্দপদ্ম তলে 

উন্মত ভক্তের মত। চৌদিকে সকলে, 
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যে ষাহার অংশ, স্বার্থ লইতেছে সাথে 
বাটিয়া লুটিফা ! মোর ছুঃখ নাহি তাতে ; 
ধনজন খ্যাতিবুদ্ধি ভাগ্যের আশায় 

উগ্র বিশ্বমুগয়াতে প্রাণ নাহি ধায় । 

আমি পাইয়াছি ওই শোভা-আভাময় 
স্থন্দর সরল স্বচ্ছ একটি হৃদয় ; 

অধীনের পদে তাই বন্ধন শৃঙ্খল, 

নি:সহ স্বখের ভারে হয়েছে অচল । 


( গীতিক। ) 


প্রেঘহীন 
প্রমথনাথ রাসসচৌধুরী 


একি মুক্তি? নিস্তর্গ এমুদ্র সমান 
নিশ্চল নিক্ষম্প প্রাণ ,₹-_€প্রম অবসান ! 
এর চেয়ে কত ভাল লেলিহান লোভ, 
রুদ্র মিলনাকুলতা, সংশয়ের ক্ষোভ, 
নিত্য নব বাসনার পতন, উত্থান ! 
-কে জানিত মৃত্যু সত্য যানিবে আহ্বান ! 
প্রকৃতিরে উদ্বোধিছে আজি যত কবি ; 
পঞ্ুর-পিঞ্রাবদ্ধ আমি স্তব্ধ ছবি ! 
কোথা গেল মোর শশী, উদার গগন, 
স্থধাছন্দী তটিনীর বিলোল নর্তন ? 

এত ক'রে তবু আমি পারি না গাহিতে, 
ক্রন্দনবিহীন প্রাণ নারি উন্মোচিতে । 
প্রেম দিয়াছিল যারে স্বৃত-সঞ্জীবনী, 
দেবতা কাড়িয়া নিল তার স্পর্শমণি ! 


সন্ধি 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 


আজ ভূলে যাও বৈর, বিরাগ, সঙ্কোচ ; 
বক্ষে তুলি” লও ওরে রমণী বলিয়া ; 
ভুলে যাও ইতিহাস বার্থ জীবনের । 
পতিতা ! পাপিষ্ঠা | এই রুক্ষ ঘণ। যেন 
আর আনিও না মুখে ; যবনিকা খুলি, 
দেখ না অস্তরদৈন্তা! চিরদিন, আহা, 
হয় ত ও এমন ছিল না; সকলের 
মাঝে সেও ছিল কেহ ; হয় ত অতুল 
কত শুভ্র আশা ওরে। বক্ষে পোষ। ছিল ! 
কবে সুঢ় মেয়ে করিল বিষম ভুল $-_- 
এত ঢদন্য, লজ্জা, ত্রাস, অস্তররোদনে 
ভগ্ন প্রাণটুকু ষদ্দি স্থলগ্নে নিবিল, 
আজি ওরে ডেকে এনে সকলে মাঝে, 
মার্জন। মাগিয়। লই গত অবজ্ঞার । 

( পদ্মা, ১৮৯৮ ) 


ছুষ্টি 


বিনকস্কুমারী ধর 


হৃদয়ের সাথে বুঝি হ্ৃদয্বের কথা । 
জ্োহারে টানিছে দোহে আপনার পানে, 
জানাইতে মরমের চির আকুলতা 
এসেছে হৃদয় ছুটি ভাসিয়া নস্বানে ! 
গোপন প্রাণের দ্বার গেছে যেন খুলে, 
দোহার লুকানো আশা দেখিছে দৌহায়, 
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উথলিছে প্রেমসিন্কু আখি-উপকুলে, 
ভরে উঠে দ্রশের হরষ-জ্যোত্ন্রাস | 
কত্ত ন৷ মধুর সাধ স্থথের পিপাসা, 
আগিছে অতৃপ্তি নিয়ে নয়নের কোণে ; 
নীরব মনের কত স্থকোমল ভাষা, 
বুঝিতেছে পরস্পবে ন1 বলে, না শুনে; 
প্রাণে বাধিত্েছে প্রাণ গাঢ় আলিঙ্গনে, 
চেয়ে ধু অনিমেষে নয়নে নয়নে ! 
( নিঝর, ১৮৯১ ) 


কেন বাঁশী বাজে ? 


বিনক্কুমারী ধর 


৪ কেন বাজায় বাশী আকুল করে ? 

বাধিতে দেয় না মন আপন ঘরে ! 
মধুর মোহন তানে, 
কি মাস্সা ছড়ায় প্রাণে, 

অবশে, চরণে হৃদি লুটায়ে পড়ে ! 
অধর চুমিয়া বাশী, 
চুরি করে স্ব হাসি, 

কি সাধে গাহে লে গান কাহার তরে ? 
কেন, সে তানে সুগ্ডরে ফুল ; 
গুগরে মধুপ "কুল ; 

পিকবধূ ভাকে “কুহু” অধীর ব্যরে ? 
ওর ছুটি কালো আখিতার৷ 
অমল অলস-পারা, 

চুলু ঢুলু করে কেন কি ভাব-ভবে ? 


ও 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


কি খেলা খেলিতে চায়? 
কেন হাদি লয়ে যায়, 
চরণে দলিবে যদি ক্ষণেক পরে ! 
ও কেন বাজিয়ে বাশী পাগল করে ? 


(নিঝর, ১৮৯১) 


যাচ্চন। 
কুমারী লজ্জাবতী বস্তু 


দেবী! চির অসম্পূর্ন কাহিনীর মত 
ব্যাকুল বাখিও পরাণি ; 
অকৃল নদীর তীর-রেখা মত 
থেকো, আবেগে বহিব যখনি । 
থেকো, দীপ্ত যৌবনের রহস্তের মত, 
মোর দুকুল ভরিয়া থমকি ; 
ফুটো, ধরণী যেমন জাগে গো বসস্তে 
নিজ পূর্ণতায় চমকি ; 
জেগো, চির অন্দ্দেশ পথ-রেখা মত 
মোর দূর দূরাস্তর ভরিয়া) 
এস, নিজ মহিমায়, চির নারব 
আকাশের মত নামিয়া। 
দাড়ায়ো, প্রথম জাগ্রত সৌন্দর্যের মত, 
আপন প্রকাশে বিস্মিত; 
বীণার প্রথম স্থরটির মৃত 
মধুর মরমে জড়িত। 
যথা, ভাবের বাণীটি কবির গাথায় 
জেগো, তেমনি আমার নয়নে; 
প্রেমের প্রথম পুলক মতন 
ওগো, চিরদিন এসো স্মরণে । 


সাহন। 
জবোজকুমারী দেবী 

( ১ ) 
জেনেছি বুঝেছি দেবি বিফল সাধন। ! 
শিখিনি করিতে পৃজ। ও ছুটি চরণ 
আজন্মের ঘোর তৃষা অতৃপ্ত বাসনা, 
মিটিবে না কত মোর থাকিতে জীবন 1 
গোপন মর্ষের মাঝে তবু দিবানিশি- 
কি রুদ্ধ শোণিত-ন্রোত উছলিতে চায় । 
কি যে ঘোর অম। হের, ছেয়ে দশ দিশি, 
কি ক'রে আলোক মুছু প্রবেশিবে তায় 


( ২ ) 
স্থপভীর অন্ধকারে একেল। বিজনে 
তবু দেবি ও ক্ন্দর মানস প্রতিমা, 
হেরিব সতত ইচ্ছা জ্ঞানে কি অজ্ঞানে, 
অন্ধ আমি কোথা পাব অসীষেক সীমা! ! 
জানি মনে এ জনমে বিফল সাধন।, 
মিটিবে না তযা-ভর। অতৃপ্ত বাসনা ! 
(৩) 
তবু দেবি আশাহীন নবীন আশাম, 
গেঁথেছি হতনে এই ঝরা ফুলগুলি, 
পরাইতে যাই আর সাহস ফুরায়; 
পরিবে না গলে তুমি, লবে না কি তুলি ? 
না হয় রাশিয়া দিও চরণের ছাম্সঃ 
মুহূর্ত বিফল আশা! ঘি মেটে হাঁ ! 


(ভাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪ ) 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিত সংকলন 


তবে কেন? 
সরোজকুমারী দেবী 


তবে থাক এইখানে হোক সব শেষ, 
বিদায়ের অশ্রজল মুছে ফেল হায়, 
যেখানে প্রাণের জাল! পরাণে মিশায়, 
বলে দাও যাৰ আমি কোথা সেই দেশ । 
এ চির-অতৃপ্তি লয়ে পরাণেতে আর, 
বহিতে পারি ন৷ হায় বাসনা-গরল। 
থামে নাক" উচ্ছৃুসিত নয়নের জল, 
নিশিদিন পরাণে গরজে পারাবার। 
যাও তবে শেষ হোক সব এইখানে, 
কেন আর মুখ-পানে চাও ফিরে ফিরে? 
জান নাকি মিটিবে না এ আশা পরাণে, 
নিমেষের সখ ছুঃখ নিমেষেই ঝরে ! 
কেন তবে এইখানে সব যাও তুলে, 
হের গো! গরজে সিন্ধু সংসারের কুলে। 
(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪) 


কোথায় সেছ্েশ? 
সরোজকুমারী দেবী 
(১) 
জীবনের পরপারে কোথায় সে দেশ? 
যেথায় রয়েছ তুমি আমারে গে! ভুলে 
তৃূষিত কাতর এই পরাণ লইয়া, 
নিশিদিন বসে আছি কল্পনার কূলে । 
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জীবনের পরপারে কোথায় সে দেশ ? 

থা! কি গে ফুটে ফুল, হাসে কি গো রবি ? 
সেখ কি এমনি বহে মলম অনিল ? 

এমন কি মোহমাথা আছে সেথা সবি? 


তুমি যে রয়েছ ভুলে এখনে। আমাক, 
বুঝিতে পারি না সথি কি ০মাহ-বাধনে ? 
ভুলে যেতে তোম। হায় ভুলি গো আপনা, 
কি ভুলে বেধেছ তুমি আমার পরাণে ! 


ভাবি সখি জীবনের কোন পঝপারে, 
রয়েছ হরষে তুমি ভুলিয়া আমারে ? 


(২ ) 
ভাবি আজি তাই আমি কোথায় সে দেশ, 
কি ব্রাগিণী বাজে সেথা কোন অগ্পরার ; 
কি স্বরে গাহিয়া গান বহে মন্দাকিনী, 
কি সুর বাজিছে সথি পরাণে ভোমার [ 


রবি-কর-আজালে গাঁথ! শুভ্র সে আঁচলে 
খসিম্া পড়িছে কত বিকশিত ফুল, 
উষার রক্তিম মুখে অরুণের রেখা, 
তেমনি অধরে শুয়ে হাসিটি আকুল । 


মাঝে মাঝে হরষেতে হাসিবারে গিয়া 
অজান। বিষাদে সান কভু কি মুখানি ? 
কখনও পুরান স্থতি জাগে কি পরাণে ? 
গাহে কি হৃদয় কভু অভাব-কাহিনী ? 


জমি জীবনের উপকূলে শ্রাস্ত এ পরাণ লয়ে, 
গণিতেছি দীর্বশ্বাস আকাশের পানে চেস্সে ! 


(হাঁসি ও অশ্রু, ১৮৯৪ ) 


ঞগাযাম 
সরোজকুমারী দেবী 


শ্যাম! তু নিকরুণ অতি ! 


একলি রজনী ঘোরা বালিক। যে দিশেহারা! 
না জানি একেল। যায় কথি! 

বাশরীকে। রব শুনি যেন ধায় পাগলিনী 
আলু থালু কুস্তলক রাশ ॥ 

আডিয়। খসিয়া যায় কণ্টক বিধিছে পায় 
শান ভেল অধর সমাস । 

নিকরুণ তু যে কাল। এক। সে ছুখিনী বালা 
এ আধারে বোলো শেল কখি ? 

চঞ্চল যমুনা-বারি ডারল কি ক'রে তারি 
নিরাশায় জীবনক ভাতি। 

কে বলে করুণ তোয় জনম-ছুখিনী হোদ 
তোহার পিরীতি যেব! করে। 

তবু ত এ বিষ-মধু ডুবিয়ে রয়েছি বধু 


নিশিদিন আখিজল ঝরে । 


(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৫ ) 


একা ছুম্বন 
সরোজকুমারী দেবী 


চলে যায় পুন ফিরে এসে 

হাত তার ধরে নিজ করে। 
থর থর কাপিল অধর 

আখি-কোণে দুটি অশ্রু ঝরে। 
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কাতর মুখের পানে চেসে 
সাম্বনার কথা বলে তাবে, 
গল! ধরে উঠিল কাদিয। 
সোহাগেতে বুকে চেপে ধবে। 
ফাক যায় পুন ফিরে এসে 
মুখ-পানে চাহিল তাহার, 
ভাঙ্গা প্রাণ আরে! ভেঙ্গে গেল 
উ্লিত অশ্র-পাত্রাবার ! 
কুস্থমের মত গেল ঝরে 
ধীরে ধীরে একটি চুম্বন, 
অশ্রুজলে ফুটে উঠে হাসি 
বরাতে ববির কিরণ ! 


(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪ ) 


সগ্তন্ম বশ 
সরোজকুমারী দেবা 


বপন্ত সপ্তম আজি হইল্‌ পূরণ ! 
সমত্তভ অতীত হায়! 
আজিকে নয়ন ভাস্ব, 

যে দিন প্রথম সেই নম্বনে মিলন £ 

জাগিয়া মর্ত-বাসে স্বরগ-স্থপন ! 


কিশোর চপল সেই বালিকা হৃদয় ! 
কি গভীর €প্রেমভরে 
চাহিয়া মুখের পরে 
দেখাতে গো আপনার হৃদি প্রেমময় ! 
সেত সেদিনের কথা, বছ দিন নম্ব। 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিত। সংকলন 


তারপর জানাশোন! দুইটি পরাণে ! 
আকুল ব্যাকুল হাদি 
শূন্য পানে চেয়ে বাধি, 
মাঝে বিরহের নদী মিলিব কেমনে, 
কাটিত দীরঘ দিন আবার স্বপনে ! 


তখনো! বিরহ শুধু, মিলন কোথায়! 
নন্দন-সৌরভ ভেসে 
পরাণে মিশিত এসে, 
প্রেমের বিকাশ সে যে জানাইত হায় ! 
মুগ্ধ হিয়! শুধু তার আসার আশায় ! 


তারপর দেখাশোনা তোমায় আমায়। 
পবিত্র প্রণয়কুলে 
তুমি চেয়ে দেখ ভুলে, 
আমি শুধু দ্েখিতেছি চাহিয়। তোমায় ! 
মুহূর্তে সে সখন্বপ্ন ফুরাইল হায়! 


আবার বাধিনু হৃদি, স্বরগের ফুল 
দেখাতে মাধুরী তার 
এসেছিল আর-বার; 
পলকে চলিয়া গেছে ভাঙ্গায়! তুল ! 
আমরা দুজনে চেয়ে, পাথার অকুল। 


আজি কেহ নাহি আর আমর! ছুজন ! 
নাহিক আশার আলো, 
নাহি ছুঃখ-ছায়া৷ কালো, 
শুধু সাধ পাশে পাশে কাটাতে জীবন । 
হেন সপ্তবর্ষ শত হউক পুরণ । 


(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪ ) 


দুটি ছুম্তন 
সরোজকুমারী দেবী 
আজ আমি এসেছি আবার ! 
ওগো তুমি মুখ তুলে, মুখপানে চাও তলে, 
আখি দিয়ে দেখি একবার ! 
অতৃপ্ত এ ছুটি আখি, ও মধুর মুখে রাখি, 
চেয়ে চেয়ে দেখি শুধু হায়, 


অবশ বিভুল বুকে, কি মোহ অধীর সখে, 
না জানি আজিকে সখি ভায় ! 


আজ্ম আমি এসেছি আবার [ 
কি দিব তোমায় ভাই, কিছুই ভেবে না পাই, 
লহ ছুটি দীন উপহার । 
9 রাঙা অধর ছুটি, লাজ-বাধ গেছে টুটি, 
কি মোহেতে মুগধ নয়ন £ 
আপনারে গেছি ভুলে, চাও গে? মুখানি তুলে, 
ধর সখি ছুইটি চুম্বন [ 


(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪ ) 


উপহান্র 
সরোজ কুমারী দেবী 
(১) 
সেদিনেো কি আছিল এমনি [ ৃ 
গোধৃপশির আব্ছায়ে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সেই 
পুরজনে করে হুলুধবনি ! 


৩৮৮ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


আনত ঘোমটা-ছায়ে লুকায়ে গোপনে সেউঃ 
একবার সলাজ চাহনি ! 
মিলিলে আখিতে আখি মরমেতে মরে ষেন, 


সরমেতে ফিরায় অমনি । 
(২) 

এমনি কি আছিল সেদিন! 

কিশোরের নবস্ফুট প্রেমের লতিকা। মরি, 
আপনায় আপনি বিলীন ! 

ফুটিতে চাহে না কথা লাজে উঠিত না আখি 
সরমেতে ব্যাকুল অধীর ! 

তোমার নবীন প্রেম তৃষিতি আকুল আঁখি 
কি জানাত যাতন। গভীর ! 


( ৩) 
সে দ্দিনেো হেন কি ছিল হায়! 
একেল! বিরহ-তীরে ফেলিয়া নয়ন-নীরে, 
পৃজ্জিতাম কে জানে কাহায় ! 
গণিতাম প্রতিপল কখনো নিরাশ প্রাণে, 
কখনো আশায় ভর! হিয়া ; 
কখনো কল্পনা বুকে প্রেমাণ্ডলি সপিতাম, 
প্রিয়ের চরণতলে গিয়া । 
(৪ ) 
সে দিনে কি আছিল এমন ! 
আশ নিরাশায় কতু যাতনা-গরলময়, 
কতু হেরি নন্দন-স্বপন ! 
কখনো নিরাশ এসে গাহিত্ত একই গান 
ভুবিতাম দারুণ আধারে, 
আশা এসে খেলাত সে মধুর কুহৰীময় 
আপনার সৌন্দ্ধ-মাঝারে ! 


প্রথম খণ্ড  প্রেম-কবিতা ২৩৯ 


(«€ ) 

ছিলনা ত কখনে। এমনি £ 
আজিকে সর্বস্ব মোর তোমাতেই মিলাইয়া 

ছুটিতেছি একই বাহিনী [ 
হাসি অশ্র আজি মোর সকলি ঘষে তোমাময়, 

তোমাময় নিখিল সংসার, 
মিলনের উপকূলে তোমারে পেয়েছি আজ, 

দ্বুরেতে বিরহ-পারাবার ! 

( হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪ ) 


শ্রথায় 
সরোজকুমারী দেবী 


বৃথায় গেঁথেছি ফুলহার 

দিয়াছিনু তার হাতে কণ্টক আছিল তাতে, 
বুঝি করে ফুটেছে তাহার ! 

সারাটি রজনী ধরে, কাননে কাননে ফিরে, 
গেঁথেছিন্স সাধের এ মালা ! 

হাসিতে অশ্রুতে সারা দিনু ক'রে আত্মহার। 
কে জানিত প্রেম নিয়ে খেল! [ 

সে কর পরশে তার পরাণের পারাবার, 
হরষেতে উঠিল উচছসি ! 

সুখে সবিল না কথা রয়ে গেল হাদে ব্যথা, 
সে যে হায় চলে গেল হাসি । 

মালাগাছি হাতে নিয়ে, দিয়ে গেল ফিরাইয়েঃ 
ফুলহার ধৃলিতে লুটাক্স ! 

প্রেম প্রাণ কেন আর [ যার আছে থাক তার, 

আমার ত সকলি বৃথায়! 
(হাপি ও অশ্রু, ১৮৯৪ ) 


সমর্পণ 
সরোজকুমারী দেবী 


সেই বিদায়ের কালে হাত ছুটি ধরে, 
সজল দুইটি আখে চাহি আখিপানে, 
ছুটি কথ! বলেছিল নীরবে কাতরে ; 
তারক! হাসিতেছিল স্থনীল গগনে । 


স্থধীবে বহিতেছিল বসস্ত সমীর, 

চুমি চুমি কুস্থমের লাজমাখা মুখে ; 
কি জানে কিসের স্থখে তটিনী অধীর, 
মধুর চাদের আলো উছলে সে বুকে ! 


নীরব সন্ধ্যায় সেই তটিনীর তীরে, 
মুখপানে চাহি চাহি সজল নয়নে, 
নীবুব প্রাণের ভাষা কহিল স্থধীরে ; 
বুবিল সে ভাষ! দেহে প্লোহার পরাণে 


দোহার পরাণ ল'ষে যেন গে! ছু'জনে 
সমর্পণ করিল সে সন্ধ্যার বিজনে । 


(হাঁসি ও অশ্রু, ১৮৯৪ ) 


দুত্রাকাওফা। 
লরোজকুমারী দেবী 


অসীম জীবন-ল্বোতে নাহি ত কিনারা ! 

চলেছি ভাহার মাঝে ভেসে ভেসে হায় ! 

উছলিছে উত্সিমাল! পরাণের ছায়, 

চেয়ে আছে তার পানে আখি আত্মহারা ! 


প্রথম খণ্ড হ প্রেম-কাবতা ২৪১ 


আধ-ফুটো আশাগুলি ধীরে সরে যায়, 
মরমের ভাষা যেন ফোটে নাক” আর ! 
£বতরণী বহে যায় পরাণে আমার, 
তরঙজিত দিবানিশি ঘোর ঝটিকায় ॥ 


ঝটিক1 থামিত যদি দাড়াত সে এসে 
একবার জীবনের মাঝখানে মোব, 
ফুটিত কুস্থমরাশি চরণ-পরশে 

সে স্থখ-ম্বপনে আখি হইত গে! ভোবু । 


জীবন ছুরাশা শুধু, মিটিবে না হায়, 
আশায় আপনহার? প্রাণ তবু চায় ! 


(ভাসি ও আশ্রু, ১৮৯৪ 7 


বিছ্লায়োপহাব্র 
নগৌক্দ্রবাল। মুক্তোফী 
( ১) 
'অবশে বিহ্বল প্রাণে 
ছিলাম ঘুমের ঘোরে, 
এ নিঠর বজনাদে 
কেন গো জাগালে মোরে ? 
(২ ) 
“এই তবে শেষ দেখা 
বিদায় লইন্ষ আজ”, 
পড়িল মরমে মোর 
যেন কি দারুণ বাজ ! 


২৪২ | উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 


( ৩) 
সহল! ভাঙ্গিয়। যেন 
গেল গো সাধের বাম, 
সহসা নিবিল যেন 
শারদ-ঠাদের হাসি। 


(৪ ) 
সহসা ফিরিল যেন 
তটিনী উজান-পানে, 
বাজিতে বাজিতে বীণ| 
বাঞ্জিল বেস্থর তানে। 


৫ ) 


তেমনি সহস। মোর 

ভেঙে গেল ভাঙা প্রাণ, 
সহসা আজি গো হেন 

কে গাহে বিদায়-গান ! 


( ৬ 
এ বিদায়ে ভেসে যেন 
আসে কার স্থৃতিটুকু, 
মনে পড়ে একখানি 
পৃত-প্রেম-পূর্ণ মুখ । 


ডি” 
যেহওসেহও যাও 
প্রাণ যথ! যেতে চায়, 


স্বরগে আবার পুন 
দেখা হবে দুজনায়। 


গ্রথম খণ্ড ১ প্রেম-ক বিভা! ২৪৩ 
(৮ ) 
তূমি আমি মে ষাব 
€প্রম ত মরণহীন 
প্রেম-বলে সেই দেশে 
মিজিব রে একছিন ! 


৬. ৯ ) 
'আক্জি এ বিদায়কালে 

কিবা দিব উপহাব, 
লও শুধু হই ফোট। 

এই দগ্ধ অশ্রধার ] 


১৩০৩।১২ই টৈশ্াখ, হুগলী । 


। প্রেমগাথা, ১৮৯৮) 


হভোশ্পেত যাক্ষেপ 
লগ্েশ্ত্রবাল। মুক্তোকী 


এত ছুধ দিতে হয় 
ভালবাসি বলিয়া ? 
অবশ চিতের সনে, 
যুঝিয়াছি শ্রাণপণে 
ফেলিতে মূরতি তব 
হিয়া হ'তে মুছিয্া । 


২৪৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


(॥ ২ ) 
কই, তা গেল না৷ মুছ। 
মরমেই রহিল” 
মুছে কি প্রেমের ভাতি, 
নিবে কি আশার বাতি ? 
হৃদয় মধিয়! শুধু 
তগ্ত শ্বাস বহিল। 
(0৩) 
তৃমি ত গিস্বাছ ভুলে, 
আমি নারি ভুলিতে” _ 
কত ছবি আঁকি মনে, 
ধার বহে ছু'নয়নে, 
মরমে আকিয়। মুছি 
কলনার তুলিতে ! 
(৪ ) 
কু বা বিরলে বসি 
করি মনে ভাবনা”__ 
যদ্দিই সে কাছে আসে, 
বলে বড ভালবাসে, 
নীরবে শুনিব শুধু 
মুখ তুলে চাব না! 
(॥ এ ) 
ন্লিনী য্মেন খাকে 
রবি-পানে চাহিয়া, 
কভে না একটি ভাবা, 
নাহি কোন সাধ আশা, 
নীরবে কেবল তারে 
দেয় প্রেম ঢালিয়া । 
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€ ৬ ) 
আমিও বাসিব ভাল 
নীরবেতে তেমনি, 
কম্ব না একটি কথা, 
দেখাব না মর্শবাযথা, _ 
নীরবে বহিব বাধা, 
সাধ মোর এমনি । 


€ ৭ ) 
হায় মোর ভেডে গেল 
সে সাধের ভাবনা । 
কেন স্মতিপটে আনি, 
বাভাও মমতারাশি, 
কেন আর ফিরে চাও 
বাডাউতে যাতনা ? 


(৮ ) 
আঁখিতে মমতা লসস়্ে 
শালবাসা বুকেতে, 
কেন আর দেখা দাও, 
মাথা খাও সরে যাও । 
মাহবার হবে মোর 
তুমি রও স্থখেতে । 
(৯ 
কেন আর ফিতে চাও 
ব্যথা দিতে পানে ? 
শুধুই নীরবে বসি, 
স্মরিবে সে মুখশশী, 
মুছিবে না সেই দাগ 
পড়েছে যা পাষাণে। 


২৪৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত! সংকলন 


( ১০ ) 
দেখিলে সে মুখ মোর 

হিয়া উঠে উলি, 
ভাঙে যে বুকের বাধ, 
জেগে উঠে কত সাধ, 
নয়নের জলে বুক 

ভেসে যায় কেবলি । 


( ১১ ) 
তাই বলি কেন আর 
ফিরে চাও বল না, 
ঘেখানে বাসনা যা, 
এ মুখ লুকাতে দাও, 
পায়ে পড়ি আর তৃমি 
স্বৃতিপটে খেল ন1। 


১৩০৩1৩রা জ্যৈচ, মুখভিয়! | 
( প্রেমগাথা, ১৮৯৮ ) 


নীব্নবে 
নগেক্রবালা। নুস্তোফী 


(১) 
কি যে গো দারুণ ব্যথা 
আমার এ বুকময়, 
কি দারুণ ব্যথায় ষে 
পুড়িতেছে এ হৃদয় 


প্রথম খণ্ড : প্রেম-কবিতা উঠি? 
€ ২ ॥ 
নীরবে হাদয়ে আছে 
হাস সে অনস্ত ব্যথা, 
একটি দিনের তরে 
বলি নি একটি কথা । 


(৮৩ ) 
আকজ্ঞ যে গো পুর্স্মতি 
জাগিয়াছে সমুদয়, 
আজ যে গো পোড়া বুকে 
কত্ত কি উচ্ফাস বয় ! 


(৪ ) 
আর বে নীরবে হিয়া 
পারে না সহিতে ভাষ ! 
নীরবে নীরবে যে গো! 
হৃদম্প ফণটিয্া পাস্র। 


৬. €্ ॥ 
আজি গে। তোমারে কব 
একটি মনের কথা, 
তৃবা মর্মে আর 
সহে না দারুণ ব্যথা ] 


( ৬ ১ 
না গো নাকব শা আৰু 
নীরবেই থাক্‌ থাক... 
মরমের আশা মোর 
মরমেই নিশি মাগ্ক। 


২৪৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন: 


(৭ ) 
কব না মুখটি ফুটে 

কখন(ও) একটি কথা, 
বলিব ন1 এ হৃদয়ে 

কি অভাব কি ষে ব্যথা! 


(৮) 
মরমের কথা মোর 

নীরবে মরমে রবে, 
যখন পরাণ যাবে 

মোর সাথে সাথী হবে। 


(৯ ) 
সুথশাস্তি নীরবেতে 
হইয়াছে সমাধান, 
কিছু প্রাণে নাহি মোর 
নীরবতা-মাখা প্রাণ 1 


( ১* ) 
আমি যে গো শুয়ে আছি 
চির-নীরবতা-কোলে, 
তবে আর কি হইবে 
মিছে ছুটো। কথা নলে ? 


( ১১ ) 
নীরবে নীরবে থাক্‌ 
মরমের ব্যথা মোর, 
নীরবে নীরবে যাবে 
জীবনিশা হয়ে ভোর । 
( মর্ষগাথা) ১৮৯৬) 
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প্রিয় সন্বোঘনে 
নগ্েক্্রবাল। মুক্তোকী 


কি মদির] ঝরে সখে ! নয়নে তোমার ! 
হেরিলে পাগল হই, 
আমি যেন আমি নই, 

ব্িজগত পলকেতে হয় একাকার ! 
মুহতেক মাঝে হয়, 
অনস্ত জীবন লয়, 

নবীন জীবন জাগে চকিতে আবার । 
ভেবেহিস্ত মনে মনে, 
দেখ! হ'লে হুইজনে, 

চোখে চোখে রব, বাধা মানিব না আর। 
ব্যর্থ সে কল্পনা-লেখা, 
যেমন হইল দেখা, 

রোধিল শরম আসি মব্রমের দ্বার । 
কি যেন ও চোখে ছিল, 
সরবন্ধ লুটে নিল, 

নারিল সহিতে আখি ও আঁখির ভার । 
হ'লনাক চেয়ে থাকা, 
মিছ! কল্পনারে ভাকা, 

আজি শরমের কাছে প্রণয়ের হার । 


( অযিষ্তগাথা, ১৯*১) 


ছ্োত 
নশ্গোক্রবালা মুক্তোষ্ণী 


আমি €ষ বসেছি ভাল আমাক কি দোষ? 
প্রাণ ভবা প্রেম ল'সে 
তৃষান্ম আকুল হস্স্ে, 

কমি কি চাহনি সখা, মাক পরিতোষ ? 


আসি বাসিক্রছি ভাল এই দোষ মম? 
হশলিম্বা ন্রেহের বাণ, 
তুমি কি দানি টাঁন___ 

এর ক্ুত্র পরাণে”- সত্য বল ব্প্রিক্ভম ! 


আনি বাসিঘ্বাছি ভাল, দোষ এ আমার ! 
তৃন্মি নব স্বনব্পে, 
ঢাল নি কি চুপে চুপে য 
পিম্ষাপী চাঁতকী-সুখে অমিস্া-আসাব । 


ভাল বাসিক্ষাছি ব*লে দোষ দাও "তাই, 
শুনাইযা ত্তত্কণথ্থা, 
চাহ এ বুকের ব্যথা, 

সুছে দিতে- ছি ছি সখ! লাতজ মস্ত ষাই 


আমি কি একাহ ভাজ বেসেছি কবজ ? 
আমিই কি শুধু হাক্স”৮__ 
আপনা ঢেলেছি পাক, 

শন্দ লি ০গাপশে তুমি নম্ঘনেক জল ? 


আমিই সমাধি শুধু লভন্ডেছি কি পাস্স ? 
একটি সুহত্ তবে 
তুমি কিগো নেহভরে»_- 
লীরবে নিষ্ঠন্ধে বসি ভাবলি আমাম ? 
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'বামিই কি শুধু তোমা করেছি পাঁগল ? 
তুমি এ হৃদয়ে এসে, 
মধুর মধুর হেসে, 

করনি কি ক্ষুদ্রপ্রাণ উন্মত্ত বিভল ? 

তুমিই সরল সাধু, আমিই কি চোর ? 
প্রাণের কবাট হানি, 
হৃদয়-সিন্ধুক টানি, 

তৃমি কি সর্বন্থ চোর! লুঠ নাই মোর ? 


তোমারে দেখিস শুধু আমারি কি সুখ ? 
নিকটে বসিলে তব, 
তুমি কি ভোল ন1 ভব, 

বহে না অমিয়া-আ্রোত ভরি তব বুক ? 


আমিই কি চাহি শুধু দেখিতে তোমাক ! 
বল দেখি প্রাণম্য় । 
চাহে নাকি ও হৃদয়, 

বিভলে হেবিতে তব প্রেম প্রতিমায ? 


তুমিও ষা কর সখা আমি করি তাই,__ 
তবু ভালবাসি ব*লে, 
দোষ দাও নানা ছলে, 

চোর হয়ে সাধু তুমি বলিহারি যাই ! 


ভাল বাসিয়াছি পেষে এই দোষ মোর, 
রাজ] হ'য়ে হদদাসনে, 
বসিয়াছ ফুলমনে, 

চোর হচ্ষে রাজা হলে-- ধন্য পাকা চোর ! 


( অমিয়গাথ। ১৯০১) 


€েহ্ম 
শোন বালা মুত্ভোষ্কী 


€ ১ ) 
মনে করি ভ্ভলেছি তামাজ, 
মনে হয় কাছে এলে, 
(তেখিব না আখি মলে» 
তা হুস্কজো ৮৮ যাব আন্ত মাথায় 
0 ২ ) 
মনে হয্স তে সকল কথা, 
নাতি খা হিয়াতিলে, 
ভুবেছে বিস্থত্তি জলে, 
ম্বছে গেছে মবমেব দ্বাক্ষণ ব্থথা । 
€( ৩ ) 
কিন্ত আহে এ বীত্ভি কেমন £ 
সুনে €কননা জুলি, 
কন বা স্মৃতির তুলি, 
অশবার এ বুকে করে ০ ছবি অক্ষন্ ? 
€ ৪ ) 
যবে নীল নশাকাত্েশ চাই, 
ভাডিষা বুকে বাধ, 
কত কথ্খা কহে চাদ, 
নীরব ভাষায় ভার গেক্সান হাক । 
€ পু ) 
স্মক্রি তোমা হেরি তারা-হান । 
হেঝ্সি যবে ফুলবালা, 
হে তব স্থন্তি ছাল!» 
সাক্াবিশ্ব-ব্যাপী তুম্মি একি গো আবার । 
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( ৬ ) 
যাহা কিছু মধুর ভুবনে, 
তারেই দেখিলে হায়, 
তব ছবি বুকে ভায়, 
ভুলিয়াছি তবে আর বলিব কেমনে ? 


( ৭ ) 
এবে ছুহে বহু বাবধান, 
তুমি মায়ারাজ্য পারে, 
আমি মায়া-পারাবারে, 
তবু কেন অলক্ষিতে টানিছ পরাণ ? 


(৮) 


চঞ্চলদামিনী স্ম সার, 
কেন মিছা আস আর, 
বাড়াইতে অন্ধকার, 

কেন হেন টানাটানি ল'য়ে ছেঁড় তার? 


€ ৯) 


আজু কেন টানে প্রাণমন ? 
কোন মন্ত্র হেন আছে 
শতদুর-__-করে কাছে, 
ভাঙা বাঁণা সপ্তমেতে বাজায় এমন ? 
আমি জানি প্রেম সে গো, অন্য নভে জন )। 


১৩০৩।১২ই আশ্বিন, হুগলী | 


( প্রেমগাথা, ১৮৯৮ ) 


হতো শে 
তিনকডি চক্রবতা 


আমি দূর হ'তে দেখি তারে, 

প্রাণ চায় কাছে ছুটে যেতে, তবু যেন সরে না চরণ 
আমি সসম্তরমে কই কথা, 

প্রাণ চায় খুলিয়া বলিতে, তবু যেন আসে না বচন ॥ 
স্বতঃই নিরখি আ:ঘ তারে, 

দেখ। যেন ফুরাতে চাহে লা, ফিরে ফিরে চাই মুখপানে, 
দেখিবার তৃষা স্থৃধু বাড়ে, 

কিছুতেই পিয়াসা ছুটে না, সারা প্রাণ চ,খে টেনে আনে । 
মনে হয় নিশিদিন বসি” 


এমনই চেয়ে মুখপানে, কোন এক শন্ত নিরালায়, 
কথা কব, মুখোমুখী হয়ে, 

কত কথা, অন্তরের ব্যথা আপন ভুলিয়া ছুজনায়, 
কভু বা আদরে ধরি” গলে, 

কহিব অধীর স্বরে তারে, প্রিয়তমে ! কত ভালবাসি; 
পুন কভু সে বেড়িয় মোরে, 

তার ক্ষুদদ বাছুলতা দিয়ে, কবে-_-সখা তোমারি এ দাসী । 
কিম্বা কোনও শৃন্ত তীরে বসি, 

করম্পশে সুগ্ধ আত্মহারা, চেয়ে রব দৌহে দোহা পানে, 
ভাষাভীন মনোভাবগুলি, 

হিল্লোলে করিবে চলাচলি, নীরবেতে দুজনার প্রাণে ॥ 
কিন্ত হায় কল্পন। আমার, 

কল্পনাই রবে চিরদিন, এ বাসন! পুরিবার লয় । 


প্রাণ তাই কৰে হাহাকার, 


গ্রথম খণ্ড £ প্রেম-কবিতা 


দীর্ণচ্র্ণ হয়ে যায় বুক, একথা যখনি মনে হয় ॥ 
উদ্দাম-উন্নত'লালসায়, 

উচ্ছ জ্খল-মত্ত-প্রেম-ভরে, জ্ঞান-হারা ভাবি কতবার, 
সেও বুঝি ভাবে মোরে, 

ভালবাসে কাদে নিরালায়, সে হৃদয় বুঝিব| আমার । 
তখনি এ ক্রুর ব্যবধান, 

ভেঙে চুরে দুরে ফেলে দিয়ে, কাছে তার ছুটে যেতে চাই, 
আমার সবস্ব দ্রিব ভাবি, 

কমনীয় এ চারু কর, বারেক যদি গো ছুঁতে পাই। 
ভাবি পুনঃ না না কাজ নাই, 

ব্যথা পায় যি লে আমার, বাসনার তগুকরে ছুলে। 
দুরে দূরে থাকি সদা! তাই, 

আকুল এ দীর্বশ্বাসে মোর, শুথায় যদি সে কাছে গেলে ॥ 
দুরে থেকে দেখি মুখখানি, 

পাছে যোর তৃষিত নয়ন, বিধে তা"র নবনীত কায়, 
কাছে তার তাই নাহি যাই, 

পাছে মোর মলিন ছায়ায়, স্ব্ণকান্তি মান হঃয়ে যায়, 
সভয়ে সম্ভাষি তারে তাই, 

প্রাণ খুলে বেদন। জানালে, স্বচ্ছ হৃদে রেখা পাছে পড়ে, 
সমবেদনায়) প্রেমমধী, 

মমতার প্রশ্রবণ পাছে, আপন কতব্য হ?তে নভে, 
অনেক ভাবিয়া আমি তাই, 

হতাশায় করিয়াছি স্থির, তাহার প্রেমের মন্ত্র লয়ে, 
দীক্ষিত যোগীর মত আজ, 

তারি ধ্যান করিয়া সম্বল, চলে যাব নির্বাসিত হয়ে ! 


খ্&' 


(*থৃহস্থ, ১৩১৭ ] 


তনু আহ্বাল 
স্বর্ণজ্ত। ব্সু 


(১) 


এস গো [ আমার মানস তদবতা, 
শৃন্য হদদস-আসনে । 
€ আমি ) সরবস্য দিয়া সাজাঘেছি ভালি 
অপিব তব চরণে ॥ 
€ "আমি ) সারাটি যামিনী তব পথ চাহি, 
নীরব নিশীধে প্রেমগান গাহি, 
ুমভাবে নত অলস নম্মনে, 
বসে আছি নিশি- শেষে | 
এস €গোা আমার সাধনের ধন 
অধবে মধুর হেসে ॥ 


(২ ) 


এস গে।! আমার জনম মরণ 

চির জীবনের সাথী । 
নিরাশ।-আধাব হিয়াউপকুলে 

আশার উজ্ল বাতি ॥ 
এস গো 1 আমার হদযষের ধন, 

স্থখ-অশ্রনীবে পুঙ্জিব চরণ» 
সাধে মালিক? পরাব গলা 

এস ! এস ! হৃদিবাসী । 
শাস্তি-কুধা ভব নিঝবমিষা অখ্যা 

বসে আছে তব দাসী ॥ 


(আজি) 


ভি 
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( ৩) 


কে জানিত ওগো * এ মিলন নিশি 

বিরহে হইবে ভোর? 
কে জানিত হায়! এস্খের গীতি 

বরধিবে আখিলোর ॥ 
সফতনে গীথ। চারু ফুলহার, 

ঝরিবে প্রভাতে ভগ্নপ্রাণে 
কে জানত বল শুভ্র নিরমল 

বাসম্তী প্রভাত মাঝে । 
মলিন আন্‌নে দ্রাড়াইব আমি 

বিষাদিনী সাজে সেজে ॥ 


(৪ ) 


এস "গা! আমার হে মনোমোহন 
এম ! একবার এসো ! 
দেবতার বেশে ফুল অধরে , 
মধুর মৃছুল হাসে। । 
কোথায় সথদূরে তটিনীর তীরে, 
আকুল বাঁশরী বাজিতেছে ধীরে, 
ফুলগুলি হাঁসি ফুটিয়া উঠেছে 
অরুণ-আদর-পরশে । 
অধীর চপল প্রভাতী সমীর 
চুমিছে কপোল হরষে ॥ 
এ নব প্রভাতে সে করুণ তানে 
পরাণ পাগলপারা । 
ওগে মনোষয়! এস গো! বারেক 
মুছাতে নয়ন-ধারা ॥ 


হ৫৮ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিত সংকলন 


এস! শোভাময় দেবতার বেশে, 
দীনার আধার অন্তর-আকাশে 
ঞবতারাসম কর বরিষণ 
বিমল কিরণ-ভাতি। 
সে আলোকে মোর হউক উজল 
মৃত্যু-আধার রাতি ॥ 
( গৃহস্থ পত্তিকা, ১৩১৬ ), 


সহ্যাত্রিণী 
বুমণীমোহন €ঘাষ 


যযাতি 
আজিকে বিদায় তবে দেহ, দেবযানি, 
ত্যাগ করিঃ আজন্মের রাজধানী 
চলিয়াছি বনাশ্রমে । 

দেবযানী 

এখনি বিদায়! 

কোন্‌ অপরাধ দাসী করিয়াছে পায়? 
এখনি সহস্র বর্ষ হয়েছে কি শেষ, 
টরটেছে কি যৌবনের প্রমত্ত আবেশ, 
নিত্যনব স্থধা মোর কিছু নাই আর-_ 
প্রিয়তম, ভোগতৃষ্ মিটেছে তোমার? 

যষাতি 
মিটে নাই। মিটিবার নহে তো৷ বাসনা, 
দবৃতাহুতি যত পায়-_-অনল-রসন! 
তত বেশী জলি উঠে। একি ভ্রান্তি হায়, 
ভোগানলে দহিবারে চাহি বাসনায় 
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যৌবন-মদিরা পান করি” নিশিদিন্‌ 
জানি লাই বর্ষ মাস কেমনে বিলীন 
হয়েছে স্পনসম । তোগ-অভিলাৰ 
তবুও বাড়িছে নিত্য, নাহি তা"র হ্রাস; 
তবুও জাগিছে চিত্তে অতৃপ্ত পিপাসা । 
এতদিন পরে বুঝি আজি দীর্ঘ নিশা 
হয়েছে প্রভাত, তাই মেলি ছুটি চোখ 
দেখিতে পেয়েছি শুভ্র জ্ঞানের আলোক । 
আজব লভিয়াছি সত্যের আভায-_ 
মব্রীচিকা নাহি পারে মিটাতে তিয়াষ। 
ভোগ নহে, সুখ নহে, অটল অক্ষয় 
পরিপূর্ণ শাস্তি তাই খু'ঁজিছে হৃদয় । 


দেবযানী 
চল তবে, প্ররিয্ততম, ছাড়ি লোকালয় 
শান্তিপূর্ণ তপোবনে লভিতে আশ্রয় । 
যেখানে যাইবে তুমি ছায়ার মতন 
দাসীও যাইবে সাথে । 


য্যাতি 
আবার বন্ধন ! 
রম্ণীর প্রেমে তুলি” ছিলাম সংসারে 
আজি যাব ব্ন্বাসে, সেথাও কি তারে 
লয়ে যাব সাথে করি” ! 


অয়ি দেব্যানি, 
পৰবিপুর্ণ ছিল মোর এ হৃদয়খাঁনি 
তোমার মোহনরূপে ; কথনে বাহিরে 
অনস্ত বিশ্বের পানে চাহি নাই ফিবে। 
অলস ম্ণ্ডক বথা অবরুদ্ধ কুপে, 
মগ্ন হয়ে ছিন্ু আমি রমণীর রূপে । 


৬৬ 
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আজি সেই মায়ামোহ- সোনার শৃঙ্খল 
সবলে ছি'ড়িয়া, শুধু আত্মার মঙ্গল 
খুঁজিতে করেছি পণ ॥ থাক তুমি, প্রিয়, 
একা আমি যাব আজি ; অরণ্যে পশিয। 
কৰিব ছুশ্চর তপ ।--বিদাম এখন । 
দেবযানী 

হায়» নাথ, নারী শুধু বিলাসের ধন ! 
যৌবনের কাম্যবস্ত__ক্ষণিক অসার 
খেলন। পুক্ুষহস্তে, নাহি কিছু আর 
প্রয়োজন তা'র-_ খেলা হলে সমাপন । 
ছিম্নদলপুস্প-সম হেলায় তখন 
দুরে ফেলে দিবে তা'রে [ বিলাস-রজিণী 
নারী শুধু] মুসুক্ষুর হইতে সঙ্জিনী 
নাহি কোনে। অধিকার ? ধিক্‌ নারী-প্রাণ, 
নীরবে কেমনে সহে এত অপমান 
পলে পলে ? 

শুন আজ কহিব সে কথা, 
গোপন ভ্বদয়তলে ছিল যেই ব্যথা 
এতদ্দিন। যবে পুতে সপি” জবাভার 
তরুণ যৌবন মাগি" লইলে তাহার 
ভূঙ্ভিতে বিবয়ক্থুখ-ব্ধপ রমণীর 
আসিলে আমার পাশে পুলকে অধীর 
আকুল করিলে মোরে সোহাগে আদবে-__ 
তখন সহসা নারীজনমের পরে 
জাগিল কি স্বণা মনে! জন্মিল ধিক্কার 
এ ব্ধপ লাবণ্যে-যাহে ছিল অহঙ্কার_ 
হেরি তব প্রত্যাগত নবীন যৌবনে 
শুধু বাসনার জ্বালা? জ্ঞান হল মনে 
মোর প্রতি তোমার সে অজশ্ উচ্ছাস 
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আ'দরের-- প্রাণহীন শুন্য পরিহাস । 
নীরবে আপনি সেই বিষ করি” পান 
তবুও তোমায় স্থধা করিয়াছি দান । 
আজি নাথ শুভদিন, এস ব্রত ধরি, 
হও তৃমি ব্রহ্মচারী, আমি সহচরী 
তপত্বিনী। মহারাজ, চল ছুইজনে 
ত্যজি রাজ্যভোগ যাই বিজন কাননে 
পবিজ্র প্রেমের ব্রত করি উদ্যাপন । 
নিবে না বাসন!- বহ্ছি যোগালে ইন্ধন, 
তপস্যার শাস্তি-বারি করিয়া সেচন 
নির্বাপিত কর তারে । করে! ন। বর্জন 
পুণ্যপথে এ দাসীরে । 
যযাতি 

অয়ি সুচরিতা, 
কুস্থম-কোমল! তৃমি__বিলাস-লালিতা ; 
কঠোর তপন্তা কভু সাজে কি তোমার ? 
প্রিয় গৃহ পত্রিজন করি+ পরিহার 
কেমনে কাগাবে কাল অরণ্য-আ শ্রমে 
অনাসক্ত পতি- সনে ? অয়ি নিক্ষপমে 
ভাল করে ভেবে দেখ । 

দেবষানী 

ভুলো না রাজন্‌, 
খষি-কন্তা আমি, ভালবাসি তপোবন । 
শিখিয়াছি সতীধর্স। তে নির্জন বনে 
প্রতিদিন ফুল তুলি আনিব যতনে 
পুর্জিতে দেবাদিদেবে * প্রভাতে প্রর্দোষে 
গাখ্িব বন্দনাগীতি পরম সম্ভোষে 
কলকঠ-ক সনে মিলাইয়। স্বর । 
হৃদয়ে বহিবে সদ তৃপ্তির নিঝর, 


২৬২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


বিষয় বাসনাঁজালা, দুঃখ অবসাদ 
ম্পণিবে না কতু প্রাণ। দেব-আশীর্বাদ 
যোড়করে যাঁচি* ল'ব দুজনার শিষে 
ভক্তিভরে। 
যষাতি 

ধন্য আমি, সহধমিণীরে 
চিনিতে পারিহ্ন আজি ।__তাই হোক প্রিয়া, 
ভঙ্গুর বিষয়-ভোগস্পৃহা বিসঞ্জিয়া 
চল তবে যাই মোরা শাস্ত তপোবনে, 
আত্মার অক্ষয় ধন-_শাস্তি-অন্বেষণে। 

( দীপশিখা ) 


মানপা 


রমণীমোহন ঘোষ 


আর কত বল ভূলাবে আমারে, 
মানসকুপ্তবামিনি ! 
নবীন শোভায় নিত্য বিকশি' 
চিত্তগগনে পৃিমা-শশী, 
একি গো রঙ্গে খেলা কর বসি 
স্ন্দর স্তভহাসিনি ! 
নব নব সাধ জাগাও পরাণে 
নীরব মঞ্জুভাষিণি 
হেরি রূপ তব নিত্য নৃতন, 
অয়ি নির্মলবরণে ! 
মনে নাই কবে কোন্‌ স্থলগনে 
কোথা আমাদের দেখ! ছুইজনে ; 


প্রথম খণ্ড 5 প্রেম-কবিতা' 


কি মুর্তি ধরি” অগ্বি বরাননে 
নৃপুর-মুখর চরণে 
পশেছিলে আসি” হৃদয়ে আমার, 
আজ নাই তাহা স্মরণে । 


সার নিতি আসে মোর পাশে 
হাতে লয়ে মায়াশিকলি, 
প্রকৃতি আমায় করে আবাহন 
দেখা”য়ে তাহার শোভা অগণন্‌, 
পাবে না বাধিতে কেহ মোর মন, 


ধরি 


তুচ্ছ নেহাব্রি সকটি ।--- 


উজ্জল তব রূপ অতুলন 

জেগে থাকে হদে কেবলি ! 
তাই হেথা বসি” বিজন বিপিনে 

বনমন্র পবনে, 


মানসে ও মুখ করি দবশন, 
শুনি” শুধু তব অমিয় বচন, 
ভুলে আছি আমি জীবন-ম রণ 
কঠিন মলিন ভুবনে । 
দিবস রজনী রেখেছ ভুলাগে 
স্বগেবি নব স্বপনে । 
কত নব নব ছলনার পাশে 
রেখেছ হৃদয় বাধিয়। ! 





কভু মুখ ঢাক টানি” আবরণ, 
কখনো মুক্ত অবগুঞন, 
কভু হাসি,_কভূ মান অকারণ, 

কখনো বা উঠ কাদিয়া!. 
কখনো মৌন, কখনো সোহাগে 

সান্তনা কর সাধিয়া ৷ 


২৬৬০ 


২৬৪, 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


কাছে থাকি তবু থাকিবে কি দূর ৮ 

কখনও চির-জীবনে , 
অয়ি মায়াবিনি, অরুণ-অধরা, 
আকুল-অলকা, নীল-অস্বরা, 
বাহুবন্ধনে দিবে নাকি ধর! 

মৃত্য বাসর-শয়নে !-_ 
বাহিরিয়া আসি' অন্তর হতে 

থাকিবে নয়নে নয়নে | 


( প্রদীপ পত্রিকা, ১৩৯৬ ), 


আভিসান্র 


বরদাচরণ মিত্র 
(১) 

জাগি নিশীথে ঘুমঘোর-মাঝে 

দেখিয়া তোমারে স্বপনে, 
বায়ু বহে মৃহু, তারকা-নিচয় 

ফুটিয়া রয়েছে গগনে ; 
উঠিচ্ ত্বরায় শয়ন তেয়াগি, 

চলিল না জানি কেমনে 
চরণ আমার,__কি প্রভাব-বশে,_ 

তব বাতায়ন-সদনে । 


(২ 0) 
আধারে মিলায় চঞ্চল পবন 
নিসাড়া-সরিত-নলিলে, 
চাপার,সুবান, সুখন্বপ্রপ্রায়, 
মিলায় মৃদুল অনিলে” 


প্রথম খণ্ড * প্রেম-কবিত। ২৬৫ 


কোকিলের কুহু মিলাইয়! যায় 

পশি অস্তরের অস্তরে, 
যথা মিলাইব আমি, প্রিয়তমে, 

তোমার হৃদয় ভিতরে ! 

( ৩) 

দেখ প্রিয়সখি, প্রেম-যাতনায় 

কি দশা হয়েছে আমার, 
শুকায়েছে মুখ, তেজোহীন আখি, 

মলিন হয়েছে অধর ; 
চুম্বন বরষি এ শু কুস্থমে 

বাঁচাও করিয়া করুণা, 
হৃদয় উপরে হৃদয় রাখিয়া 

ঘুচাও হদয়-তবেদনা। 

অবসর, ১৮৯৫ ) 


দোঠাল৭ 
বরদাচরণ মিজ 


তাহারি লাগিয়া জাগিয়া জাগিয়া 


নিশিতে আপনা পাশবি, 


মধুকথা তার স্মৃতির মাঝার 


পশে যেন দূর-বাশরী ! 


জ্যোৎ্আ্ানিন্দিত তার বূপভাতি 
উজলে আলোকে হৃদয়ের বাতি, 


অবুত কামনা 


কুমুদ-ব্রণ। 
তরল রজঅতে ঝলসে ! 


২৬৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিভা সংকলন 


নলিনী-কোমল তার মুখখানি 
ভাসাই মানস-সরসেতে আনি, 


লহরী-লীলায় 
প্রাণ ভেঙে যায় 


অসহ সখের অলসে ! 
পরিমল-মাখা অধরে স্থহাসি 
কোমল নিকণে বাজে হদে আসি, 


বড় যে ভাহায় 
ভালবাসি, হায়, 


মাণিক কি তায় পড়ে গো? 
মধুর বেদনে আখি ছল ছল 
দেখেছি যে তার নয়নের জল, 


চুমেছি যতনে 
সে অমূল্য ধনে,_ 


মুক্তা কি তায় গড়ে গো? 
বসন্ত-পবনে সৌরভের মত, 
তার মৃছু-শ্বাসে পিয়াস সে কত, 
ছুলায়ে আদরে 
হৃি-ফুল-থবে, 
পশিত মরম-নিভূতে, 
পরশ তাহার বিজলি সমান 
পশিলে ক্ষরণে, মুবছে পরাণ, 
মরণের স্থথে 
চাহি পুনঃ বুকে 
সে ফুল-অশনি ধরিতে। 
তাহারি ত লাগি সারানিশি জাগি 
গগনে তারকা গুনি রে, 
তারি স্থধা কথা, তারি মধু ব্যথা, 


তারি মৃছু-শ্বাস শুনি রে ! 
( অবসর, ১৮৯৫ ) 


ভাত ক্কেি আঙাজ £ 
শ্্রিআলাথ্ধ ম্সিজ্ষ 


€ ১ 0 
হক তুমি বনসিয্ে এক 1 এ অআভ্ভাগা-ও বনে, 
কাব ক্ষখে কী তুমি বল বিধু-ব্দনে ? 
সঙ্গ -প্রম্-ক্ুধাদণীনে » 
ততাষ ব্িষে কাব ওাানে , 
বল ওলো ক্যলোচতন্‌ ও 
তুমি কি আমার ? 
দিবানিশি হাসি হাসি, 
তামার ৪৩ সুথশশী, 
বল ওতে বিধুক্বুক্ি, 
তুমি কি আমাক £ 


৫ ২ ) 
অআচ্লা-ভপবলা-সম আচ মম ভবনে, 
আধাব-জ্দ্স্স-ভার ক্বুভিস্াছে জীবনে । 

পাতার কুটিনে থাকি, 
কি ক্দ্ধে হখেছ স্ব, 
বল তছবি প্রি সখি, 
তুমি কি আমার ? 
আশম্ণল প্রানের পাখি 
পাগন্িনী তুমি নাকি, 
ভাহ সন্দা হী দেখি, 
বল বল বিধুমুত্থি 
ভুমি কি আমাক ? 


২৬৮ উনবিংশ শতকের গ্ীতিক বিভা সংকলন. 


(৩) 
অভাগা-আধার-হর্দে কে গে তৃমি ললনা, 
সদাই হাসিছ. তৃমি কার স্থখে বল না? 

কার সুখে স্থথী এত, 
দিবানিশি অবিরত, 
'আআমোদ--আ মোরে রত, 
নিরানন্দ জান না; 
বল না কি ভাবি মনে, 
সদাই আনন্দমনে, 
বল বল স্থবদনে, 
তুমি কি আমার ? 
(৪ ) 
আধার-হৃদয় মোর আধার যে আছিল, 
বদন স্ুধাংশু তব ছুঃখ-তম নাশিল ; 
কি জানি কি গুণ ধরে, 
৪ বদন-স্ধাকরে, 
হেরি যবে প্র্রেরসি ব্রে, 
বদন তোমার, 
বর্গ» মত্য নাহি চাই, 
স্থথ, ছুখ ভুলে যাই, 
সুধাই তোমারে তাই, 
তুমি কি আমার ? 
(৫ ) 
কুস্থমে গড়েছে বিধি তোমার শরীর বে, 
প্রেমের প্রতিমাখানি প্রেয়সী আমার রে। 
ভালবাসি ভালবাস, 
সদাই স্ুখেতে ভাস, 
আদকে মাথান নাম 
তাই কি তোমার ?- 


প্রথম খগু £ প্রেম-কবিতা ২৬৯ 


আমারে করিতে সুখী, 
স্ধাই ব্যাকুলা দেখি, 
বল দেখি বিধুমুখি, 
তুমি কি আমার ? 
(৬ ) 
সদাই দেখিতে তোরে কেন ইচ্ছা যায় রে, 
প্রেমময়ী মৃতিখানি নম্বনে উদয় রে; 
দেখিয়াছি কত বার, 
দেখিতেছি বার বার, 
তবুণ্ড মনের আশা, 
হৃদয়ের সে পিপাসা, 
নাহি তৃপ্তি পায় রেঃ 
তোমার মুখের হাসি, 
০কেন এত ভালবাসি, 
দেখিবারে দিবানিশি, 
বাসনা আমার, 
বল ওরে প্রেয়সি রে, 
তুমি কি আমার ? 
( হরিবে বিষাদ ) 


শাবান 
কুঙজজলাল রায় 


জানি আমি ব্ূপবতী অতি 


-মৃত্তিময়ী ষোড়শী বুবতী, 
কিন্ত সাবধান ! 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


কাল চুক্চুকে চুলগুলি 

কাধে পিঠে হেলে ছুলি ছুলি 

কভু কপোলে কভু কপালে 

শোভায় শোভা শোভায় গালে, 
কিন্তু সাবধান । 


মিহি-্হাসি-মাখা মুখখানি 
তাহে মধুর, মধুর বাণী, 
কিন্ত সাবধান ! 
নয়ন-কো?ণের দৃষ্টিপাতে 
গগন্র চাদ আসে হাতে, 
কিন্ত সাবধান । 


বসন চাপ! যুগল কুচে 
বোধজ্ঞান সব যায় ঘুচে, 

কিন্তু সাবধান ! 
স্পশমাত্র হাত ছুস্থানি 
তৃষারসম শীতল প্রাণি, 

কিন্ত সাবধান [ 


কি জানি কি আছে মনে তার, 
জানাশুনা নাহিক তোমার, 
তাই সাবধান ! 
হতে পারে দৃশ্যে দেবাঙ্গনা, 
মায়াবিনী কিনা? নাহি জানা, 
তাই সাবধান ! 


ভস্ক্চাপা বস্তি ষথা থাকে, 
জান। নাই বিশ্বাস কি তাকে? 
সব্রলতা। দেখায় বাহিরে 
কুটিলতা৷ লুকায়ে অস্তরে, 

তাই সাবধান ! 


প্রথম খণ্ড ২ প্রেম-কবিতা! ২৭১ 


অভ্যস্ত! কুটিল মুখে মধু 
হৃদয় গরলে ভরা শুধু, 

কিন্ত সাবধান ! 
ই হের হের হাতে তার 
ফুলমাল। মরি কি বাহার, 

কিন্তু সাবধান ! 
আসে তব গলে দিতে ওই 
বলে সুখে “তোমা ছাড। নই, 

কিন্ত সাবধান ! 
বিশ্বাস না কর রমণীরে 
পিছু হাটি চলে যাও ধানে, 

হও সাবধান ! 

€ মালা, ১৮৯৩ ) 


স্মতিপথে 
কুঙ্জলাল রায় 


প্রাণের অধিক ভাল বাসিতাম যারে, 
আগ্রহে যাহার হায়! মুখ-চন্দ্রানন 
অনিমিষে হেরি” আশ না মিটিত মর 
বিপলের তরে আজি নাহি দরশন ; 
চিকুর-কুস্তল-বেণী পৃষ্টঠেতে লম্ষিত 

ফণিনী জিনিয়া, শোভা কত মনোলোভা, 
মদনের ফুল-ধন্দু যথা পরাজিত 

যুগ্ম ভুরু আহা মরি অপরূপ শোভা! ! 
নবনীত হেম আভা উভয্ব কপোলে, 
স্চাক ৰংশীরে জিনি নাসিকা সুন্দর 


২৭২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত। সংকলন 


দুইখানি ঠোট মরি সম বিশ্বাধর 

স্বৃতিপথে আসি আজি কাদায় অস্তর, 

হায় স্থৃতি! কেন আজি মাতাও এভাবে, 
ক্ষম স্মৃতি! ধরি পায়, ব্যথা পাই প্রাণে! 


( মালা, ১৮৯৩ ) 


হাসি 


গোপালকৃষ্ণ ঘোষ 


'বিধি কি মধুর হাসি দিয়েছে সে বদনে । 
সে যে হাসি স্থধাময়__ 
সৃধার অধরে রয় 
সরসী-হিল্লোল যেন মাখা শশি-কিরণে__ 


হাঁসিতেই যেন বিধি গড়েছে সে কামিনী 7 
হাসি তার ওষ্ঠাধরে 
হাসি সে কপোলোপরে-_ 

হাসি তার ছুটি চক্ষে__খেলে যেন দামিনী। 


সে হাসি যখন আসি উজলিল নয়নে, 
চমকিল আচন্বিত 
এ মোর চকিত চিত-_ 

জাগাইয়৷ যত মোর শৈশবের স্বপনে । 


জ্ঞান হল তারে আখি ষেন কোথা হেরেছে ; 
যেন তারে জন্মাস্তরে 
হেরেছি ম্বপ্রের ঘোরে, 

সে মাধুরী আজে তাই ভাঙা ভাঙ! রয়েছে। 


প্রথম খণ্ড ২ প্রেম-কবিতা ২৭৩ 


তবু তারে এত করে নারিলাম চিনিতে ; 
কত বূপ গন্ধ আলো 
থাকি থাকি চমকিল 
ঘেরি ঘেরি প্রিয়মুখ লাগিলেক ঘুরিতে ; 
তবু তারে এত ক'রে নারিলাম চিনিতে। 


আধার কাননে পশি সৌদামিনী খেলিল ;+__ 
আধারে আলোক ভরি-_ 
আলো-অন্ধকার করি-__ 

কত পরিচিত স্থল দেখাইতে লাগিল; 

কিন্তু সে বিহ্বল আখি চিনিবারে নারিল । 


তার হাসি দিয়ে আমি তারে এবে জেনেছি-__ 
ওই বটে সেই জন-_- 
সেই মোর শ্বপ্র-ধন__ 

জন্ম জন্ম যারে আমি প্রাণে ভালবেসেছি ! 


কুহ্ম-মালাগ ১৮৭২) 


উপমা। 
গোপালকৃষ্ক ঘোষ 


একদা প্ররেয়সী হাসি সুধা হাসি 
স্থধাইল মোরে স্থধার ব্বরে__- 
“বলন1 আমারে বুঝায়ে কাহারে 


উপম1 কহে সে পণ্তিতৰরে |” 
১: 


৭৪ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন. 


পাঠ্যপু থিখানি রহিল পড়িয়া 

পদ্ম আখি ছু”টি হইল স্থির, 
হাসিটুকু আদি আগ্রহে ডুবিলঃ 

ন্য়ন তঘব্রিল কৌতুক-নীর । 


“অভিধান আমি দেখেছি যতনে 
অভিধান-কথা। বুঝিতে নারি ॥ 
বুঝাইলে মোরে সরল ভাবেতে 
তবে ত মরম বুঝিতে পারি ।৮ 


এতেক কহিয্া প্রেয়সী আমার 

রহিল চাহিয়া উত্তর-আশে * 
সে বূপ অস্তরে পশিল আমার 

উজজলিয়া মোর হদস়াকাশে | 


উছলিল মোর প্রণয়-জলধি, 
হাতে তরঙ্গ ছুটিল বেগে, 
নানা ছাদে কিবা থেলিতে লাগিল 
চিস্তার বিজলী ভাবের মেঘে ৷ 


যথা শোভা পাম, নীল-মেঘ-গাক়, 

সন্ধ্যার আগেতে সন্ধ্যার তাবা, 
ষথা সরোবরে, সলিল উপরে, 

ভাসে কুমুদিনী তরঙ্গ-হারা । 


যথা মরুমাঝে শোভে শ্াম দ্বীপ-_ 
জুড়াম়্ পথিক-তাপিত-আখি, 

যথা বনফুল শোভে বলস্থলে 
শ্টামলতা-পরে শিরটি রাখি ৷ 


প্রথম খণ্ড £ প্রেম-কবিতা ২৭৫ 


যথা নিরজনে কুক্থম-কাননে, 
বিমল-সলিল। সরসী মাঝে, 
পুর্ণচন্দ্র-লেখ! হাসি দেয় দেখা, 
মাজায়ে নিশিরে রজত সাজে । 


যথা কাল রাতে শোভে আলো করি 
অমুল্য মাণিক রাজার নিধি, 

যথ। দীন-হৃদে-_ এঘোব সংসারে-__ 
আশামণি সেই দিয়াছে বিধি । 


তুমি রে তেমতি-__প্রেরসি আমার-_ 
পরাণ-পুতলি-_-আখির তারা 
বিরাজিছ এই হ্াদয়-মাঝারে 
আধার নিশির আলোক-পারা । 


( কুক্থম-মালা, ১৮৭২ ) 


বিগত 
গোপালকুক্ত ঘোষ 


উদয় হতেছে শশী হাসি হাসি গগনে ; 
বিন্দু বিন্দু হীর! প্রায় 
তাব্রাদল শোভ্ভে তায়” 
তটিনীর কোলে কিবা দোলে তরু পবনে ! 


গতদিন_-গত সখ, প্রেয়সি রে, অমনি 
তব মুখশশী সনে 
উদয় হত্তেছে মনে, 

উজলিয়া আজি মম এ অস্তর-রজনী । 


২৭৬ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


দরশন-_অনুরাগ--বিচ্ছেদেরি যাতনা 
মনে জ্ঞান হয় হেন 
সে দিনের কথ! যেন,_ 

কত কাল গেল কিন্তু বুথ আশে দেখ না! 


নহে এ অপার দিন্ধু কেমনেতে হইল 1 
সময়েতে গেল সখ 
সমযেতে হল দুঃখ 

অবশেষে আশামাত্র অন্তরে না রহিল। 


আর কি সে সব কথা, প্রিয়ে, মনে পড়ে না? 
এ হেন নিশিতে বসি__ 
নীলাম্বরে শুভ্র শশী-_ 
হেরিয়ে তারার মালা সে প্রাণ কি দহে না? 
( কুহ্ম-মালা। ১৮৭২) 


দ্বিতীয় খণ্ড 3 দেশপ্রেম-কবিতা 


০দশ্শত্পেম-কবি তা 
ভাব? 


তশ্থবচিজ্দ্র ওওঞ্জ 


হায় হাষ পরিতাপে পরিপুণ তদশশ । 
€দশ্ণের ভাষার শ্রুতি সকলেন্র ছেষ ॥ 
অগাধ হঃখের আলে সদা ভাসে ভাবা । 
তোন মতে নাভি তার জীবনের আশা ॥ 
নলিশাযোগে নজিনী যেজপ হয ক্ষীণ । 
স্ক্গভাঁষা তসইব্দপ দিন দিন দীনা ॥& 
অপমান অনাদর তি ঘন ঘরে । 
0কোন্মত্তে কেহ নাহি সমাদর করে ॥ 
পণ্ডিতেক্ মনে মনে বিষম বিলাপ । 
একেবাব্ে স্ুচিযাছে শাক্তেক আলাপ ॥ 
ধম যান সত্য সহ দশ পর্রিহরি । 
ধর্শভেদ মঙ্জে বি মিছে ০খ্ করি ॥ 
বিস্মৃতি হহল স্মতি স্বতি ভাম কত । 
শ্রুতি হস সকলেব্র আত্তিপর্থ-হত ॥ 
ততক্দ্রের স্বতক্স্র তন্ত্র সে তন্ত্র কে জানে । 
কুতর্কে লইলে তক তর্ক কব মালে ॥ 
পুরাণ পুঝান বগলে কনে নানা ছল । 
নাহি মন গীতাক্ম কি তাস পাবে ফল ॥ 
এইক্ণপে হইতেছে শাজ্জের সংহার | 
কীতি-নীভি ও্রাণ ভ্যজ্জে সঙ্গে সঙ্গে ভার 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


লোকের ভাষার প্রতি ভাব দেখে বাকা । 
সমাচার-পত্রে লিখে কত যাবে রাখা ॥ 
শুন হে দেশের লোক ছেষ পরিহর । 
পরস্পর পত্র প্রতি সমাদর কর ॥ 
জানিলে জাতীয় বিদ্যা স্থখ তাহে নানা । 
থাঁকিতে উজ্জ্বল নেত্র কেন হও কানা ॥ 
জ্ঞান বিদ্যা সুখ আদি লল্য হয় ফাহে। 
রীতিমত স্থবিদিত বত্ব কর তাহে ॥ 
ধাহার উচ্ছায় সুষ্টি হইল সকল । 
ংবাদপত্রের তিনি করুন মঙ্গল ॥ 


বঙ্গভমিন্র প্রতি 
মধুসূদন দত্ত 
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রেখ মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে ! 
সাধিতে হনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ, 

মধুহীন করো! না গো তব মনঃ কোকনদে । 
প্রবাসে বের বশে, জীব-তারা যদি খসে, 

এ দেহ-আকাশ হ'তে নাহি খেদ তাহে। 
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে? 
চির-স্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে ? 


কিন্ত যদি রাখ মনে, নাহি মা ভরি শমনে, 
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমুত-হ্ুদে, 
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, 
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সৰজনে ; 

কিন্ত কোন্‌ গুণ আছে যাচিব যে তব কাছে, 
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে ? 


দ্বিতীয় খণ্ড £ দেশপ্রেম-কবিত। ২৮১ 


তবে যর্দি দয়া কর, ভুল দোব, গুণ ধর, 
অমর করিয়া! বর দেহ দাসে, সুবরদে ! 
ফুটি যেন স্বৃতি-জলে, মানসে ম1 যথা ফলে, 


মধুময় তামরস, কি বসন্তে, কি শরদে | 
(১৮৬২ ) 


ভান্রভ-ভুমি 
মধুসুদন দত্ত 
[68115 11655172109 চে 001 100 12, 50769 
7)0770 21010091109 01 70911022815 
5111102872৮. 
“কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি! ইতালি ! 
এ ছুখ-জনক দধপ দিয়াছেন বিধি | 


কে না লোভে, ফণিনীর কুস্তলে যে মণি 
ভূপতিত তারারবপে, নিশাকঠলে ঝলে? 
কিন্ত কৃতান্তের দূত বিষদস্তে গণি, 
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?-- 
হাঁয় লো ভারত-ভূমি [ বুথ স্বর্ণ-জলে 
ধুইল৷ বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি, 
বিধাতা ? রতন-সি খি গড়ায়ে কৌশলে, 
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর তো, যতনি ! 
নহিস্‌ লে। বিষময়ী যেমতি সাপিনী , 
রুক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি; 
গুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী, 
( হা ধিকৃ !) যবে যে ইচ্ছে যে কামী ছুর্মতি ! 
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি, 
চন্দন হইল বিষ, সুধা তিত অতি? 

( চতুর্দশপদী কবিতাবলী* ১৮৬৬ ) 


শর্গভোব। 
মধুজুদন দত্ত 


হে বঙ্গ, ভাগ্ডারে তব বিবিধ রতন 7 
তা সবে, ( অবোধ আমি ! ) অবহেলা করি, 
পর-ধন-লোভে মত্ত, কৰিচু ভ্রমণ 
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচবি । 
কাটাইন্য বহুদিন স্থথ পরিহরি [ 
অনিভ্্রায়, নিরাহারে সপি কায়, মনঃ, 
মজিন্ধ বিফল তপে অবরণ্যে বরি »-- 
কেলিন্ ৫&শবালে, ভুলি কমল-কানন ! 
স্বপ্নে তব কুললম্দ্ী কয়ে দিলা পরে,__ 
“ওরে বাছ। মাতৃ-কাষে রতনের রাজি, 
ও ভিখারী-দশ! তবে কেন তোর আজি ? 
যা! ফিরি, অজ্ঞান তুই, যাঁ রে ফিরি ঘরে !” 
পালিলাম আজ্ঞ! সুখে ; পাইলাম কালে 
মাতৃভাষা-রূপে খনি, পূণ মণিজালে ॥ 

( চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬ ) 


ম্বাধীনতা-সঙ্গীত 


বজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাচিতে চায় হে, 
কে বাচিতে চায়? 
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, 
কে পরিবে পায় । 
কোটিকল্প দাস থাক1 নরকের প্রাস্ম হে, 
নরকের প্রায় ! 
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দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গহৃখ-তায় হে, 


স্বগন্ছিখ তায় ! 
এ কথ! যখন হয় মানসে উদয় হে, 
মানসে উদয় ! 
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্তিয-তনয় হে, 
ক্ষব্তিয়-তনয় ॥ 
তথনি জলিয়া] উঠে হৃদয়-নিলয় হে, 
হৃদয়-নিলয় । 
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সম হে, 
বিলম্ব কি সয়? 
অই শুন! তই শুন ভেরীর আওয়াজ্ষ হে, 
ভেরীর আওয়াজ । 
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে, 
সাজ সাজ সাজ ॥ 


চল চল চল সবে, সম্র-সমাজে হে, 
সমর-সমাঁজ ॥ 


রাখহ পতৃক ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কাঁজ হে, 
ক্ষত্রিয়ের কাজ ॥ 


আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে, 
রাজপুতনাব্র 

সকল শরীর ছুটে রুধিবের ধার হে, 
রুধিরের ধার ॥ 

সার্থক জীবন আবু বাহুবল তার হে, 
বাহুবল তার । 

আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, 
দেশের উদ্ধার | 

কৃতাস্ত-কোঁমল কোলে আমাদের স্থান হে, 
আমাদের স্থান । 


২৮৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


এসো! তার মুখে সবে হইব শয়ান হে, 
হইব শয়ান ॥ 
কে বলে শমন-সভ1 ভয়ের বিধান হে, 
ভয়ের বিধান? 
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম বেদের নিধান হে, 
বেদের নিধান ॥ 
স্মরহ ইক্ষকু-বংশে কত বীরগণ হে, 
কত বীরগণ। 
পরহিতে দেশ-হিতে ত্যজিল জীবন হে, 
ত্যজিল জীবন ॥ 
স্মর্হ তাদের সব কীন্তিবিবরণ হে, 
কীতি-বিবরণ ! 
বীরত্ব-বিমুখ কোন্‌ ক্ত্রিয়-নন্দন হে? 
ক্ষতিয়-নন্নন ॥ 
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে, 
চল ত্বরা যাই। 
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে, 
তুল্য তার নাই ॥ 
যদিও যবনে মারি চিতোর ন৷ পাই হে, 
চিতোর না পাই। 
তর্গহুখে সখী হব, এস সব ভাই হে, 
এস সব ভাই ॥ 


পদ্মিনী উপাখ্যান, ১৮৫৮) 


* যম সর্ষের পু এবং ক্ষত্রিয়দিগের আদি যমও সুর্যের পুত্র | 


হায় ক্কোথ। সেইদিন 
বজলাল বন্দোপাধ্যায় 


হাঁয় কোথা সেইদিন ভেবে হয় তন্তু ক্ষীণ, 
এ যে কাল পড়েছে বিষম । 

সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাই, 
মিথ্যার প্রতৃত্ব পরাক্রম ॥ 

সব পুরুষার্থ-শৃহ্য কিব। পাপ কিবা পুণ্য, 
ভেদজ্ঞান হইয়াছে গত । 

বীর-কার্ধে রত যেই, গোয়ার হইবে সেই, 
ধীর যিনি ভীরুতায় রত ॥ 

নাহি সরলত। লেশ, ছ্েষেতে ভরিল দেশ, 
কিবা এর শেষ নাহি জানি । 

ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ, 
ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী ॥ 

হায় কবে ছুংখ যাবে, এ দশ! বিলয় পাবে, 
ফুটিবেক স্দিন-প্রস্থন । 

কবে পুনঃ বীর-রসে, জগত ভরিবে শে, 
ভারত ভাম্বর হবে পুনঃ ? 

আর কি সেদিন হবে, একতার স্তরে সবে, 
বদ্ধ রবে মননে বচনে? 

পৃজিবে সত্যের মৃতি, প্রণয় পাইবে স্ফৃতি 
স্থথদ সরল আচরণে ? 

( কর্মদেকী, ১৮৬২) 
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দিনেব্র ছ্িন্‌ সবে দীন 


মনোমোহন বনু 
দিনের দিন্‌ সবে দীন হয়ে পরাধীন ! 


অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ! 
সে সাহস বীর্ধ নাহি আর্ধভূমে, পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হলো ক্রমে, 


ন্দ্র-সথর্-বংশ অগৌরবে ভ্রমে, লজ্জা-রাহু-মুখে লীন! ১। 

অতুলিত ধন রত্ব দেশে ছিল, যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল, 

কেমনে হরিল কেহ না জানিল, এসসি কৈল দৃষ্টিহীন | ২। 

তু্গ দীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে, সারা শস্ গ্রাসে যত ছিল দেশে, 

দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে, হায় গো রাজা কি 
কঠিন! ৩। 


তাতি, কর্মকার, করে হাহাকার, স্থতা জাত। টেনে অন্ন মেলা ভার-_ 
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো। আর, হলো দেশের কি দুর্দিন ! ৪ । 
আজ যদি এরাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ, কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ? 
ধর্বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ__বাকল্‌, টেনা, 

ডোর, কপিন? €। 
ছুই সুতো! পর্যন্ত আসে তৃঙ্গ হ'তে; দীয়াশলাই কাটি, 

তাও আসে পোতে; 

গ্রদীপটি জালিতে, খেতে, শুতে, যেতে; 
কিছুতেই লোক্‌ নয় স্বাধীন | ৬। 
( ১৮৭৪) 


জন্মতুত্ি 
€ শ্রবাসীর স্বদেশ-স্মরণ ) 
আনোমোহন বত 

আহ] মত্রি ? “দেশ” কি ুধামাখ। নাম £ 
মননে হস্ত তার কাছে তুচ্ছ স্ব্গ-ধাম ! 
হষ স্থানে মাযার বস্ত, সকলি আমার ! 
ক্খেন্স বিষজ্ম যথা, অশেষ প্রকার ? 
তে স্থানের পুর্বকথা, কত্রিলে স্মরণ * 
অন্রাঁগে উতলিস্পা উঠে প্রাণ মন ! 
যেখানে আমাক পিতা, পিতাম্হগণ, 
বংশেব মধাদ। সদ, ক্রিয়া! পালন, 
চিরদিন করি মান, যশেব বিকাশ, 
প্ুক্ুযষে পক্ষে স্থখে* কসরেছেন বাস! 
ফুলের সৌরভ সম, কুলের গোৌব্সব, 
ষথ। চিব-ব্যান্ড ! যথা জ্ঞাত বন্ধু সব ! 
এত €প্রম, ভক্তির বন্ধন, ০ষই স্কছে___ 

আহা ! আহা! 
আব কি এমন স্থান, পাব ধক্সাতলে ? 


ভাল ন্্বিআজাপ 
€ নিরবাচিতা২ংশ ) 
€শ্গাবিজ্দচক্ত্র কস 


কতকাল পরে, বল ভারত বে! 
ছুখধ-সাগব সাতারি পাব হবে । 
অআবসাদ-হিমে* ভুবিক্ষে ডুবিষে 
€৪কি ০শেষ নিবেশ বসাতল বে । 
নিজ্জ বাসভমে, পরবাসী হলে 
পর্-দ্বাস-খভ্ভে সমুদদায় দিলে । 
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পর-হাতে দিয়ে, ধনরত্র সুখে 

বহ লৌহবিনির্মিত হার বুকে । 

পর ভাষণ, আসন, আনন বে 

পর পণ্যে ভরা তন্তু আপন রে। 
পবু দ্রীপশিখা, নগরে নগরে 

তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে। 
ঘুচি কাঞ্চনভাজন, সৌধ-শিবে 
হলো ইন্ন কাচ প্রচার ঘবে। 

খনি খাত খুঁড়ে, খুজিয়ে খুঁজিযে 
পুঁজি-পাত নিলে যুটিয়ে লুটিয়ে । 
নিজ অন্গ পরে, কর পণ্যে দিলে 
পরিবত ধনে দুরু-ভিক্ষ নিলে । 
মৃথি অঙ্গ হরে, পর ত্বর্প-হুখে 

তুমি আজও ছুখে তুমি কালও দুখে । 
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে 
ছিল আপন ত্বা ভাল তাও দিলে। 
বিধি বাদ হলে, পর্মার্দ রুটে 
পর্রমাদ হরে হিত-তবোধ ঘটে । 

কি হিলে কি হলে, কি হতে চলিলে 
অবিবেক-বশে কিছু না বুঝিলে । 


নয়নে কি সহে, এ কলঙ্ক-ছুথখ 
পর-রগ্তন অগ্তনে কাল মুখ । 

নিজ শোণিত শোষি, পরে পুষিলে 
তৃবিতে কুল শীল স্বধর্মশ দিলে । 


পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে 
তবু ঠাই মিলে নাহি দাস বলে। 


লভিয়ে বল বুদ্ধি, পরের বশে 
হত জীবন চা অহিফেন চষে। 


১৯ 
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শিখিলে বত জ্ঞান, নিশীথে জেগে 
উপযুক্ত হলো পর-সেবা লেগে । 
হলে চাকরি সার, যথায় তথায় 
অপমান সদায় কথায় কথ।য়। 
শুনিবে বল কে, তব আপন কে 
পরদাস-দশায় বধির সবে । 
অহ! কে কহিবে এ স্থদীর্ঘ কথা 
সম সিন্ধু অপার অগাধ বাথ! । 
কহিতে বুক চায় দুভাগ হতে 
নয়নে উলে জল আোত-শতে । 
কত নিগ্রহ নিত্য অশেষমতে 
সহিতেছ নিরস্তর ঘাট-পথে | 
নিজ ছায়া পড়ে, পর-কাযে সদ! 
রহ ভীত পদে পথ-পাশে সদা। 
পড়িলে পর তুজ-তুরজ-মুখে 
হয় চাবুক চূর্ণ কপাল বুকে । 
ক করে গুণগ্রীম, সহম্্র ঘটে 
শির না লুঠিলে ক্ষ নাহি ঘটে । 
পরে ব্রহ্ম বধে, তৃণ নাহি নড়ে 
তব ভ্রান্তি হলে ভূমিকম্প ধরে। 
উলটে পৃথিবী, পরগা-পরশে 
স্থথশাস্তি লভে হব কায়-রসে। 
আজি যে টুকু মান, লভে কুকুরে 
ঘটে সে টুকু না তব বাসী নরে। 
করি যেমন কাটিছ, রাত্রি দিব 
জীবনে মরণে বল ভেদ কিবা। 
যন চায় কষায়, কৌপীন পরি 
তব ছুঃখ গেয়ে সব দেশ ঘুৰি। 
( গীতিকবিতা, ১৮৮২ ) 


যঙ্ুনালহজী 
শ্োোবিম্দজ্র আক 
নির্খল সল্সিলে, বহিছ সদা । 
তটশালিনী কন্দরী ষম্ুনে ! ও (ক্রু) 
€( ১) 


কত্ভড কত সুন্দর, নগবী ভীবে, 
নাঞ্িছে ভটবুগ তভুষি ও ॥ 
পড়ি জল নীলে, ধবল-তৌধ-ছি* 


অক্ষকারিছে নভঙজঅঞ্জন ও ॥ 
(08 ২ ) 


বুগ-যুগ-বাহ, প্রবাহ তোমারি, 
দেখিল কত্তশত্ভ ঘটন।1 ও | 


পর্রকাশ্শিল, লম্ম পাইল ও । 
€ ৩ ) 


কল কল ভ্ডাে বিয়ে, কাহিনী, 
কিছ সবে কি পুরাতন ও । 
স্র্রণে আসি, মর্ম পরশে কথা, 


সক্তভ ০স আআাব্রত-গাথা শু । 
08৪ 9) 


তব জঅল-কলোল, সহ কত্ত €সনা?, 
গক্জ্দিল কোন দিন সমবে ও । 
আজি শব নীরব, ০রে ষমুনে সব, 
চতভ ফত বব কালে ও ৷ 
0৫ 
শাম সলিল তব, তোহিত ছিল কত্ত, 
পাশুব-কুর্কুল-০শোণিতে ও । 
কাপিল €দশ, তুর্গ-গজ্ন্ঞাবে, 


স্ভাবত স্বাধীন যেদ্দিন ও । 


দ্বিতীয় খণ্ড : দেশপ্রেম-কবিতা ২৯১ 
( ৬ ) 


তব জল-তীরে, পৌরব যাদব, 
পাতিল রাঁজসিংহাসন ও | 
শাসিল দেশ, অরিকুল নাঁশি, 


'ভারত স্বাধীন যে দিন ও । 
( ৭ ) 


দেখিলে কি তৃমি, বৌদ্ধি পতাকা, 
উড়িতে দেশ-বিদেশে ও | 
তিব্বত-চীনে, ব্রহ্ম-তাতারে, 


ভারত স্বাধীন যে দিন ও । 
(৮) 


পচ দিনার! ধারে বহিল কভু, 
প্রেম-বিরহ-আখি-নীর ও | 
নাচিল গাইল, কত সুখ-সম্পদ, 
এ তব ৫সকত-পুলিনে ও । 
( ৯ ) 
এ তঙ্গ-মুকুরে, আসি পুর্ণশশ, 
নিরথিত মুখ যবে শরদে ও | 
ভাসিত দশ দিশি, উতৎসব-বরজে, 


প্রাবিত চিত সুখ-উৎসে ও | 
( ১* ) 
সে তুমি সে শশী, ধার অনিল সম, 
তবু সব মগন বিষাদে ও । 
নাহিক সে সব, প্রমোদ উৎসব, 
গ্রাসিল সকলে কালে ও । 
(১১) 
যে মুরলী-রবে, নিবিড় নিশীথে, 
উন্মার্দিত ব্রজজবালা ও | 


৪৭২ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 


আকুল প্রাণে, তব তট-পানে, 
ধাইত রব-সন্ধানে ও । 
(১২ ) 
বর্ধিত বিরহে, শ্বাসপবন কত, 
বিরচিতো বলি তব হৃদয়ে ও | 
স্থহদ-সমাগমে, পুন এই দর্পণে, 
প্রতিবিন্বিতো সিত হাসি ও । 
( ২৩ ) 
সে সব কৌতুক, কাল-কবল আজি, 
লেশ ন1 রাঁখিল শেষ ও । 
কই সেই গৌরব, নিকুগ্জ-সৌরভ, 


হলো পরিণত শত-কাহিনী ও । 


(১৪ ) 


কু শত ধারে, এ উভপারে, 
পাঠান আফগান মোগল ও । 
ঢালিল সেনা, ত্রাসি নিবাসী, 
ঘোর সে ভারত-বন্ধনে এ। 
(8 ১৫ ) 
অহ 1! কি কুদ্দিবসে, গ্রাসিল রাহ, 
মোচন হইল না! আর ও ! 
ভখঙ্গিল চুণিল, উলটা পালটা, 
লুঠি নিল য! ছিল সার ও | 
( ১৬ ) 
সে দিন হইতে, অন্ধ মনোগৃহ, 
পরুবল-_অর্গল-পাতে ও | 
সে দিন হইতে, শ্মশান ভারত, 
পর--অসি--ঘাত-নিপাতে ও । 


দ্বিতীয় খণ্ড £ দেশশ্রেম-কবিতা! ২৯৩ 


€॥ ১৭ ) 
সে দিন হইতে, তব জল তরলে, 
পরশে না কুলবাল। ও ॥ 
সে দিন হইতে, ভারত-নারী, 


অবরোধে অবরোধিত ও । 


(১৮ ) 


সে দ্বিন হইতে, তব শুটগগনে, 
নৃপুর-নাদ বিনীরব ও । 
সে দিন ভইতে, সব প্রতিকুলে, 


যেদিন ভারত বন্ধন ও । 
(২৯ ) 


এ পয়-পাবে, কত কত জাতীয়, 
ভাঙ্গিল কত শত ব্রাজা ও! 
আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজা, 


রচি ঘর কত পরিপাটী ও । 
( ২০ ) 


কত শত ছুজয়, দুগঁম দুর্গে, 
বেড়িল জব তট-দেশে ও 
নগর-প্রাচীরে, ঘেবিল শেষে, 


চিরযুগ সম্ভোগে আশে ও । 
( ২১ ) 
উপহাসি সর্বে, মানব গবে 
কাল প্রবল চিরকালে ও ৷ 
গুহ-গড়-পুে? কতিপয় তুজে, 
বাখিল করি বিকলাকৃতি ও । 
( ২২ ) 
এ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে, 
গৃহবর শেষ শরীরে ও । 


ন্‌ ৪5 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিত1 সংকলন 


দেখিছ যে সব, উজ্জ্বল লেখা, 
সে গত যৌবন-রেখা ও । 


( ২৩ ) 


এর অলিন্দে, ক্ন্নরিবুন্দে, 
মোগল নরপতি-কেশরী ও । 
বসি ও মর্মরে, উল্লাস অন্তরে, 


তৌলিত মোহন বূপে ও | 
(২৪ ) 


কু এ গবাক্ষে, কৌতুক-চক্ষে, 
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও । 
নিম্ন প্রদেশে, সে গজ_যুদ্ধে, 


ভীষণ প্রাণ-বিনাশক ও । 
( ২৫ ) 
এ হর মাঝে, নারী-সমাজে, 
বসি কু খেলিত চৌসর ও । 
রাখিত পাশে, সে তরবারি, 
কাফের-ক-বিদারী ও । 
€ ২৬ 


টৈ ? সব ব্মাজি, সমঘ-সমুব্দ্ে 
মজ্জিত সহ শত আশ। ও । 

দেখিল শত শত, হলে৷ কি নিবারিত, 
নিস্ত্রপ মুজ-পিপাসা ও | 


( ২৭ ) 
যে গৃহ-পাঁশে, কাপিত ত্রাসে, 
ভূপত্তি পদ-বিক্ষেপে ও । 
০স সব ভবনে, কত শত অধমে, 
পৃরিছে মৃত্র পুরীষে ও । 


ছ্বিতীয় খণ্ড ; দেশপ্রেম-কবিতা। 


৬ ২৮ ) 
যে ঘর মধ্যে, স্থরূভি সম্মদ্ছে 
সমোহিত চিত কালে ও । 
সে সব সদনে, উদ্ভবে বমনেঃ 
পৃতি-গন্ধ-বিকীরণ ও । 
€& ২৯ ) 
যে গৃহ-অঙ্গে, বহুবিধ বে, 
বিখচিত ছিল মণিরাজি ও । 
সে সব কালে, হরি এক কালে, 
ঢাকিল লুতা-জালে ও । 


€ ৩৩ ) 


এঁ তব তীরে, শুভ্র শরীরে, 
দণ্ডাস়িত গৃহ-রাজ ও | 
যার স্থব্ূপে, দিক দিক হইতে, 


কর্ষে মন্ুজ-সমাজে ও | 
(৬8 ৩১ ) 


কত নব-পঞক্ে, নিমিল ইহাবে, 
শোষি শোণিত-কোষে ও । 
দর্শাইতে সব, দর্শক লোকে, 


প্রমদ-গোৌরব শেষে ও । 
( ৩২ ) 


অহ! কত কাল, রবে এ জীবিত, 
তটিনি ! তট তব শোভি ও । 
ভূষণ হইয়ে, তৰ জল নীলে, 


ব্যগ্িতে মন-অভিলাষে ও | 
(৩৩) 
হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে, 
পরিমিত স্থর-পরমাষু ও । 


২৯৫ 


২৯৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


রহিবে শেষে, এ গৃহ-দেশে, 

আকাশে মু বাধু ও । 

( ৩৪ ) 

যদি এই শেষ» রবে সব শেষ, 

জীবন-ন্বপন-প্রভাতে ও । 
তন্থ মন ক্ষরিয়ে, ছুঃথ শত সইয়ে, 

চরিছে লোক কি আশে ও । 

( গীতিকবিতা, ১৮৮২ ) 


বন্দে মাতগ্রঞ্ধৃ 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্োপাধ্যায় 
বন্দে মাতরং 
স্থজলাং স্থফলাং মলয়জ-শীতলাং 
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্‌। 
শুভ্র-জ্যোতনা-পুলকিত-যামিনীং 
ফুল্প-কুস্থমিত-দ্রম্দল-শোভিনীং 
মুহাসিনীং সুমধুর-ভাষিণীং 
স্খদাং বরদাং মাতরম্‌ ! 
সপ্ত-কোটি-ক-কল-কল-নিনাদ-করালে 
দ্বিসপ্ত-কোটি-ভুজৈধৃত খরক রবালে 
অবল! কেন মা এত বলে! 
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং 
রিপুধলবারিণীং মাতরম্‌। 
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, 
তুষি হৃদি, তুমি মর্ম, 
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ॥ 


দ্বিতীয় খণ্ড 2 দেশপ্রেম-কবিতা। ২৯৭. 


বাহুতে তুমি মা শক্তি, 
হাদয়ে তুমি মা ভক্তি, 
তোমারি প্রতিমা গড়ি 
মন্দিরে মন্দিবে । 
ত্বং হি ছুরগ। দশপ্রহরণ-ধাবিণী, 
কমলা কমলদল-বিহারিণী 
বাণী বিছ্যাদায়িনী | 
নমামি ত্বাং, 
নমামি কমলা অমলাং অতুলাং 
স্থজলাং সুফলাং মাতরম্‌। 
শ্যামলাং সরলাং স্ন্মিতাং ভূষিতাং 
ধরণীং ভরণীং মাতরম্‌। 
(১৮৮২) 


জন্মভাঠ্মি 
(েমচজ্র বল্দেরাপাধ্গান্ 
এই ত আমার জগতে সার, 
স্মৃতি-ুখকর জনম-ঠাই | 
যেখানে আহলাদে নবীন আম্মাদে, 
টেশব-জীবন স্থখে কাটাই ॥ 
যে সখের দিন আজ ( ও ) পড়ে মনে, 
ভুলিব না যাহ1 কভু এ জীবনে, 
যেখানেই থাকি যেথায় যাই । 
হেরেছি কত নগরী নগর, 
কত রাজধানী অপুর্ব সুন্দর, -- 
এ শোভ। এ্রশ্বর্ধ কোথাও নাই ॥ 


*২ ৯৮৮ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


গৃহ ঘাট মাঠ তরু জলাশয়, 
শ্বৃতি-পরিমল-মাথা সমুদয়, 

হেন স্থান আর কোথায় আছে । 
জগৎ্-জননী জনম-ভুবন, 
গুরুত্ব-গোৌরবে ছুই অতুলন, 

ত্বব্ূপ (ও) নিকুষ্ট দুয়ের (ই) কাছে 
এই €স মণ্ডপ পবিস্র আলম 
( দশভূজা-পুজা কত সেথা হয় ) 


গীত-বাছ্যশালা সম্মুখে তায় । 


সেই আঁটচাল। নীচেই অঙ্গন, 
ইষ্টক-মুত্তিকা-প্রাচীরে বেষ্টন, 


বোধনের বিন্ব পরশে যায় ॥ 


হেরে ষেন সব চারিদিক্ময়, 
প্রাণভরা স্থখে ভরিল হৃদয় 


আবার যেন বা আসিল ফিরে । 
£শশব কৈশোর সুখের যৌবন, 
বাল্য-সখা-সবী বৃদ্ধ গুরুজন, 

আবার ঘষেমন চৌদিকে ঘিরে ॥ 
কত পুরাতন কথোপকথন, 
হাস্ত-পরিহাস সঙ্গীত-বাদন, 

মানসের চক্ষে দেখিতে পাই । 
পুনঃ যেন খেলি সঙ্গিগণে মেলি, 
মাঠে ঘাটে ছুটি ক'রে জলকেলি, 

কালাকাল তার বিচার নাই ॥ 
কখন যেন বা ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর, 
আতপ-উত্তপ্ত ফিরি নিঅপুর, 

জননী-নিকটে ছুটিয়। যাই 
কখন (ও ) যেন মার কোলে শুয়ে, 
জড়সড় হযে আধারের ভয়ে, 

আঁচলে ঢাকিয়া বদন লুকাই ॥ 


ভ্বিতীয্প খণ্ড ২ দেশপ্রেম-কবিত। ২৯৯ 


কতদিন (ই) হয় সে মায়ের সুখ, 
হেরি নাই চক্ষে-_দিয়' চির-ছুখ, 

কাল দেছে মুছে সে আনন্দ-ছবি । 
কত স্থখ কথ হইল স্মরণ, 
আনন্দমময়ীর হেরে সে বদন, 

অন্ধকারে ষেন উদ্দিল রবি ॥ 
কতই এ হেন ন্বৃতির লহরী, 
উঠিতে লাগিল প্রাণ-মন ভব, 

ভূতল আকাশ যে দিক্‌ হেরি। 
পুনঃ এল সেই নবীন যৌবন 
পুন: সে ছুটিল মলয়-পবনঃ 

কাষিনী-কুক্ষমে পুনঃ শিহরি ॥ 
ইন্ড্রি়-উত্তাপে উন্নতির আশা, 
ধন-যশ-লোভে বিজয্-পিপাসা, 

আবার যেষন প্রাণে জুড়াই । 
যাহার অ+দরে বাল্য স্থখে যায়, 
যৌবন-আরভ্ভে হারায়ে ষাহায়, 

কবিতা-স্ধার আম্বাদ পাই ॥ 
কতই আগের স্থথ ভালবাসা, 
কতই আকাজ্ষ! কতরূপ আশা, 

ফুটে উঠে প্রাণে যে দিকে চাই । 


কখন একত্রে কত একে একে, 
অনিমেষ চক্ষু আনন্দ-পুলকে, 


হৃদয়-মুকুরে হেরি সদাই ॥ 


আগেকার মত যেন হেরি সব, 
আগেকারি মত পশু-পক্ষি বব, 


আগেকারি মত কৰি শ্রবণ । 


জুড়াতে পরাণ ইহার সমান, 
নাহি কিছু আর, নাহি কোন স্থান, 


চিরতৃপ্থিকর মধুর এমন ॥ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


মহামহিময় হয় যদি স্থান, 
দারুণ উত্তাপে জলে যায় প্রাণ, 

তবুও সে দেশ স্বদেশ যার। 
তাহার নয়নে তেমন হ্থন্বর, 
মনোহর স্থান পৃথিবী সাগর, 

নাহিক ভূতলে কোথাও আর ॥ 
কে আছে এমন মানব-সমাজে, 
হদি-তন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে, 

বহুদিন পরে হেরি স্বদেশ । 
না বলে উল্লাসে প্রফুল অন্তরে, 
প্রেমভক্তি-মোহ-অনুরাগ ভরে, 

এই জন্মতৃূমি আমার দেশ | 
তৃষি বঙ্গমাতা এত হীন-প্রাণা, 
এত বে মলিন! এত দীন-হীনা, 

তোমার (ও) সন্তান স্বদেশে ফিরে । 
হেরে তব মুখ মনে ভাবে সুখ, 
প্রাণের আবেগে হইয়া সোত্ম্থক, 

নিজ জন্মদেশ আনন্দে হেরে ॥ 
হে জগৎপতি এ দাস-মিনতি, 
রেখ এই দয়া বঙ্গমাতা প্রতি, 

বঙ্গবাসা যেন কখনও কেহ। 
যেখানেই থাক্‌ যেখানেই যাক, 
যতই সম্মান যেখানেই পক্‌, 

না ভূলে স্বদেশ-ভকতি-ন্সেহ ॥ 

( চিত্তবিকঁশ, ১৮৯৮ ) 


জন্মভন্মি 
€ বীরবাহুর উক্তি ) 
হেমচজ্ঞ বন্দ্যোপাধ্ঠায় 


মাগো ওম! জন্মভূমি [ 
আরো! কত কাল তুমি, 
এ বয়সে পরাধীন হয়ে কাল যাপিবে । 
পাষণ্ড যবন্দল 
বশ আর কত কাল, 
নির্দঘ নিষ্টর মনে নিপীড়ন করিবে ॥ 
কতই ঘৃমাঁবে মাগো, 
জাগো গো মা জাগো জাগো, 
কেদে সারা হয় দেখ কন্যা পুত্র সকলে । 
ধুলায় ধূসর কায, 
ভূমি গড়াগড়ি যায়, 
একবার কোলে কর, ভাকি গো মা, মা বলে ॥ 
কাভার জননী হয়ে, 
কারে আছ কোলে লমষে, 
স্বীঘ স্থতে ঠেলে ফেলে কার স্থৃতে পালিছ ? 
কারে হুপ্ধ কর দান, 
ও ন্তে তব সম্তান, 
ছুপ্ধ দিয়ে গৃহমাঝে কালসপ পুষিছ ॥ 
মোরে দিলে বনবাস, 
প্রিয়ে আছে কার পাশ, 
হায় কত পীড়া পাও হে স্ধাংশু-বদনে ! 
কোথা বসো কোথ। যাওঃ 
কিবা পর কিবা খাও, তা 
হায় পুনঃ কতদ্দিনে জুড়াইব নম্ুনে ॥ 
( বীরবাহু কাব্য, ১৮৬৪ ) 


অাণ্থি-বক্ধন 
€ কলিকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশন উপলক্ষে জিখিত ) 
(হমচজ্জ বন্দেঠাপাধঠায় 
কি আনন্দ আজ ভারতশ্ভুবনে-_ 
ভারতজ্ননী জাগিল [ 
আহা কি মধুর নবীন স্থহাঁসি 
মায়ের অধরে বয়েছে শ্রকাশি, 
যেন বা প্রন্ভাতী কিরণের বাশি 
উবার কপোলে জ্বলিল | 
মব্রি কি আষম! ফুটেছে বদনে, 
কিবা জ্যোতি জ্বলে উজল নয়নে, 
কি আনন্দে দিক্‌ পুরিল 1 
ভারতজননী জাগিল ! 
পুরব বাঙ্গালা, মগধ, বিহার, 
দেরাইস্মাইল, হিমান্দ্রির ধার, 
করাচি, মান্দ্রাজ, সহর বোশ্বাই, 
স্থরাটী, শুজরাটী, মহারাঠী ভাই, 
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল ; 
প্রেম-আলিঙ্গনে কৰে রাখি কর, 
খুলে দেছে হৃদি__হৃদি পরস্পর, 
এক প্রাণ সবে এক কগম্বর 
মুখে জয়ধ্বনি করিল । 
প্রণস্ম-বিহ্বলে ধরে গলে গলে 
গাহিল সকলে মধুর কাকলে 
গাহিল-_“বন্দে মাভরং, 
স্থজলাং সুফলাং মলয়জ্শীভলাং 
শন্-স্যামলাং মাতরং | 
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শুভ্র-জ্যাৎআ-পুলকিত-যামিনীং 
ফুল-কুক্মমিত-দ্রমদল-শোভিনীং 
ক্হাঁসিনীং ক্মধুর-ভাষিণীং 
হ্খদাং বরদাং মাতরং । 
বহুবলধাবিণীং ন্মামি তারিণীং 
বিপ্ুদ্বলবারিণীং মাতরং 1৮ 
উঠ্ঠিল ০ ধ্বনি নগরে নগৰে 
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়ত্বরে 
ভারত-জগত মাতিল । 
আনন্দ-উচ্ছ্াস ফুটেছে বদনে 
মায়েরে বসায়ে হৃদি-সিংহাসনে, 
চরণযুগল ধরি জনে জনে 
একতার হার পরিল,_ 
পূরব বাঞ্জালা, অউধ» বিহার, 
দূর কচ্ছ €শঃ িমান্দ্রির ধার, 
তৈলঙ্গ, মাক্দ্রাজ, সহর বোম্বাই, 


স্থরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই, 
মা বলে ভারতে ভাকিল । 


যোগনিন্দ্া শেষ জননীর তায়, 
হাসি স্বহু হাস নয়ন মেলায়, 
নবীন কিনীট নব শোভাময় 
যেন জ্যোতৎ্সআ্ারাশি ভাভিল । 
ভারতজননী জাগিল। 
গাঁও রে ষমুনে, ভাসায়ে পুলিনে, 
গাও ভাগীবঘী ডাকি ঘনে ঘনে, 
সিন্ধু গোদাবন্রী গোমতীর সনে 
ভুবন জাগায়ে গাওবে-- 
“যোগনিদ্রা শেষ আজি ভাবতের 
ভারত-জননী আগেরে [” 


৩০৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


আর নহে আজ ভারত অসাড, 
ভারত-সন্তান নহে গুফ-হ'ড়, 
দ্রাবিড় পঞ্জাব অউধ বিহাব্র 

এক ডোরে আজ মিলিল ; 
ধ'রে গলে গলে আনন্দে বিহবল 
চাহিছে মায়ের বদন-মগুল, 
দেখবে মুহ্তে ভারত-কঙ্কাল 


জীবনের ল্োতে ভব্িল । 
আক্জি শুভক্ষণে ভার ত-উত্বান, 


এ দেউটি কভু হবে কি নির্বাণ? 
হে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান 

হের ছুথ-নিশি পোহাল ! 
শত হৃদি বাধা একই লহরে 
পৃরব পশ্চিম দক্ষিণ সাগরে 

হিমগিরি আজি মিলিল 7 

ভারতজননী জাগিল। 
দেখরে কিবা সে উজল নয়ন 
উৎ্সাহ-ভাঁসিত মানব ক'জন 
দৈব্বাণী যেন করিষে শ্রবণ 

জীবনের ব্রতে নামিল । 
জম জয় জয় বল রে সবাই-_ 
পূরবী পঞ্জাবী আজি ভাই ভাই-_ 
সম ভৃষানলে আশাপথে চাই-- 

একতার হার পরিল»_- 
ধন্য রে “বুটন+ ধন্য শিক্ষা তোর, 
যুগ-বুগান্তের অমানিশি ঘোর 
তোরি গুণে আজ হ*ল উন্মোচন, 
তোরি গুণে আজ ভারত-ভুবন 

এ সধখ্য-বন্ধনে বাধিল [ 
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হবে কি সেদিন হবে কিরে ফিরে 
বিশ কোটা প্রাণী জাগি ধীরে ধীরে 
হয়ে এক প্রাণ, ধ'রে এক তান 


ভারতে আপনা চিনিবে 7 
বুঝিবে সবাই হৃদয়-বেদন। 


ভারত-সন্তান জানিয়ে আপনা, 
চিনিবে স্বজাতি-_ম্বজাতি-কামনা, 

আপনার পর জানিবে ! 
আর কেন ভয়-_হের তেজোময় 
ভারত আকাশে নব হুযোদয় 

নবীন কিরণ ঢালিল, 
ভারতের চির ঘোর অমানিশি 

তরুণ কিরণে ডুবিল ! 
গাঁও রে যমুনে ছড়ায়ে পুলিনে 
গাও ভাগীবথী ডাকি স্বনে স্বনে 

গাও রে যামিনী পোহাল ! 
সবে ব'ল জয় ভারতের জয় 

ভারতজননী জাগিল। 
যোগনিদ্রা শেষ দেখে জননীর 
কে নহে রে আজ রোমাঞ্চ-শরীর, 

কার না নয়ন তিতে রে? 
সহম্ব বৎসর গোলামের হাল, 
ভারতের পথে এত যে জঞ্জাল, 

আজি তার ফল ফলে রে! 
ক্ীবন সার্থক আজি রে আমার 
এ রাখিবন্ধন ভারত মাঝার 
দেখিন্র নয়নে__দেখিস্থ রে আজ 
অভেদ ভারত চির-মনোরথ 

পূরাবার তরে চলিল।__ 


উনবিংশ শতকের গীঁতিকবিতা সংকলন 


ষে নীরদ উঠি 'রীপন”মিলনে 
শুফ তরু-ডালে সলিল-সিঞ্চনে 
আশার অঙ্কুর তুলিল পরাণে 

সে আশা আজি রে ফুটিল! 
জয় ভারতের জয় 
গাও সবে আজ প্রমত্ব-হৃদয় 

ভারতজননী জাগিল ॥ 

(১৮৮৬) 


ভান্ত্রত-বিলাপ 
হেমচজ্ঞ বন্দ্যোপাধ্যায় 


তান্গু অস্ত গেল, গোধুলি আইল, 
রবি-কর-জাল আকাশে উঠিল, 
মেঘ হতে মেঘে খেলিতে লাগিল, 
গগন শোভিল কিরণজালে ;-- 
কোথা ব৷ সুন্দর ঘন-কলেবর 
সিন্দুরে লেপিয়া রাখে থরে থর, 
কোথা ঝিকি ঝিকি হীরার ঝালর 
যেন বা ঝুলায় গগন-ভালে । 
সোণার বরণ মাখিয়া কোথায় 
জলধর জ্বলে, নয়ন জুড়ায়, 
আবার কোথায় তুলারাশি-প্রায় 
শোভে রাশি রাশি মেঘের মাল, 
হেনকালে এক! গিয়ে গঙ্গাতীরে 
হেরি মনোহর সে তট উপরে 
রাজধানী এক, নব শোভা ধরে 
রয়েছে কিরণে হয়ে উজলা। 
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দ্বিতাল৷ ভ্রিতাল! চৌতাল! ভবন 
স্থম্র সুন্দর বিচিনন গঠন 
গোধূলি রাগেতে রঞ্জিত কায়। 


অদূরে ছুর্জয় হুর্গ গড়খাই, 
প্রক্কাগু-মূরতি, জাগিছে সদাই, 
বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই ; 
চরণ প্রক্ষালি জাহবী ধায় । 
গড়ের সমীপে আনন্দ-উদ্যান্‌, 
যতনে রক্ষিত অতি রম্যস্থান, 
প্রদ্দাষে প্রত্যহ হয় বান্গান, 
নয়ন, শ্রবণ, তন্চ জুভায় । 


জাহুবী-সলিলে এদিকে আবার 
দেখ জলযাঁন কাতারে কাতার 
ভাসে দিবানিশি _গুণবুক্ষ যাব 
শশালবৃক্ষ ছাপি ধ্বজা উড়ায় । 


ওহে বঙ্গবাসি, জান কি তোমর। 
অলক1 জিনিধ! হেন মনোহর! 
কার রাজধানী, কি জাতি ইহারা, 

এ স্থথ সৌভাগ্য ভোগে ধরায় ? 
নাহি যি জান, এস এইখানে, 
চলেছে দেখিবে বিচিক্র বিমানে 
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে-_ 

গরবে মেদিনী ঠেকে না পায় । 
অদূরে বাজিছে “বদল ব্রিটানিয়া” 
শকটে শকটে মেদিনী ছাইফ্মা 
চলেছে দাপটে ব্রিটনবাসী 

ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায় ? 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


হায়রে কপাল, ওদেরি মতন 
আমরাও তেন করিতে গমন 
ন। পারি সতেজে--বলিতে আপন 
হযে দেশে জনম, যে দেশে বাস? 


ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই, 

গৌবাজ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই, 

ফুটিয়1 ফুকারি বলিতে ন| পাই-- 
এমনি সাই হৃদয়ে ত্রাস ! 


কি হবে বিলাপ করিলে এখন, 
স্বাধীনতা-ধন গিয়াছে যখন 
মনের মাহাত্ম্য হযেছে নিধন, 

তখনি সে সাধ গিয়েছে ঘুচে । 
সাজে না এখন অভিলাষ করা, 
আমাদের কাজ শুধু পায়ে ধরা, 
মস্তকে ধরিয়া দাসত্বের শব 

ছুটিতে হইবে ওদেরি পাছে । 


হায় বসুন্ধরা, তোমার কপালে 
এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে 
বিদেশীর পদে জীবন গোয়ালে, 

পূরাতে নারিলে মনের আশা । 
রূপে অনুপম নিখিল ধরাস্ 
কৰিষা বিধাতা স্যজিল। তোমায়, 
দিল! সাঁজাইস্স! অতুল ভূষায়__ 

তোর কিনা আজি এ হেন দশ! 
হায় বে বিধাতা' কেন দিয়াছিলি 
হেন অলঙ্কার ; কেন না গঠিলি 
মরুভূমি করে,__অরণ্যে রাখিলি, 

এ হেন যাতনা হতো না তার ) 


দ্বিতীয় খণ্ড £ দেশপ্রেম-কবিতা ৩০৯ 


তাহলে এখানে করিত না গতি 
পাঠান্, মোগল, পারস্ত হুর্মতি, 
হব্রিতে ভারত-কিরীটের ভাতি, 
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পাস ! 


এই যে দেখিছ পুবী মনোহর, 
শতগুণ আরো শোভিত সুন্দর, 
এই ভাগীরঘী ক'রে থর থর 
ধাইত তথন কতই সাধে ! 


গাইত তখন কতই সুন্বরে 
এই সব পাখী তরু শোভা করে 
কতই কুক্ম পরিমল-ভবে 
ফুটিয়া থাকিত কত আহলাদে ॥ 


আগেকার মত উঠিত তপন, 

আগেকার মত চাঁদের কিব্ুণ 

ভাসিত গগনে- গ্রহ-তারাগণ 
ঘুরিত আনন্দে ধারয়৷ ধরা । 

যখন ভারতে অম্বতভের কণ। 

হতো! বরিষণ* বাজাইত বীণ। 

ব্যাস, বাল্সমীকি, বিপুল বাসনা 
ভারত-হদয়ে আছিল ভর! ॥ 


যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে 
ধাইত সমরে মাতি বীররসে, 
হিমালয়চুড়া গগন পরশে 

গায়িত যখন ভারত-নাম | 


ভারতবাসীর! প্রতি ঘরে ঘরে 

গায়িত যখন স্বাধীন অন্তরে 

স্যদেশ-ম'হম পুলকিত-ত্বরে,-- 
জগতে ভারত অতুল ধাম ॥ 


৩১৩ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


ধন্য ব্রিটানিয়া ধন্য তোর বল, 
এ হেন ভূভাগ ক'রে করতল, 
রাজত্ব করিছ ইঙ্গিতে কেবল-_ 
তোমার তেজের নাহি উপম। , 


এখন কিস্কর হয়েছি তোমার 
মনের বাসনা কি কহিব আর? 
এই ভিক্ষা চাই ক'রো৷ গো বিচার 
অথর্ব দাপেরে করো গো ক্ষমা ॥ 


দেখ চেয়ে দেখ, প্রাচীন বয়েসে 

তোর পদতলে পড়িয়ে কি বেশে 

কাদিছে সে ভূমি, পূজিত যে দেশে 
কত জনপদ গাহি মহিমা। 


আগে ছিল রাণী ধর! রাজধানী, 
স্বরণে যেন গে। থাকে সে কাহিনী, 
এবে সে কিস্করী হয়েছে দুখিনী 
বলিয়ে দন্ত ক'রো৷ না গরিম! ॥ 


তোমারে ত বুকে কত শত বার 

রিপু-পদাঘাত করেছে প্রহার, 

কালেতে না জানি কি হবে আমার-_ 
এই কথা সদ! করিও ধ্যান। 


ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর, 
নহিলে শুনিতে এ বীণা-বস্কার, 
বাজিত গরজে--উথলি আবার 

উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ ॥ 


( কবিতাবলী, ১৮৮* ) 


ভান তভে-জ্ন ্পীতি 


তক্ছকআচ্জ্ঞ্ঞ ক্ফেওতাকাধ্ গার 


“আব স্বুমাই ও না, দেখ চক্ষু মেলি ; 
তদখখ দেখ চেয়ে আঅবনীম্গুলী 
কিবা ক্ুসজ্ঞজিতত, কিবা কুতুহলী, 

বিবিধ মানবজাত্তিকে লক্ষে | 
সমনেক্স উল্াসে, স্রবল আশ্বাসে, 
ঞ্রচণ্ুড তবগেতেত, গভ্ীীব্র বিশ্বাসে, 
বিজ্ঞম্পী পততাকা ভডামে আকাশ্শে, 

০দ্খ €হ ধাইছে অআক্ুতোোভক্ষে 
“হাথা! আমেন্রিক! নব অআভ্ভ্যন্ সস, 
পথ্থিবী গ্রঃসিতে কৰিছে আশক্, 
হুস্ত্রেছে অআইটৈধ নিজ বীর্ধ বলে, 
ছাড়ে হুন্ক্কার, ভ্উমও্ল টলে, 
হষন্‌ বা ট্ালিষা ছিড়িযা ক্লে 

নুতন করিক্সা পড়িতে চাস | 
পম্ধ্যস্থলে তেখখা আজ্জন্মপ্রুজ্িততা 
চিররবীর্ষ বতী, বীক্র-ও্রসবি ভ!, 
অআনলম্ত-০যাীবলা স্ুনানীমশুলী, 
মহিম্া1-ছটাত্েে জগাৎ্ উজ, 
সাগক্র-ভ্েচিস্া, মক গিরি দল, 

তকৌতুত্ক ভাসিয়া চলি] সাত 
“আআবাবব্য* মিশর, পারস্য, তুর কা, 
তাত্তার১, তিকিবত- অন্য কব কি ? 
চীন, ত্রহ্মদেশ, অসভ্য আজাপান্‌, 
তাকাও স্বাধীন, তারাও প্রধান, 
দস কন্রিতে, করে তহুস্সত্ভান, 

ভাবত আধুই ত্বুমাত্ে অয । 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


“বাজ রে শিঙ্গা, বাজ, এই ব্ূবে, 
সবাই স্বাম্দীন এ বিপুল ভবে, 
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, 


ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ।” 
এই কথা বলি মুখে শিঙ্গ। তৃলি 
শিখরে দাড়ায়ে গায়ে নামাবলী, 
নয়ন-জ্যাতিতে হানিয়ে বিজলী 

গায়িতে লাগিল জনৈক বুবা! 
আয়ত লোচন, উন্নত জলাট, 
স্থগৌরাঙ্গ তন্থ, সন্গ্যাসীর ঠাট, 
শিখরে দাড়ায়ে গায়ে নামাবলী, 
নয়ন-তজ্যাতিতে হানিল বিজলী, 

বদনে ভাতিল অতুল আশ ।-_ 
নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস, 
“বিংশতি কোটি মানবের বাঁস 
এ ভারতক্ভূমি যবনের দাস? 

রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাধা ! 
“আধাবর্ত-জমী পুরুব যাহারা, 
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ? 
জন কত শুধু গুহরী পাহারা, 

দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাধা ? 
“ধিক্‌ হিন্দুকুলে ! বীরধর্ম ভুলে, 
আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে, 
দিদ্াছে সপিয়া শক্র-কবরতলে, 

সোণার ভারত করিতে ছার ! 
“হীনবীর্ধ সম হয়ে কৃতাগ্ুলি, 
মস্তকে ধরিতে বৈরি-পদধূলি, 
হাদে দেখ ধায় মহাকুতৃহলী, 

ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার । 


দ্বিতীয় খণ্ড : দেশপ্পেম-ক বিতা ৩১০৩. 


“এসেছিল যবে "মাধাবর্তভূমে, 
দিক অন্ধকার করি তেজোধূমে, 
রণ-রজ-মত্ত পুর্ব-পিতৃগণ, 
যখন তাহারা করেছিল বরণ, 
করেছিলা জদ্দ পঞ্চনদগণ, 
তখন তাহার কজন ছিল £? 
“আবার ঘখন জাহুবীরকুলে 
এসেছিল তারা জয়ভঙ্কা তুলে, 
বমুনা, কাবেবী, নর্মদ। গুলিনে, 
দ্রাবিড়, তৈল, দাক্ষিণাত্যবনে ; 


অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি বনে, 
তখন তাহারা কজন ছিল? 


“এখন তোরা ঘষে শত কোটি তার, 
স্বদেশ-উদ্ধার করা কোন্‌ ছার, 
পারিস্‌ শাসিতে ভাসিতে হাসিতে, 
স্থমের অবধি কুমেরু হইত্তে, 


বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে, 
বারেক জাগিয়া করিলে পণ | 


“তবে ভিন্ন জাতি শক্র-পদ্দতলে, 
কেন রে পড়িয়া থাকিস্‌ সকলে ? 


কেন না ছি ভিয়া বন্ধন-শৃত্খলে, 
স্বাধীন হইতে করিস খন ? 


অই দেখ সেই মাথার উপরে, 
ববি, শশী, তারা, দিন দিন ঘোরে, 


ঘুরিতে যেব্ূপে দিক্‌ শোভা করে 
ভারত যখন স্বাধান ছিল ! 


“সেই আর্ধাবত এখন (ও) বিক্তৃত, 
সেই বিন্ধ্যগিরি এখন (ও ) উন্নত, 


সেই ভ্ঞাগীরথী এখন €( ও ) ধাবিত, 
পুরাকালে তারা যেবধপ ছিল ! 


০১৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


“কোথা সে উজ্জল ছুতাশন-সম 
হিন্দু বীর দর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম, 
কাপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম, 
গান্ধার অবধি অলধি-সীম1 ? 
“সকলি ত আছে, সে সাহস কই ? 
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণত) কই ? 
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই? 
কোথারে আজি লে আতি-মহিম। ! 
“হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি 
কারে উচ্চৈ:স্বরে ভাকিতেছি আমি ? 
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি 1-- 
আর কি ভারত সজীব আছে ? 


সজীব থাকিলে এখনি উঠিত, 
বীর-পদ-ভরে মেদিনী ছুলিত, 
ভারতের নিশি প্রভাত হইত, 

হায় প্লে সেদিন ঘুচিয়া গেছে £” 
এই কথ। বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি, 
ক্ষণমাজ যুব। শৃঙ্গনাদ ভুলি, 
পুনর্বার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি, 

গজিয্। উঠিল গভীর স্মরে-_ 
“এখন € ও ) জাগিয়া উঠরে সবে, 
এখন ৫৩ ) সৌভাগ্য উদয় হবে, 
রবি-কর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে, 

ভারতের মুখ উজ্জল ক'রে । 


অক্ষ বি সদ্দু জর্ডতিভে্ ভুলে, 
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শৃদ্র মিলে, 


করি দৃঢ় পণ এ মহীমগুলে 
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা, 


ভ্বিতীম্র খণ্ড £ দেশপ্পেম-কবিতা ৩১৫ 


“অপ, তপ, আর যোগ-আরাধনা, 
পৃজ্জা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অচনা, 
এ সকলে এবে কিছুই হবে না, 
তুণীর কপাণে কবু বে পূজা! 
“যাও সিন্ধুনাবে, ভূধর-শিখবে, 
গগনের গ্রহ তন্স তম ক'রে, 
বাস, উক্কাপাত, বজশিখা ধনে? 
স্থকাধ-সাধনে প্রবৃভ হও 1 
“তবে সে পারিবে বিপক্ষে নাশিত্তে, 
প্রতিদ্বন্ী সহ সমকক্ষ হতে, 
স্বাধীনতাব্ধপ বুতনে মপ্ডিজে, 
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও 
“ছিল বটে আগে তপস্যার বলে 
কাধসিদ্ধি হস্ত এ মহীমগ্ডলে, 
আপনি আদিম! ভক্ত-বণস্থলে, 
সংগ্রাম কব্রিত অমরগণ । 
“এখন সেদ্বিন না তস্ক বে আর. 
দেব-আবরাধনে ভারত উদ্ধার 
হবে না»__-হবে না _খোল্‌ তরবার ; 
এ সব ৫দত্য নহে তেমন | 
“অন্ত্র-পরাক্তমে হও বিশারদ, 
রণ-রঙ্গ-রসে হওরে উন দঃ___ 
তবে সে বাচিবে, ঘ্বুচিবে বিপদ, 
জগতে যন্যপি থাকিতে চা ং 


“কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা, 
সেই হিন্দুজাত্তি, সেই বন্থম্ধরা, 
জ্ঞান-বুদ্ধিজ্যোতিঃ তেষতি প্রথরা, 

তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও ? 


৩১৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


“ওই দেখ সেই মাথার উপরে, 
রবি, শশী, তার! দিন দিন ঘোরে, 
ঘুরিত যেরূপে দিক্‌ শোভ। করে, 
ভারত যখন স্বাধীন ছিল 
সেই আধাবর্ত এখন ( ও ) বিস্তৃত, 
সেই বিশ্ব্যাচল এখন (ও ) উন্নত, 
সে জাহ্বী-বারি এখন ( ও) ধাবিত, 
কেন সে মহত্ব হবে না উজ্জল ? 
বাজবে শিঙ্গা বাজ, এই রবে, 
শুনিয়! ভারতে জাগুক সবে, 
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, 
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, 
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?” 


( কবিতাবলী, ১৮৮০ 


মাতৃস্তাতি 
( নির্বাচিতাংশ ) 
স্থরেজ্মনাথ মজুমদার 


১ 
জনন, পালন, পুন শোধন, তোষণ, 
জননী এ সকল কারণ ;-_ 
ধার প্রেম-সিন্ধু পরে, মায়ার তরঙ্গ ভবে, 
বিশ্ব-বিস্ব বিহরে লীলায় ! 
প্রসীদ, প্রপন্ন-মন৷ জননী আমাম ! 


থ্বিতীয় খণ্ড 2 দেশপ্রেম-কবিত। ৩১৭ 
স্ 


না জন্মিতে আমি, মম মঙ্গল-কামনা 1_- 
হেন প্রেম ধরে কোন্‌ অনা? 

পেতে সুতি স্ুলক্ষণ, কত ব্রত-আচরণ, 
কত বা মনন দেবতা ! 

প্রসীঘ, প্রসন্গা-মনা জননী আমায় [ 


১৯ 
বিরলে বপিয়া করি যখন চিন্তন, 
সিন্ধুজলে তরঙ্গ যেযন১ 
হৃর্দে তব স্লেহ কথা, একে একে উঠে তথা, 
যত স্মরি তবু না ফুরায় [ 
প্রসীদ, প্রসন্র-মনা জননী আমায় ! 


»৭ 


বিলোকন তব রূপ হয় কল্পনায়+__ 
বত্ব-বেদী, বসি তুমি তাক, 

বিশুদ্ধ প্রেহমর ছবি, অনল, তরুণ ববি, 
বত্ব-বাসে বিজড়িত কায় ! 

প্রসীদ, প্রপঙ্গমনা জননী আমায়! 


€ মহিলা, ১৮৮৯ ) 


গ13 জোব্রতেত্র ভোয় 
সতেওজ্ৰনাথ ঠাকুর 


মিলে সব ভারত সম্তান, 
এক তান সন-প্রাণ, 
গাও ভারতের যশোগান ৷ 


ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্‌ স্কান ? 
কোন্‌ অনব্দ্রি অভ্রভেদী হিমান্দ্রি সমান ? 
ফন্সবতী বস্ম্তী, ল্োতম্বতী পুণ্যবতী, 


শত-খনি কত মণি-রত্বের নিধান 1 
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয় 


কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয় ! 
রূপবতী সাধ্বীসতী, ভারত-ললনা, 
কোথা দিবে তাদের তুলন। ? 
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় ইত্যাদি ॥ 


বশিষ্ঠ গৌতম অন্ত মহামনিগণ, 
বিশ্বামিজ্র ভৃণ্ড তপোধন, 

বান্মীকি বেদব্যাস ভবভভূতি কালিদাস, 
কবিকুল ভারত-ভূষণ | 

হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় ইত্যাদি ॥ 


বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী ; 
অধীনতা আনিল রজনী, 

স্থগভীর সে তিম্রি, ব্যাশিয়া কি রবে চির» 
দেখ! দিবে দীপ্ত দিনমণি ! 

হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় ইত্যাদি ॥ 
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ভীম্ম ভ্রোণ ভীমাজুন নাহি কি স্মরণ, 
পৃ্ুরাজ আদি বীরগণ ! 
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল-ধুমকেতু, 
আত বন্ধু ছুষ্টের দমন । 
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় ইত্যাদি ॥ 


কেন ভর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়, 
যতোধর্মস্ততো৷ জয় £ 
ছিন্ন ভিন্্র হীনবল, এক্যেতে পাইবে বল 
মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয় । 
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, উত্যাদি ॥ 


( ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে হিন্দুমেলার 
দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশনে গীত হয় ) 


ভান্রতিতঅলন। 
ছারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


না জাগিলে সব ভারত-ললনা, 

এ ভারত আর জাগে নাজাগেনা। 
অতএব জাগ, জাগ গে। ভগিনি, 
হও বীরজায়?, বীর-প্রসবিনী | 
শুনাও সম্তানে, শুনাও তখনি, 
বীর-গুণগাথা, বিক্রম-কাহিনী, 
স্তন্তছুপ্ধ যবে পিয়াও জননী । 
বীরগর্বে তার, নাচুক ধমনী, 

তোরা না করিলে এ মহাঁসাধনা, 

এ ভারত আর জাগে নাজাগেনা। 


বক্ষনাতী 
ভ্বারকানাথ গঙ্লোপাধ্তায় 


কি পাপে পাঠালে বিধি করে বঙ্গনাবী । 
প্রকৃতিরপ্রিত ছবি জন-মনোহারী ॥ 
জলে স্থলে শৃন্তে একা» স্থ্রূপ লাবণ্যমাথা, 
এ পোডা নয়ন আছে দখিতে না পারি । 
পিগুরের পাখীসম, দিবানিশি অষ্ট যাম, 
ঘুরে ফিরে এক ঠাই, বার বার ভা নেহারি । 
সেই বাড়ী সেই ঘর, সেই দ্বার নিরস্তর, 
দেখে দেখে ক্লাস্ত আখি আর ত দেশিতে নারি । 
এ চক্ষে কি এই ফল, দিবানিশি অশ্রজল, 
বহিছে অজত্রধারে, যেন নিঝ বের বারি । 
মোরে অন্কাকারে রাখ, প্ররূতির রূপ ঢাক, 
তামসী নিশার সম ঘোর আধার প্রসারি ॥ 

( জাতীয় সঙ্গীত, ১৮৭৬) 


ভোশ্রতিমাতে। 
রাজকৃঝ্ঃ ঘোষ 


"ম্লান মুখচন্দ্র ভারতি তোমারি, 
হেরি দিবানিশি ঝরে নেত্রবারি, 
নিয়ত যে কাস্তি, বরধিত শাস্তি, 
আজি ত। কেমনে এমন নেহাৰি ; 
দুখ-পারাবারে, নিব্ুখি তোমারে, 
হৃদয়ে ধৈরজ ধরিতে না পারি ।” 


২৯ 
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মধুর বচন করিয়া শ্রবণ 
চকিতা হুখিনী ফিরায় নয়ন 
অমৃতভাষিণী তরুণী পানে ; 
অদৃষ্টের ফের, হায়, দৃষ্টিহার! 
পুর্বতেজন্িনী নয়নের তার ) 
কিছু না হইল জ্ঞানের উদয়; 
পুনঃ কমলিনী ভাষ সুধাময় 
বধিলা মধুর মধুর তানে । 


“দেখ গো ভারতি তোমারি সন্তান 
ঘুমায়ে রয়েছে সবে হতজ্ঞান ; 
বলবীর্যহীন, অন্ন বিনা ক্ষীণ, 
দেখিয়! দুর্দশা, বিদরয়ে প্রাণ । 
হেবিতে লা পারি এ দশা তোমার, 
দেশের হুখের মুখে দিয়া ছার, 
হইয়া অপার জলনিধি পার, 
চলিলাম আজি ত্যজি এই স্থান ।* 


ছুখিনী 'মাবার চাহিল চকিতে, 
কিন্তু সংজ্জ্রা তাহে ন' হইল চিতে ; 
দেখিয়া! চপলা অপৃশ্ঠ হইল ; 
অমনি আলোকমালিক। নিভিল । 


কতক্ষণ পরে আর্তনাদ করি 
উঠিল। ছুখিনী, যেন চোরে হরি 
লয়ে গেভে তার মাথার মণি) 
সম্তানগণেরে চান জাগাইতে 
আলন্তে কেহই না চাহে উঠিতে, 
যে জাগে সে পুনঃ যায় ঘুমাইতে, 
করেন জননী রোদনধ্বনি | 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


অবশেষে জাগি উঠিল সকলে, 
“কি খাব মা, খাব” ক্ষধাভরে বলে, 
কহেন জননী “কি বলিব, হায়, 
গিয়াছেন লক্ষ্মী ছাঁড়িয়া আমায়; 
অন্ন আর কোথা পাইব এবে; 
কমলা এখন সাগরের পারে, 
বিরাজেন মহারাণীর আকারে, 
অন্ন কর বাছা তাহায় সেবে 


“জয় মহারাণী জয় জয় জয়, 
বিপদ্‌-সময় দেহ মা আশ্রয়” 
স্রদয় ভরিয়া, উত্সাহ করিয়া, 
কহিল কাতরে তনয়চয়। 


হেনকালে শ্বেতকান্তি মহাবীর, 

জলদগ্নি কোপে কম্পিতশরীর, 

বিদ্রোহী বলিয়া, ভত্“সিয়৷ গিয়া, 
পর্দাঘাত করে, নিষ্ঠুর অন্তরে, 

সম্তানগণের গায় । 

দেখিয়া! ছুঃখিনী জান্তন্তস্তভৃমি, 

বলে “অহে বিধি, কোথা আছ তুমি ? 

ছাড়িলেন লক্ষ্মী আমায় যে কালে, 

কেন না গেলাম ডুবিয়া পাতালে? 
কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ, 

কোথা ফেলি গেলি মায়।” 


( কবিভামাল! ) 


শুন্য কোটা 
বাজকুষ্ত আরা 
৯ 


একদা! বিরক্ত হয়ে অন্-কোলাহলে 
চলিলাম শাস্তি-লাভে বিজন কাননে ; 
নিবিড় পাদপশ্রেণী, দৃটি নাহি চলে; 
বদসিলাম স্থির হয়ে চিক্তীময় মনে । 
বসে আছি; অকস্মাৎ করিলাম দৃষ্টিপাত 
পিছনে-__অনতিদুবে পড়িল নয়নে 
একটি স্চারু কৌটা বিজন কাননে । 
স্‌ 
নিরজন বনে কৌটা! বিচিত্র ব্যাপার [ 
কুতুহলী হ*ম্সে সেটি কুড়ায়ে নিলাম । 
খুলিলাম তাড়াতাড়ি, ভিতরে তাহার 
কি আছে, দেখিতে আশা, শেষে দেখিলাম 
কিছু নাই-_শৃন্যময় কিন্ত হেন বোধ হয়, 
আছিল রতন তাস্ম ৫দখি* জানলাম, 
যেহেতু রতন-চিহু লক্ষ্য করিলাম । 
০ 
নরিকী কলুষী চোরে করিয়া হব্রণ 
এ তোৌটারে, আনি” এই অটবী মাঝার, 
আত্মসাৎ কক্রিয়াছে কোটার রতন, 
খালি কৌটা ফেলে গেছে আটিযা আবার । 
বিবিধ রঞ্ঁনে আকা কৌটা এবে ধৃলিমাখা, 
রতন হারায়ে ষেন মলিন-মাকার ; 
বাসী ফুল ফুল যথ। পল্লব মাঝার । 
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৪ 


নিরথি” কোটায়, মনে হইল উদয় 
ভারতভূমির দশা, ছুখের কাহিনী [__ 


স্বাধীনতা-রত্র-হারা এবে শৃন্যময়__ 
ভারত এ কৌটা সহ অনৃষ্টভাগিনী ! 
চিত হল ব্যাকুলিত, নানা চিন্তা সমুদিত 


হইল মানসে; হায়, ছখের কাহিনী 1 
ভারত এ কৌট! সহ অনৃষ্টভাগিনী ! 
( অবসর-সরোজিনী ) 


ওঠ, জাগ 

জ্যোতি রিজ্্নাথ ঠাকুর 

ওঠ! জাগ! বাঁরগণ দুর্দান্ত যবনগণ 
গৃহে দ্রেখ করেছে প্রবেশ। 

হও সবে এক শ্রাণ নাতৃভূমি কর ত্রাণ, 
শত্রদলে করহ নিঃশেষ ॥ 

এত স্পর্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের, 
অনাপাসে করিবে হরণ। 

তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারততৃমে, 
পুরুষ নাহিক একজন? 

“বীর-যোনি 'এই ভূমি, যত বারের জননী” 


না জানে এ কথা তারা অবোধ যবন। 
দাও শিক্ষা সমূচিত দেখুক বিক্রম ॥ 
শ্বদেশ-উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে, 
ধিক সেই কাপুরুষে শত ধিক তারে, 
পচ়ুক সে চিরকাল দাসত্ব-আধারে। 
স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে, 
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক বলি তারে ॥ 
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যায় ষাক্‌ প্রাণ যাক্‌, স্বাধীনতা বেঁচে থাক্‌ 
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব । 
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তলোয়ার, 


এ শোন এ শোন যবনের বব ॥ 
( পুরুবিক্রম, ১৮৭৪ ) 


চল্‌ ব্রে ছল্‌ সবে 
জে]াতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর 


চল্‌ রে চল্‌ সবে ভারত-সম্তান 
মাতৃভূমি করে আহ্বান ! 

বীর-দর্পে পৌরুষ-গর্বে 

সাধ. রে সাধ. সবে দেশের কল্যাণ ! 
পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য 

কে করে মোচন ? 

উঠ, জাগো, সবে বল__মা গে! ! 


তব পদে সপিচু পরাণ । 

এক তন্ত্রে কর তপ, 

এক মন্ত্রে জপ, 

শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোর এক, 


এক স্বরে গাণ্ড সবে গান । 
দেশ-দেশান্তে যাও রে আনতে 
নব ন্ব জ্ঞান 

নব ভাবে, নবোৎ্সাহে মাতো 
উঠাও রে নবতর তান। 
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লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন 
না করি দৃক্পাত 
যাহা শুভ, যাহ! গ্রুব, ন্যায় 
তাহাতে জীবন কর দান । 
দলাদলি সব ভুলি 
হিন্দু-মুসলমান ; 
এক পথে এক সাথে চল 
উড়াইয়ে একতা-নিশান। 
বাণাবাদিনী, ১৮৯৮) 


সন্্রদ্ধতী-পুডা 
নবীনচক্র মুখোপাধ্যায় 


৯ 


কবি-কুগ্জবনে তুলিতে কুসুম 
কে যাবি রে সাথে আয়, 
যদি জুড়াবি তাপিত প্রাণ । 
শোক, তাপ. জরা. যন্ত্রণা তথায় 
অনায়াসে তুলা যায়; 
ভবে সেই মাত্র সুখ-স্থান ! 


দেবতা-বাঞ্ছিত ত্রিদিব আলয় 
কতই বা শোভা ধরে ? 
সে'ত কপোলকল্সিত কথা । 

কবি-হৃদ্‌-কুপ্ত অকল্পিত স্বর্গ 
দেখগে অবনী "পরে, 
আহা, সকলি সুন্দর তথ ! 
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কোথ। পারিজাত দেবের পীবুষ, 
ইন্দ্রের অনরাবতী, 
তাক দেখেছ কখনও চোখে ? 
ভ্রাস্ত মানবের সুখতৃষ্ণা হেতু 
বাসনা প্রবল অতি, 
তাই শ্বরগ স্বপনে দেখে | 
৪ 
কত উচ্চ স্থানে আছে €স ব্দবগত» 
ত্বরগই কত দূর ? 
স্বর্গ কোথার আছে কে জানে ? 
কবি-হদ-ন্ব্গ সীমাশুন্ রাজ্য 
জীবন্ত অমরাপুর 
অতি পবিত্র উন্নত স্থানে । 
৫ 
থাকে যদি কধ1, থাকে পারিজাত্ত, 
ইন্দ্রের অমরাবতী, 
তবে আছে তত” কবির হৃদে 
থাকে যদ্দি সুখ, শাস্তি, স্বাধীনতা, 
পবিত্র ভকতি, গ্রীতি, 
তবে আছে তা কবির হদে 


খ্ 
কবি-কুগ্তবনে জীবন্ত নন্দন 
স্বর্গাদপি গরীয়সী ; 
আমি কি দিব তুলনা আর ? 
বৃক্ষে মোক্ষ ফলে, ফুলে সুধা গলে, 
পত্রে শাস্তি ছায়ারাশিঃ 
মূলে ভক্তি-প্রেম-ধারা তাস্র 
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অনম্ত-প্রসর বিবেক-প্রাস্তর 
প্রেমের পরিখা-বেড়া, 
তাহে অম্ৃতস্প্রবাহ বহে। 
মাঝে ) অতি মনোহর শাস্তি-সরোবর, 
মোক্ষ-বুক্ষ, বলী-বেড়া, 
চরে চৈতন্ত-সাগর তাহে। 
৮ 
শ্বেত-ম্বচ্ছর্দল জ্ঞানের কমল 
প্রস্ফুটিত সাবি সারি, 
তাহে প্রীতি মকরন্দ ক্ষরে ৷ 
মনোভূঙ তায় মত্ত, মধু খায় 
ফুলে স্কুলে হাবে উড়ি” ; 
স্রখ-প্রমত্ত ঝক্কার ছাড়ে । 


কুঞ্জচারি-তীরে, বুক্ষ চাবিধারে 
ফলপুম্প-পত্রে নত, 
চির অসশুঞ্ষ অচু)ত তাহ । 
স্থবশ-সমীরে স্গন্ধ বিতরে, 
বিশ্ব তাহে আমোদিত, 
স্থথ কিরূপে প্রকাশি, আহা 
৬০ 
ন্কুণ্র-কুটিরে কল্পনা কুহরে, 
শ্রতিভা-পাপিয়। গায়, 
স্ববে অমিযু-লহবী উঠে । 
অবনী মোহিয়া আকাশ শব্িয়া 
উচ্ছীস উঠিষ। তায, 
স্বর অস্বর ভেিয়! ছুটে ! 
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নু, 
সরসীর কুলে লতাকুঞ্জ-তলে 
ভাবুক-প্পেমিকচয়, 
বসি” পুলক-পুণিত প্রাণে, 
কাব্য-কুন্দ-ফুলে মালা গীথি গলে 
পরিছে মাধুরীময়, 
কিবা গায় মধুমত্ত মনে ! 
৯২ 
পুম্প-মকর্ন্দ পরাগ ক্ৃগন্ধ 
রসাল পীযুষ ফল, 
সব যদৃচ্ছ। ভূর্জিছে স্থথে । 
ইচ্ছ। যার যাহা, লভিছে সে তাহ, 
না চাহি যতন বল, 
কবি-কল্পবৃক্ষতলে থেকে 
১৩ 
কিসের অভাব %? কিসের অসুখ ? 
ষা চাহ, তা মিলে তথা । 
তথা অনস্ত এশ্বধরাশি । 
তথায় যা নাই, ব্রহ্মাণ্ডে তা নাই, 
আর কি কহিব কথা, 
স্থ উথলিছে দিবানিশি ! 


১৪ 
মণিময় খাতে প্রেমধারা-পাতে 
বহে নদী চতুষয়, 
নাম, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। 
অন্স্ত প্রবাহে নিত্য নদী বহে, 
কে জানে কোথায় যায়। 


সে তবে সঞ্জ মজুদ 
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১৫ 
বসি” পরপারে €ষেতে ইচ্ছা করে 
যাইতে পারে না কেহ, 
পারী জমে না সময় মাঝে । 
কালের আশ্বাসে আছে তা'রা বসে” 
যায় নিশা, আসে অহঃ, 
নিত্য সাক্ষী বাখি* প্রাতঃ-সাজে ! 
৭৬ 
আজি শুভ দিন স্বর্গ মত্য জুড়ি” 
আনন্দ-উন্মশু সবে, 
ভবে বসস্ত-পঞ্চমী-তিথি । 
দেব নর যক্ষ বক্ষ গন্ধবাদি 
জয় জয় জয় রবে 
গায় জ্ঞানদ। ভ্রন্মাণী-স্তরতি | 
১৭ 
শাস্তি-সরোবরে জ্ঞানান্থজ "পরে 
জ্ঞান-রাজ-রাজেশ্বরা, 
সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি সবীদ্ব্ 
বিহরে, অধরে হাস্যস্থ্ধা। ক্ষরে, 
করে বীণা, আহা মরি, 
বূপে জিভুবন তনম্য় 1 
১৮ 
বাল্সীকি, ব্যাসাদি, বাণ, ভব ভূতি, 
ভারবি, শ্ীহর্ষ কবি, 
তথা কালিদাস মহামতি 
ল"য়ে কাবা-পুম্পহার পুশ্পাজলি মার 
পাদপদ্ম "পরি সপি" 
কিব। গাইছে স্থস্থরে স্তততি | 


৫ 
€ 
হ/ 
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১৪ 
হুঃখী বঙ্গ কবি কোথায় কি পাবে ? 
দারিদ্র্য সম্বল সার, 
আর কি আছে ?--কি দিয়া পুজে ? 
অন্ধ খগ্জাতুর বধির যে জাতি, 
স্কন্ধেতে দাসত্-ভার, 
গৃহে দুর্দশা-দুন্দুভি বাজে ! 
ছু 
তা'রা কু পারে ষোড়শোপচারে 
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুত্রসম, 
হামা! পুজিতে ও পদতল ? 
পূর্ণব্রহ্মময়ি কৃপাম়ি:অস্ব ! 
জগদন্ব। তুমি সত্য, 
তুমি একমাত্র আশা -স্থল । 
ষ্ঠ 
প্রসম্পে! বরদে ! জ্ঞানদে ! মোশ্ষদে 
দে মা, পদ ছুটি হৃদে, 
আমি একান্তে ধরেছি তোরে । 
গাঢ় মন প্রাণে প্রেমাশ্র-চন্দনে 
চচি জ্ঞান-পুপ্প পদে 
যেন দিতে পার প্রাণ ভবে । 
( ভূবনমোহিনী প্রতিভা, ২য় ভাগ, ১৮৭৫ ) 


ভাল্রত-শ্াণী 
হলিিশ্চজ্ৰ নিয়োলী 


তুমি মা ভারত-বাণী, নহিলে জগতে আব 
এত শী-সম্পদরাশি, তকোথ! আছে স্থবমার ? 
সভ্যযতাব্র এ জগতে তুমি তে মা বিজ্ঞযিনী ২ 
“বন্চাবুদ্ধি-অধিষ্টাআ, তুমি লম্ম্রী-ম্বব্পিণী | 
আশি বাণী তব গ্ৰহে ধরি বীণ! অবিরত, 
গাস্তিল মা, কবি-কঞ্চে তোমার মহিমা শভ | 
পল্মব্াগ মরক ত হিব্রণ্য হীরক হার, 

তব কে আসি রম! পরাইল অনিবার । 
স্বর্গ হস্তে মন্দাকিনী ঝরি ক্বোত-জলে চুমি” 
কক্িয়্াছে প্ুণ্যমম মা তোমার দেবি | 
বালাক কিব্রণে মাথি বিসপিত শ্যাম কায়, 
শসুণ্য জলে তব অস্কে কুষ্ুভাদ্লা বহে যায় । 
তোমা আকাশ বিনা কোথাক্ম মা, নীলাকাশে 
নির্মল ব্রজ্তে মাখা হেন ফুজলচন্দ্র হাসে ? 
কোথায় মা হেন দেশ তষখানে লাবশাধাম 
মনোময্সী প্রকৃতিব্র চাকু চিন্জে অভিক্াম ? 
কোথায় মা, আসি বল আপনি প্রকৃতি-ক্রাণী 
সাজাউল নানারূপে তার বিধুসুখখানি £ 
০সই মা ভাবত তুমি, যেখানে মা নিরস্তর 
খক্তাপে বিভা নিত্য ছালে প্রভাকব । 
০ষখানে নীরদ শ্যাম করে স্ব গর্জন» 
শমিনী চমকি ব্ধপে আলে ঝরে ত্রিভুবন । 
ময়্ুর-চক্দ্রকে যথা শত চক্র পরকাশ 

কো কিলেব কুহু কে জাগে প্রাণে অভিলাষ ॥ 
আমবণ যথ। নাবী সতী সাধ্বী পতিব্রতা, 
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পতি সঙ্গে হাসিমুখে হয় মাগো অন্ুমৃত।। 
যথ। গৃহ অন্তরালে নারী লক্্মী-শ্বরূপিণী 
মৃতিমতী অন্্রপূর্ণা চিরধর্ম-সহায়িনী । 

যথায় কামিনী, টাপা, কুমুদ কহ.লার হাসে, 
বার মাস ন্মীরণ বহে শতফুলবাসে । 

সেই মা ভারত তৃমি দীপ্ত শত মহিমায় 
নইলে মা এ এ্রশ্বধ কার আছে বস্ুধায়? 
তোমারি মা দেবভৃূমে আসি ভরি দয়াময় 
কতবিধ রূপ ধরি করিল মা অভিনয় । 
প্রথমে ভাসিল মী প্প্রলয়-পয়োধি-জলে” 
মীনব্ূপে চতুর্বেদ উদ্ধারিল কুতৃহলে ॥ 
কুর্মবূপে পৃষ্ঠদেশে আনন্দে মন্দর ধরি 
মন্থিল ম। তব সিন্ধু দেবাস্থরে যত্ব করি । 
মহাকায় বরাহের দংষ্রা ধরি বস্থমতী 
জলমগ্রে ম৷ তোমায় রাখিল যে পুণ্যবতী । 
তোমারি মা পুণাক্ষেত্রে নবহরি রূপ ধরি 
রক্ষিল; যে ভক্তে হরি অস্থরে বিদীর্ণ করি । 
কোটি চন্দ্রপ্রভা মুখে, মা, তোমাব পুণ্যদেশে 
আপনি আসিয়া হরি অতি খবতর বেশে 
মাগিয়া ত্রিপাদভূমি নভঃস্থল বনুধায় 
ব্যাপিল কমল পদ্ধে পুর্ণব্রহ্ম মহিমায় । 
ভৃণুপতি ব্ূপে আসি কোটি-নররক্ত-জলে 
বহাইল মা৷ প্রবাহিনী খরতর করবালে। 
বুদ্ধরূপে রুদ্ররূপে সম্থরিয়া পুনবার 
“অহিংস পরমধর্ম” করিল ম। স্প্রচার | 
রামব্ূপে দেখাইল প্রেম-প্রীতি-ভক্তিচয় 
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণরূপে দেখাইল ধর্মে জয় । 


ভাল তিশা লস-হমাাঝেো 
আনন্দচক্ত্র নিজ্ঞ 


ভার্‌ত-শ্মশান-মাঝে, আমি বে বিধবা বালা । 
বিষের মুরতি ক:রে» বিধি আমায় পাঠাইলা ! 
জানি না কেমন পতিত, মনে নাই বে সে মুর্তি; 
তথাপি যুবতী হ”যে পেটে অন্ধ নাই ছু বেলা । 
বিবাহ কি তাও জানি নে» কেবলমাজ্র পড়ে মনে, 
অনিচ্ছাতে ৫শশবেতে খেলেছি এক ছুঃখের খেলা । 
পিতা মাতা নিদয় হয়ে, পরের হাতে ঈপে দিয়ে ; 
ছিড়ে নিষ্ষে কমল কলি, কন্টকে গাঁথিল মালা । 
না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি সখ নাহি আশা ; 
কারে কব এ দুর্দশা, কে বুবিবে মর্মজ্বাল। | 
পর্থিক বলে দেশ।চাবে, গেল ভারত ছারেখাবে ; 
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, পাষাণ হয়ে না দেখিল! | 


এ০০-০গহাতায 
শো বিন্দচজদ্র দান 


মা! 
এই বড় হুঃথ মনে রহিল আমাঁর-_ 
এই কাঙ্গালিনী বেশে, 
এত কষ্টে এত ক্রেশে, 
এই বিমলিন মুখ-_-এই অশ্রধার, 
দেখিয়া যাইতে হ*ল জননী আমার 
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৮ 
দেখিয়া যাইতে হস্ল জননী তোমায়, 


অন্ত্রপূর্ণা উপবাসী, 
আত্মগুহে পরদাসী, 
মুহূর্তে মুহুতে মর মম-বেদনায়, 


দেখিয়া মরিতে হল জননী তোমায়! 
৮৬] 


এখনো মুমুর্ষ রক্ত উঠে উছলিয়া, 
শতপুত্রে অভাগিনী, 
শতরাজ্যে ভিখারিণী, 

স্মরিতে সুযুযু প্রাণ উঠে হুঙ্কারিয়া, 


ধিক্কারে শিরায় রক্ত উঠিছে গঞ্জিয়া ৷ 
৪ 


নিশ্ভবধ হৃদয়ে হয় আবার স্পন্দন, 
মৃত্যু ষেন দূরে যায়, 
মৃত্যু যেন ভয় পায়, 
ঈর্ষ্যাদগ্ধ চিত্তের এ তীব্র উত্তেজন 


থাকিতে মৃত্যু ও প্রাণ করে না গ্রহণ ! 
৫ 


নাহি শান্তি জননি ! রে এ মৃত্যু-শয্যায়ঃ 
স্থখ তুমি শাস্তি তুমি, 
স্বর্গ ভূমি জন্মভূমি, 
জননী ভগিনী জায়া তুমি সমুদ্ধায়, 
মরণে সখ মা কোথা তব ছুর্দশায় ? 
১১০৫ 
কুটীর-নিবাসী আমি দরিদ্র ভিখারী, 
জনমে পুরেনি আশা, 
পাউ নাই ভালবাসা । 
নাহি মোর পুত্র কন্ঠা ভাই বন্ধু নারী, 
পথের কাঙ্গাল আমি দরিন্র ভিখারী । 


৩৩৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


তথাপি জনমভূমি আছিল আমার, 
ভার্ধাসম অতি প্রিয়, 
মাতৃসমা অদ্িতীয়, 
পূজনীয় সমতুল্য পিতৃদেবতার, 
ন্েহের পবিত্র ফৃতি কন্তা করুণার ! 
৮৮ 
তোমাকেই প্রাণ ভবে বাসিয়াছি ভাল, 
তুমিই সকল ছিলে, 
শাস্তি দিলে স্থখ দিলে, 
তোমারি সন্তান বলে” স্থখে দিন গেল 
তোমাকেই প্রাণ ভরে বাসিয়াছি ভাল ! 
৪) 
যদি ও-_ 
প্রাণের গভীর এই ভক্তি প্রেম সহ, 
সামান্য পল্লীতে বাস, 
করিয়াছি বারমাস, 
গোপনে বেসেছি ভাল নাহি জানে কেহ ; 
শতমুখে বাগীবেশে, 
বলি নাই দেশে দেশে 
তোমারে করেছি যত ভক্তি প্রেম স্সেহ ; 
স্বদেশ-হিতৈষী বলি নাহি জানে কেহ! 
ক 
তবু মা তুমি ত জান হৃদয় আমার ? 
এ প্রাণে যন্ত্রণা কত, 
এ হ্বদয়ে জাল। যত, 
নিত্য ষে তোমার তরে কত অশ্রধার 
ফেলিযাছি, জান তাত জননী আমার ? 
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১১ 
কিন্ত মা এ বড় দুঃখ রহিল অস্তরে, 
বুথাই সে অক্রজল, 
বহিয্জাছে অবিরল, 


যে তুমি সে তুমি আছ যুগ-যুগান্তরে, 
হল ন! সার্থক চক্ষু দেখিয়া তোমারে ! 


১৭২ 
একবিন্দু রক্ত এই অশ্রুর বদলে 
যদি পাব্রিতাম দিতে, 
অভাগিনী তোর হিতে, 
যে রক্ত পচিয়া! গেল দাসত্ব-গরলে-_ 
হয়'ত সার্থক চক্ষু হত পুণ্য-ফলে। 
১৩ 
যাক যাহ! হয় নাই, হল না এখন, 
মবিতে বসিয়া! আব 
বৃথা সে ভাবন। তার 


বৃথা এ মুমৃষু্ প্রাণে মোদের স্বপন, 
এ জনমে এ জীবনে বৃথা আকিঞ্চন। 


১৪ 
কিন্তু মা, 
যদিও বাসনা মম হল না সফল, 


তথাপি আশার নেত্রে, 
জাতীয় মিলন ক্ষেত্রে 


দেখিতেছি ভবিষ্যৎ শক্তি মহাবল, 
সজ্জিত করেছি তব প্রতিম! উজ্জ্বল । 


১৫ 
শৃন্য যেন কোহিনূর করি আহরণ, 
শত স্্য-রাগ-বিভা 
কিরীট গড়িছে কিবা 
জননি ! ভোমার শিরে করিতে অর্পণ; 
চমকি ত্রিলোক যেন করে নিৰীক্ষণ ! 
২২ 
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১৬ 
আবার শোভিবে তুমি রাজরাজেশ্বরী, 
আগেকার হস্ত স্তাত্ত 
মান অস্ত্র যে সমন্ত-_ 
কলক্কিত শেল শুল অসি ভয়ঙ্করা, 
মাঞজিত করিছে শক্র-শোণিত* শঙ্করি ! 
জী 
কেন না জন্মি্থ আরো শতবর্ষ পরে, 
তন জন্মিবে বার! 
কত পুণ্যবান তারা, 
সর্ষের দেবতা তারা মানবের ঘরে । 
জন্মিবে ভবিষ্য বংশ তোমার উদরে ! 
০ 
যদিও ব্যাকুল প্রাণ ব্যাধি-যন্ত্রণায়, 
তোমার ভবিষ্যত বেশ 
করে চিত্তে মোহাবেশ, 
মিশিব তোমারি বুকে তব স্বত্তিকাক্, 
ভয় কি, যাউ না তবে, বিদায় 1! বিদায়! 


জন্মভনি 
গোবিল্দচক্্র দাস 
জন্নি গো জন্মভূমি, তোমারি পবন 
দিতেছে জীবন মোরে নিশ্বাসে নিশ্বাসে ! 
সুন্দর শশাঙ্কমুখ, উজ্জ্বল তপন, 
তেরেছি প্রথমে আমি তোমারি আকাশে 
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ত্যক্িয়ে মাসের কোল, তোমারি কোলেতে 
শিখিয়াছি ধূলি-খেলা, তোমারি ধূলিতে । 
তোমারি শ্যামল ক্ষেত্র অন্ন করি” দান 
৫শশবের দেহ মোর করেছে বর্ধিত ! 
তোমারি তড়াগ মোর রাখিয়াছে প্রাণ, 
দিয়ে বারি, জননীর সশ্তন্তের সহিত । 
জননীর করাঙ্গুলি করিয়ে ধারণ 

শিখেছি তোমারি বক্ষে বাড়াতে চরণ । 
তোমারি তরুর তলে কুড়ায়েছি ফল, 
তোমারি লতার ফুলে গাথিয়াছি মালা, 
স্ঙ্গীদের সঙ্গে স্ুথে ক্রি কোলাহল 
তোমারি প্রীস্তরে আমি কৰিয়াছি খেলা ৷ 
তোমারি মাটিতে, ধরি জনকের কর, 
শিখেছি লিখিতে আমি প্রথম অক্ষর ! 
ত্যজিম্তা! তোমার কোল যৌবনে এখন 
হেব্িলাম কত €দশ কত সৌধমালা । 

কিন্তু তৃপ্ত না হইল এ দগ্ধ নয়ন, 

ফিরিয়া দেখিতে চাহে তব পর্ণশালা । 
তোমাৰ প্রান্তর, নদী, পথ, সরোবর, 
অন্তরে ভদিয় মোর জুড়ায় অস্তর | 


তোমাতে আমার পিতা পিতামহগণ, 
জন্মেছিল। একদিন আমারই মতন । 
তোমারি এ বাসুতাপে তাহাদের দেহ 
পুষেছিলে, পুধষিতেছ আমার যেমন । 
জন্মভূমি জননী আমার যথা তুমি, 
তাহাদের সেইরূপ তৃমি- মাতৃভূমি | 
তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ 
নিজ্িত আছেন স্থখে, জীবলীলা-শেষে । 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


তাদের শোণিত, অস্থি সকলি এখন 
তোমার দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে ! 
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার 
তোমার ধুলিতে কালে মিশাবে আবার ! 


গত ক্ু্ে কত্ত গান 
স্বর্ণকুম।রী €দবী 

শত কে কর গান জননীর পুত নাম, 
মায়ের রাখিব মান- লয়েছি এ মহা ব্রত । 
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা, 
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত । 
সাক্ষী তুমি মহাশুন্য, না লব বিদেশী পণ্য, 
ঘুচাব মায়ের দৈন্য»_-করিলাম এ শপথ । 
পরি ছিন্ত্র দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ । 
মায়ের দীনতা-লাজ হবে দুর-পরাহত, 
এই আমাদের ধর্ম, এই জীবনের কর্ম, 
এই বস্ত্র, এই ধর্ম, এই আমাদের মুক্তিপথ । 
নমো নমো বঙভূমি, মোদের জননী তুমি, 
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত । 


ভনু তাক্র। হাসে 
স্বর্ণকুমাঁরী দেবী 


তবু তারা হাসে ! 
মাগে। ! শান তব চন্দ্রানন, অশ্রুপূর্ণ ছু*নয়ন, 
ব্যথিত স্থতন্থ লৌহপাশে__ 
তবু তারা হাসে! 
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তবু তারা খেলে-_ 
তুমি ক্ষধাতৃষ্ণাতুর, গৃহ ধনধান্যপুর, 
অন্নজল তবু নাহি মেলে-__ 
তবু তারা খেলে । 
কেন তবে মরে না তাহারা? 
এ হাঁসি এ খেলাধুলা শুধু যে জলস্ত চুল! 
দেখিতে সুন্দর শুভ্র বালুক সাহারা ! 
কেন মরে না তাহারা [ 
এস, ভাই, ম”রে তবে বাচি ! 
ধর্মহীন কর্মহীন, হেয়, পদানত, দীন ; 
বাঁচিয়া ষে মরিয়াই আছি-_ 
এস, ভাই, ম”রে তবে বাঁচি ! 
আয়, ভাই, আয় তবে আজি-__- 
সাঁধিতে মায়ের কাজ, মুহুত না করি ব্যাজ 
এক স্যত্রে মরিবারে সাজি-_ 
আয় তবে আয় সবে আজি ! 
( কবিতা! ও গান, ১৮৯৫) 


হব 
দেবেজ্দরনাথ ০সন 


তবু ভরিল না চিত্ত! ঘুরিয়া ঘুরিয়। 
কত তীর্থ হেরিলাম ! বন্দিন্ু পুলকে 
বৈগ্যনাথে » মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়! 
কার্দিলাম চিরছুঃথী জানকীর ছঃখে ; 
হেকিস্ বিদ্ধ্যবাসিনী বিদ্ধ্যে আরোহিয়া ; 
করিলাম পুণ্য-ান ব্রিবেণী-সঙ্গমে ; 
“জয় বিশ্বেশ্বর” বলি ভরবে বেড়িয়া, 


৩৪২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত! সংকলন 


করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে, 

রাধা-শ্তামে নিরখিয়া হইয়া উতলা, 

গীতগোবিন্দের ক্লোক গাহিয়। গাহিয়। 

ভ্রমিলাম কুণ্তে কুঝধে ; পাগারা আসিয়া 

গলে পরাইয়৷ দিল বরগুগ্জ-মাল]। 

তবু ভরিল না চিত্ত! সর্ব-তীর্ঘ-সার, 

তাই মা, ভোমার পাশে, এসেছি আবার ! 

( অপূর্ব নৈবেছ্য, ১৯১২ 


শিন্বাভী-উৎসব 
শিরীক্দ্রমোহিনী দাসী 


আজি গাও গাঁও গাও খুলে মন প্রাণ- 
ভারতের কথা ভারতের গাথ৷ 
তারত-বীরের যশোগান। 

সদ] বীর-প্রস্থ ভারত জননী 
বীর-রত্ব-মালে কোহিনুর মণি 

স্মর শিবময় শিবাজী-কাহিনী 
সহায় ভবানী অমূল্য দান। 

গাঁও গাও গাও খুলে মন গ্রাণ। 
কত শিবময় সে শিব-কাহিনী 
কত শক্তিময় সে শিব-বাহিনী 
বলে শিব শিব জপ শিব-বাণী 
নাশিবে অশিব সে শিব গান। 
শিব-শিব মন্ত্রে ভারত দীক্ষিত 
গাঁও দেখি বঙ্গ করিয়া কম্পিত 
হর-হর-হর পুণ্যময় গীত 

কোটি কোটি কে মিলায়ে তান । 


৭-শ্গোধ 
শিরীক্দরমোহিনী দাসী 


বুরন্ধ এসেছে সে দ্িন। 

কর পণ শোধিবারে মাতৃ-ক্েহ-খণ । 

স্মরি সেই মহামতি, 

প্রতাপ চিতোর-পতি, 

হও দৃঢ় ব্রতে ব্রতী-্-স্ববশ স্বাধীন; 

লহ ব্রত শোধিবারে মাতৃ-ন্সেহ-ৰণ । 

যে বুঝে সর্বদা স্বীয়, 

ভোগ কোথা তার প্ররিক্স, 

সদা শোক কি হুর্ভোগ ভোগে পরাধীন । 

সাধিলে সাধন! সিদ্ধ, 

দেখ ঝধি বিশ্বামিত্র, 

শক্তের জ্রিকুল মুক্ত সদা_ চিরদিন ; 

প্রাণ পণ করি শোধ মাতৃ-েহ-খণ । 
(ম্বদোশনী, ১৯০৬) 


মাত-ন্তোত্র 
শিরীক্্রমোহিনী দাসী 


নমো নমঃ জননি। 
অশেষ-গুণ-ধারিণি। 

নিত্য সরস! চিত্ত-হরষা, 
রৌব্র-কনক-বরণি | 

শশ্যস্থা মূলা, কুন্দধবল৷ 
অন্বু-মেখলা-ধারিণি । 


৩৪৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংৰকলন- 


নিত্যনবীনা, চিত-ভ্রাবিনা, 
সপ্তন্বর-স্থভাষিণি ৷ 
তুঙ্গ-হাদয়া, দিকৃ-্বলয়া, 
ন্সিপ্ধ-মলয়-শ্বাসিনি । 
দীপ্তি-প্রোজ্জলা, চত্র-কুগুলা, 
অব্জ-বিলোল-লোচনি ৷ 
আোতি-মধুরা, নীরক্ষীর-ধারা 
সন্তাপ-জরা-নাশিনি । 
পল্লী-শে(ভনা, মলী-ভরণা, 
দ্রুমচামর-ধারিণি । 
লক্ষ-প্রস্থতা, মোক্ষ-জ্ঞানদা, 
অধুত-স্থত-শালিনি । 
কত্য-কুশলা, চিত-বহুলা, 
চিত্ত-বেদন-হারিণি, 
জয়দে, জয়দাসিনি 1 


আছচ্েশ্নাণী 
শিক্রীকআ্র মোহিনী দাসী 


এ শোন শোন কাহার আদেশ 
হতেছে ধ্বনিত বিষাণে 

সুলবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে 
ইনঞতে অগ্নি ঈশানে। 


ক্খ-ছুখ-শোক সকল পাসরি 
চলেছে ছুটিয়া কোটি নরনারী ৮- 
রাজা মহারাজ দরিদ্র ভিথারী 
মিলিয়া ধরেছে নিশানে | 
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চলেছে ভাসিয়ে যে তরঙ্গ-যানে 
কার সাধ্য এরে ফিরায় শাসনে ॥ 
বাধা-বিত্ব সারি পড়িবে প্রসারি 
বিপুল জীবন-সজমে । 


বাজ তবে শিডা ঘন ঘন ঘোর, 

বল ভারতের অমানিশ। ভোর ; 

যে আছে নিন্দিত ভেঙ্গে যাক ঘোর-_- 
নব-ববিচ্ছট। গগনে । 


নগরে নগরে গ্রাম গ্রামাজ্তরে 

কার স্তৃতি-গীতি কম্পিত সমীবে ;₹__ 
পত-পত-পত পতাকার শিরে 
শোভিছে ভারত-গগনে ? 


বাঙ্গালী-বিহারী-শিখ-উতৎ্কল, 
মারাঠা-পাঞ্জাবী-পাঠান-মোগল 
চলেছে ধাইয়ে করি কোলাহল, 
কি জানি কাহার আহ্বানে । 


বাজ ওরে শিডা ভয় ভয় ভিম্‌ 
চমকিস্তা ধরা মক্ষগিরি ব্যোম ; 
বল--সত্য জয় জয়স্ত ধরম-_ 
কি ভয় হৃদয়-মিলনে । 


দেবের ছুন্দুভি ভারত-গগনে 
উঠেছে বাজিষে, ভয় কি মিলনে ; 
যেখানে একতা সিদ্ধি সেইখানে 
কি ভয় জননী-পুজনে । 
(স্বদেশিনী, ১৯*৬) 


যায় হেল জ্ঞীবন ছল্লে 
কালীগ্রসম্স কাব্য বিশারদ 


মা গো, যাস যেন জীবন চলে, 
শুধু জগত্মাঁঝে তোমার কাধে 
“বন্দে মাতরুম্”* বলে ॥ 
(যখন ) মুদে নয়ন, করবো শয়ন 
শমনের সই শেষ কালে-_ 
তখন, সবই আমার হবে আধার 
স্থান দিও মা এ কোলে ॥ 
( আমার ) যাক যাবে জীবন চলে ॥ 
€ আমার ) মান অপমান সবই সমান 
দলুক না চব্রণ-তলে । 
যদি, সইতে পারি মাসের পীড়ন, 
মান্চষ হব কোন্‌ কালে ? € আর ) 
€ আমার ) যায যাবে জীবন চলে ॥ 
লাল টুর্পি কি কালে! ০কোতা।, 
জ্ুজবুর ভয্ম কি আর চলে? 
€ আমি ) মার ০সবা রইব ব্রত 
পাশব বলে দিক জেলে ॥ 
€ আমার ) যায় যাবে জীবন চলে ॥ 
আমাম-__বেত মেরে” কি “মা” ০ভালাবে ? 
আমি কি মার সেই ছেলে ? 
দেখে, বুক্তারক্তি বাড়বে শক্তি 
তক পালাবে মা! ফেলে ? 
€ আমার ) ষাম যাবে জীবন চলে ॥ 
আমি, ধন্য হব মায়ের অন্য 
লাঞ্চনাদ্দি সহিলে । 
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ওদের বেআাধাতে, কারাগারে 
ফাসিকাষ্ঠে ঝুলিলে ॥ 
( আমার ) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥ 
যে মার তোলে নাচি, শস্যে বাঁচি 
তৃষ্ণ জুড়াই যার জলে । 
বল, লাঞ্চনার ভয়, কার কোথা বয় 
সে মায়ের নাম স্মরিলে ? 
( আমার ) যায় যাবে জীবন চ”লে ॥ 
বিশারদ কয় বিনা কষ্টে 
স্থথ হবে না ভূলে । 
সে ত, অধম হয়ে সইতে বাক্তি 
উত্তমে চাও মুখ তুলে ॥ 
(আমার ) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥ 


স্বচ্ছেম্পেত্র ধু 
কালীপ্রসম্স কাব্যবিশারূদ 


স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি, 
বেখো রেখো হদে এ ঞ্ুন জ্ঞান; 
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে 
অনিলে মলম্ব সদা বহমান | 


নন্দন কাননে কিবা! শোভ। ছার, 
বনরাজিকাস্তি অতুল তাহার 
ফুল শম্ত তার স্থধার আধা 
স্বর্গ হতে ০স হযে ম্হাগবীয়ান ॥ 


৩৪৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


এ দেহ তোমার তারি মাটি হতে 
হয়েছে স্থজিত, পোষধিত তাহাতে 
মাটি হয়ে পুন মিশিবে তাহাতে 
ভবলীল! ঘবে হবে অবসান । 
পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত 
ধুলিরূপে তাহে আছে যে ঘিশ্রিত 
এই মাটি হতে হবে যে উিত 
ভাবীকালে তব ভবিষ্ সন্তান । 
কংস-কারাগাবে দেবকীর মত 
বক্ষেতে পাষাণ লৌহশৃঙ্খলিত 
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত 
পরিচয় তুমি তীহাত্রি সন্তান । 
প্রকৃত সন্তান জেনে সেই জন, 
নিজ দেহ শ্রাণ দিয়ে বিসর্জন, 
যে করিবে মা”্র ছুঃখ-বিমোচন, 
হবে তার মাতৃখণ গ্রতিদান ॥ 


সেই ত ব্রয়েছ ম। তুমি 
কালীগ্রসম্সম কাব্যবিশারদ 


সেই ত রয়েছ ম। তুমি । 
কলফুলে সুশোভিত শ্টাম। জন্মভূমি ॥ 
শিরোপরি গিরিবর 
সেই শুভ্র কলেবর 
পদতলে সেই সিন্ধু 
আছে অন্গামী ॥ 
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তেমনি বিহঙ্গকুল 
কলরবে সমাকুল 
তেমনি শুনিতে পাই 
মধুপ-ঝঙ্কার-__ 
সেই ত সকলি আছে 
তবে মা সবার পাছে 
তোমার সন্তান কেন, 
অধঃপথগামী ॥ 
কোথা তব সে গৌরব 
সে সম্পদ কোথা সব 
সকলি হয়েছে আজি 
নিশার ্বপন-__ 
ফিরিয়া আবার কি মা 
আসিবে গো সে মহিমা 
গাইবে তোমার কবি 
তোমারে প্রণমি ॥ 
কি জানি কি পাঁপফলে 
পড়ি পর পদ্দতলে 
শক্তিহীন তব স্কৃত 
ধূলাঁতে লুটায়-- 
বিশারদ সে বিষাদে 
হতাশ হদযে কাছে, 
তারে আজি কে দেখালে 
এ দশ! দশমী ॥ 


আথত্বান 


বিজয়চজ্দ মজুমদার 
আয় আজি আয় মরিবি কে? 
পিশিতে অস্থি শুধিতে রুধির, নিশীথে শাশানে 
পিশাচ অধীর, 
থাকিতে তন্ত্র-সাধন-মস্ত্র প্রেতভয়ে ছি ছি ডরিবি কে? 
মরার মতন ন1 লভি মরণ, সাধকের মত মবিবি কে? 
আয় আজি আয় মরিবি কে? 
'অস্থর-নিধনে কিসের তরাস ? পশ্তর নিধনে তোরা 
কি ভরাস? 
না গণি বিজন কানন ভীষণ বিষম বিপদ্‌ বরিবি কে? 
নিষ্ঠর অরি সংহার করি, বীরের মতন মরিবি কে? 
আয় অ।জি আয় মরিবি কে? 
আয় আজি আয় মরিবি কে? 
উঠিছে সিন্ধু মথিয়! তৃফান, ছুটিছে উর্মি পরশি বিমান, 
সাহসেতে ভর করি সে সাগর হাসিমুখে তোরা তরিবি কে ? 
আয় আজি আয় মরিবি কে? 
চরণের তলে দলি রিপুগণ লভিত পির্বাণে অমর জীবন, 
তাদেরি অংশে তাদেরি বংশে জনম, সে কথা স্মবিবি কে ? 
লভিতে তুণ ত্রিদদিব-পুণ্য, আরের মত মরিবি কে? 
আয় আজি আয় মরিবি কে? 
মাতি সৌরভে যশ গৌরবে অমর হইয়। মবিবি কে ? 
আয় আজি আয় মরিবি কে? 


উদ্বোধন 
বিজর্রচজ্্র মজুমদার 


জাগে! জাগো ভারত মাতা 
চরণতলে তব অভিনব উত্সব 
করিব, রচিব নবগাথা | 
অণণন-জনগণশ্ধাত্রি ! 
অকথিত মহিম! অশেষ গরিমা 
অনস্ত-সম্পদ-দাত্রি [ 
মঙ্গলযুত তব কীতি; 
তব গুণ-গোৌরব তব যশ-সৌরভ 
ব্যাপিল বিশাল পূর্থী । 
শুর-জননি সর-পূজ্যে ! 
নিহত স্থরুতি তব হত সুখ গৌরব 
দক্গুজ-দলিত নব রাজ্যে । 
নব্য জগত্ত-ইতিহাসে 
নগণ্য তুমি মা ! অগণ্য মহিমা 
বিশ্বাত দেশ-বিদেশে | 
জাগে! জাগো ভারত মাতা ! 
চরণতলে তব রোদন উত্সব 
করিব, বচিব নবগাথ। । 


( য্জ্ভন্ম, ১৯৯০৪) 


ত্ক্কভোস্ত্র। 
ভিজ্েজ্জলাালা আজ 


আজ্দি গো তোমার 5বরণে অননি ! 
আলিসা অশ্য করি মা দান; 
ভন্ত্ি-অশ্রু-সন্সিলে নিক্ত 

শত্তেক ভক্ত দীনের গান !£ 
মন্দির ব্রচ্চি মা তোমার লাগি», 
পঙজ্জলা কুভামে পথে পথে মালি», 
ততাম্ণবে প্ুজিতে মিলেছি জন্নি 
০েহের সন্রিতে করিষা সান । 
জঅননি বঙ্গ ভাবা এ জীবনে 

চাহি লা আর্থ চাহি না মান, 

যন্দি তুমি দাও তামার ও ছুটি 
অমল-কম্ল-চবণে স্থান ! 


আন কি অনলি আজান কি কত €ষ 
আমাদের এই কঠোর ব্রত 

হাস মা? যাহারা তোমার ভক্ত 
নিঃত্ব কি €গা মা তাকব্বাই যত £ 
তবু ০ লভ্জ। তবু ০স €দন্য, 
সহেছি মা ক্খে তোমারি জন্য, 
তাই ছুস্হত্তে তুলিম্সা মৃত্ত্ে+ 
ধক্সেছি ফন স মহৎ মান । 
জনন বঙ্গভাষ। এ জীবনে 

চাহি না আর্থ চাহি না মান ! 
যদি তুমি দাও তামার ও হুর্সট 
আম্ল-কমল-চকণে স্থান ! 


৩ 
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নয়নে বহেছে নয়নের ধারা 
জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা, 
মিটায়েছি সেই জঠর-জ্বালায়, 
পিইয়া তোমার বচন-সুধা ; 
মরুভূমি সম যখন তৃষায়, 
আনাবের মা গো ছাতি ফেটে যায়, 
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা 
তোমার হাসিটি করিয়া পান । 
জননি বঙ্গভাষ। এ জীবনে 
চাহি না অর্থ চাহি না মান, 
যদি তৃমি দা তোম!র ও ছুটি 
অমল-কমল-চরণে স্থান ! 


পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই 
তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি» 
বাসন! তাহাই গুছায়ে যতনে 
নাজাব তোমার চরণ ছু”টি। 
চাহিনাক কিছু, ভূমি মা আমার-_ 
এই জানি শুধু নাহি জানি আর, 
তুমি গো জননি হৃদয় আমার, 
তৃমি গো জননি আমার প্রাণ ! 
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে 
চাহি না অর্থ চাহি না মান, 
যদি তুমি দাও তোমার ও ছু'টি 
অমল-কমল-চরণে স্থান ! 
(গান?) 


আমান ছে 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 


বঙ্গ আমার ! জননি আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ ] 
কেন-গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন-গো মা তোর রুক্ষ কেশ? 
কেন-গে। ম! তোর ধুলায় আসন, কেন-গে। মা তোর মলিন বেশ? 
ত্রিংশ কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে--“আমার দেশ 1” 


উদ্দিল খানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার, 

আজিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে বাব ; 

অশোক ধাহার কীন্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি-শেষ, 

তুই কিনা মাগে। তাদের জননি, তুই কিনা মাগো তাদের দেশ । 


একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়, 
একদা যাহার অর্ণব-পোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময় 3 

সম্তান যার তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ, 
তার কিনা এই ধুলায় আসন, তা'র কিনা এই ছিন্ন বেশ? 
উঠিল যেখানে মুরজ-মন্দ্রে নিমাই-কে মধুর তান, 

ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্তীদাস যেথা গাহিল। গান । 
ুদ্ধ' করিল প্রতাপাদিত্য, তুই ত মা সেই ধন্য দেশ] 

ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাদের রক্তলেশ। 


যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আধার ঘোর, 
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর, 
'আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্ত; মানুষ আমরা; নহি ত মেষ! 

দেবি আমার! সাধনা আমার! ম্বর্গ আমার! আমার দেশ! 


কিসের ছু:খ, কিপের দেম্, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ। 
ংশ-কোটি মিলিত-কণ্টে ডাকে যখন-_-“আমার দেশ” ॥ 
( গান? ) 


প্রাতেম। ছিয়ে কি পি 
দ্বিজেজ্লাল রায় 
প্রতিমা দিয়ে কি পুজিব তোমারে এ বিশ্বনিখিল তোমারি প্রতিমা? 
মন্দির তোমার কি গড়িব মা গো! মন্দির ধাহার দিগন্ত-নাঁলিম। ! 
তোমার প্রতিম। শশী, তারা, রবি, 
সাগর, নিঝর, ভূধর, অটবী, 
নিকুঞ্কভবন, বসস্তপবন, তরু» লতা, ফল, ফুলমধুরিমা । 
সতীর পবিত্র প্রণয়-মধুত মা ! 
শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা, 
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি, 
_-তোমারি মাধুরী, তোমারি মহিম।; 
যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি-_ 
শতরূপে মা গো বিরাজিত তুমি, 
বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীথে 
বিকশিত তব বিভবগরিম। । 
তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি, 
তোমারে পুজিতে চাই ম| ঈশ্বরি 1 
অমর কবির হৃদয় গভীর 
ভাষায় যাহার দিতে নারে সীম]; 
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা, 
দেখি না আপনি দিয়েছ মা ধরা, 
দুয়ারে দীড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে, 
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ি মা। 


( পাষাণী, ১৮৮২ ) 


জাল্মভত্মি 

ভিতেজ্রভাল আরা 
কি মাধুধধ জন্মভূমি জননি তোমার । 
“হ্সিব কি “তামারে মা ন্ফনে আবার । 

কত দিন আছি ছাড়ি, 

তবু কি তুলিতে পারি, 
ভবুও জাগিছ মাতঃ হৃদমে আমার । 
লালিত তশশব যণ্ণা যাপিত €তৌবন, 
সুলিতে তে প্রিয় দৃশ্য চাতে কি গো মন, 

প্রর্তি তরুলত্তা সনদে 

মিশ্রিত জড়িত মনে, 
শ্বতিচোখে গ্রিস ছবি হেরি বার বার । 
তোম। বিনা অন্য কানে মা বলে ভাকিজতে, 
কখন বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিতে ; 

অক্তবণ তশ্ীভ্ডাক্বাশ্ন, 

মাতঃ ভব ভালবাসি 
চাই না সুর্ম্য স্থান নানা অলঙ্কার । 
স্বগাস মাধুখমন্ ব্বদেশ আমার । 


কেন আাা ভোম্মাকি 
ছ্বিজেজ্ৰলান্ন আাযস 


কন মা তোমাব্রি__ 
সহাস বদন আজ মলিন তেহারি । 
আলুলিত ০কশপাশ, 
তব এ মলিন বাস; 
হেরিতে না পারি । 
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নীরবে সজল আখি, উধবভাবে স্থির রাখি, 
ভাকিচ কাহারে বদ্ধ বাহুযুগ প্রসারি ; 
কেমনে সম্তানগণ 
করিছে মা দব্ষশন 
তব অশ্রবারি । 


( আবধগাথা১» ১৮৮২ ) 


বশছিবে কি ক্ষেহমগ্জি 
ভিজেজলাল বাসস 


কাদিবে কি ম্েহময়ি জননি আমার ; 

পুজক সন্তান তব ত্যজিলে সংসার । 
তে ভালবাসিত এত, 
পূর্জিত মা অবিরত, 

“দত আসি প্রতি সন্ধ্যা অশ্রু-ফুল-ভ্ডার ; 
শেষ দিন যে তোমারে 
বিদাইল নেত্রধারে, 

ভার তরে এক বিন্দু দিবে ননভ্রাসার ? 
স্থির পা মুখ পানে 
চাহিয়ে সির নয়নে, 

হবে কি ব্যথিত তব প্রাণ একবার ? 

কাদিবে কি সেই দিন জননি আমার ? 
অথবা মা গুণযুত 
হেরিয়ে অপর সত 

« দীন সপ্তানে মনে থাকিবে পা আর। 
না মাঃ এ পুত্রেরও তরে, 
শরু-পত্র মরমবে, 

গাবে অধোমুণে মৃত্যু-সঙ্গীত তাহার । 
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সান্ধ্য সমীরণোচ্ছাসে 

ফেলিবে ম! দীর্ঘশ্বাসে, 
ঝরিবে অমূল্য অশ্রু নিশীথ-নীহার 
কাদিবে কাদিবে দেবি জননি আমার । 


( আর্ধগাথা, ১৮৮২ ) 


ভাত্রত আমান 


দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 

ভারত আমার, ভারত আমার, 

যেখানে মানব মেলিল নেত্র ; 
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, 

এসিয়ার তৃমি তীর্থক্ষেত্র । 
দিয়াছ মানবে জগজ্জননি, 

দর্শন ও উপনিষদে দীক্ষা, 
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, 

কর্ম, ভক্তি, ধর্ম, শিক্ষা । 

(কোরাস্‌) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যার্দি 


কে বলে মা তুমি রূপার পাত্রী, 
কর্মজ্ঞানের তুমি ম1 জননী 
ধর্মধ্যানের তৃমি মা ধাত্রী । 
ভগবদশগীতা৷ গাল স্বয়ং 
ভগবান যেই জাতির সঙ্গে 
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর 
যে দেশের ধূলি মাখিয়! অঙ্গে, 
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র 
প্রচার করিল নীতির মর্ম; 
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যাদের মধ্যে তরুণ তাপস 
| প্রচার করিল সোহহং ধর্ম। 
(কোরাস্‌) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি ॥ 


আধ খধির অনাদি গভীর, 
উদ্ঠিল যেখানে বেদের স্ভোত্র ; 
নহ কি মা তুমি সে ভারত ভূমি, 


নহি কি আমরা তাদের গোত্র ? 
তাদের গরিমা-স্মৃত্তির বত্মে+ 


চলে যাব শির করিয়া উচ্চ, 
যাদের গরিমাময় এ অতীত, 


তারা কথনোই নহে ম। তুচ্ছ । 
(কোরাস্‌ ) ভারত আমার, শডারভ আমার ইত্যাদি ॥ 
ভারত আমার, ভারত আমার, 
সকল মহিমা হোক খর্ব; 
ছুঃখ কি, যদি পাই মা তোমার 
পুত্র বলিষা করিতে গর্ব ; 
যদি মা বিলয় পাঁয় এ জগত, 
লুপ্ত হয় এ মানববহংশ । 
যাদের মহিমা ময় 'এ অতীত, 
তাদের কখনও হবে না ধ্বংস । 
( কোরাস্‌) ভারত আমার, ভাবত আমার ইত্যাদি ॥ 


চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়। 
অতীতের সেই মহা-আদর্শ, 
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, 
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ ! 
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ স্পরে, 
আছে বিপাতার ককুণা-দৃষ্ঠি, 
এ মহাজাতির মাথার উপরে, 


করে দেবগণ পুষ্পবুটি । 
( কোরাস্‌ ) ভারত আমার, ভারত আনার ইত্যাদি ॥ 


ভিজ্েজ্দলালি আাক্স 


হেই স্থানে আজ কৰু বিচরণ, 

পবিভ্র সে দেশ প্ুণ্যমন্স স্থান + 

ছিল এ একদা তদেব-লীলাভ্ভমি»__ 
করোনা, করোনা তাঁর অপমান £ 


আজিও বভিছে গঙ্গা, গোদ্াবকী 

বহ্ষুনা* নর দ1, সিন্ধু বগবান্‌ 

অই আব্রাবলী, তুক্গ হিম্গিরি 
কিনবো না? কতবানা ভাব অপমান । 

নাই কি চিতোর* নাই কি €দওযাব, 

পুণ্য হল্দীঘাট আজো বতমান । 

লাই উজ্জস্িনী, অফোধ্যা, হত্তিনা £- 
করবোনা করবোনা তার আপনমাল । 


এ অমব্রাবতী, প্রতি পদে বাব, 

দলিনচ্ছ চরণে ভারত-সন্তান 

€দবের পদাহ্ত আজিও অঙ্কিত, __ 
কন্োনা, করোনা তার অপমান । 

'আান্জে! বুহ্ছ-আত্মা, প্রতাপের ছাঁয্া, 

ভ্রমিছে হেখাস_ হও সাবধান ! 

তদেশ্িশছে শুন আভ্রান্ত ভাষা» 
কর্ন, কনো তার অপমান ॥ 





সানকুমাক্রী তু 


জনল্নি; আমার  চক্রণে তোমাক 
কত্রিছে জ্ণত্ভি এ দ্বীন শত, 
এ স্মততাননে* তশ্বতপদ্মাললেও 
সক্জানে কব মা! সম্র্থ শক্ত 1 
বব ভন্িলে এ ভ্ডাব্রতবষে, 
€বদগীত্তি পাতে বিব্রিঞ্চি হবে, 
মহিমা-মৃর্ডিভড চল্ণ-স্পর্শে, 
ভ্ঞলোোকে জ্াগিল ভুরনোিক হ্যাঁ, 
ভ্রিদিব-বাঞ্ডিভ শু পাছশপন্, 
হন্দিল। সাধক গপাহিস্সা ছন্দ» 
বল আন্নিল তপন ভদ্র, 
সম্মে সপপিল শু কত্তি-অবন্বঠ । 
কুজ্তন্মিল বনে বিহ্গান্পুুঞ্জ, 
হগ্ুবিলি আভক্গ ধুর শুঞ্, 

কুলে ভ্রিল কানন-ক্ুঞ্জ, 

০ লিত €শশাভা নিখিল-স্ু্জত + 
ভ্িমাক্ছ্ি শেখে জটিল গাহ:১ 
ছুটিল তুবক্গ প্মুলক-সংজ্ভ1৯ 
স্রত্বণে শ্োোতভিল কাব্ন্ভ্জঞভ্হ্দা, 
হ্বাঁকাস্পে উঠিল জখম স্রহ্ব £ 
শুভদাত্রী শ্িতে হু ৩ পাছকপছ্মে, 
এ দীল্ সম্ভালে কাতরবে বন্দে” 
তামা বীণশার ক্ষতআান ছন্দে 
জাগা অঁখশনে বিস্বল দ্বীষ্তি » 
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মনে রেখ শরণাগত এ ভক্ত, 
শ্ীপদে ঢালিছে বুকের রক, 
তুমি মা!, কর গো সমর্থ শক, 
তোমাতে হউক সকল তৃপ্থি। 


(বিভৃতি ) 


বাতেপুচো। 

কামিনী রায় 
যেইদ্দিন ও চরণে ডালি দিন এ জীবন, 
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন | 
হাঁসিবার কাদিবার অবসর নাহি আর, 
দুঃখিনী জনম-ভূমি,_ম। আমার, মা আমার! 
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়! মাঝে, 
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে ; 
ছোটখাটো নুখ-্ছুঃখ-_কে হিসাব রাখে তার 
তুমি যবে চাহ কাজ,__মা আমার, মা আমার ! 
অতীতের কথা কহি? বর্তমান যদি যায়, 
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়; 
গাহি ষদি কোন গান, গাব তবে অনিবার, 
মরিব তোমারি তরে, মা আমার, মা আমার |! 
মরিব তোমারি কাজে, বাচিব তোমারি তরে, 
নহিলে বিষ্া্দময় এ জীবন তেব! ধরে? 
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক-ভার, 
থাক্‌ প্রাণ, যাক্‌ প্রাণ” মা আমার, মা আমার ! 


ব্রক্ষভামি 
অক্ষস্সকুমাব্র বডাল 
প্রণমি তোমারে আমি, সাগব-উখিতে, 
ষড়ৈশ্ধমযি, অধ্বি জননি আমার ; 
তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনে! লভিতে 
প্রসারিছে করপ্ুট ক্ষুব্ধ পারাবার 


ছু 
৫ 


ত শৃক্ঘ-বান্ধ তুলি” হিমাব্ড্রি-শিয়ে 
করিছেন আশীর্বাদ-__স্ফির তনত্রে চাহি; 

শুভ্র তমেঘ-জটাজালে ভ্রলে বাধুক্ডরে, 

০সহশঅশ্রু, শতধারে ঝরে বক্ষ বাতি” । 


জ্বলিছে কিরীট তব-_বিদায়_ তপন, 
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্ত বশ্মি-শিখা ; 

জ্বলিয়া-জ্বলিয়া উঠে শু কাশবন, 
নদীতট-বালুকায় স্থবর্ণ-কণিক1। 


গভীর কুন্দরবনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী 

বসি” ন্িপ্ধ বটমুলে__নেত্র নিক্রাকুল | 
শিরে ধরবে ফণাচ্ছন্র কাল-ভুজজ্িনী, 
অবলেহে পা ছু'খানি আগ্রতে শাদুল; 


নব-বরষার চূর্ণ জলদ-কুস্তল 
উড়িয়ে--ছডিয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবকিঃ-? 
চাতকী ভাকিছে দুরে, শিখিনী চঞ্চল, 
মেঘমক্দ্রে কৃুষকেব্র চিত্ত যাস ভক্রি”। 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতভা সংকলন 


বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্র উপকুলে 

বসে আছ মেঘস্তপে অসিত-বরণা ! 
নক্রকুল নত-তৃগ্ড পড়ি” পদমূলে, 

তুলি শুণ্ড করিষুখ করিছে বন্দনা । 
সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন-চন্দ্রমা ! 

বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে ; 
লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গের শ্যামল সুষমা, 

চরণ অলক্ত-রাগ তড়াগে ভড়াগে ! 


(পর 


মুত্তিমতী হয়ে সতী, এস ঘরে ঘরে, 

রাখ ক্ষুত্র কপর্দকে বাজ পা দুখানি ! 
ধান্যশীর্ষ ত্বর্ণকাঁপি লও রাঙ্গা করে-_ 

ভুলে” যাই--সর্ব দন্ত, সর্ব ছুংখ-গ্লানি | 
ছুটি নবোৎ্সাহে মাঠে লয়ে গাভীদল, 

হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুফ পদ্মদ্দল, 
হরিদ্র ধান্তের ক্ষেত্র, গীত-রৌন্রতলে 

বিছায়ে দিয়েছে তব স্বর্ণ অঞ্চল! 
কুজ্খটি সায়াহ্ে হেরি ম্বগযুথ সাথে 

ছুটিছ নিঝব্র-তীরে চকিতা চঞ্চলা ! 
মদির মধূুক-বনে ক্ান জোত্আ্া-রাতে 

লয়ে তুমি খক্ষ-শিশু ক্রীড়ায় বিহবল? ! 
নিস্তব্ধ জয়স্তী-চুড়ে সান্দ্র অন্ধক'র 

কণ্টকী-লতায় গেছে গোবিভূমি ভরি; 
গহ্বরে গহুরে বন্য-বরাহ-ঘৃত্কার 

বহিছে উত্তর বাু শিহরি শিহরি । 
হেরি তুমি সাশ্রনেত্রে, অবনত শিরে 

পরিত্যক্র গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ ছুঃখিনী ৷ 
ভগ্রন্ত,পে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে 

খুঁজিছ পুত্রের কীতি অতীত কাহিনী ! 


দ্বিতীয় খণ্ড £ দেশপ্রেম-ক বিতা ৩৬৫ 


অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইজ! প্রান্তর 

পিকক-কলতান উঠে দিকে দিকে; 
চুত-মুকুলের গন্ধে নরুৎ যস্থর 

এস হৃৎপন্মাসনে সর্বার্থসাধিকে ! 
এস চণ্ডীদাস গীতি, শ্রীচৈতন্ত-গ্রীতি, 

রঘুনাথ-জ্ঞানদীষ্তি, জয়দেব-ধ্বনি ! 
প্রতাপ-কেদার-বাঞ্চা১ গণেশ-মৃকৃতি, 

মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বস্কিম-জননি । 
( শঙ্খ, ১৯১০ ) 


মায়েন্র ছেওয়। মোট। কাপুড 
রজনীকান্ত েন 
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় 
মাথায় তুলে নে রে ভাই ; 
দীন-ছুঃখিনী মা যে তোদের 
তার বেশী আর পাধ্য নাই: 
এ মোটা সথতোর সঙ্গে, মায়ের 
অপার স্সেহ দেখতে পাই ; 
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে এ 
পরের দোরে ভিক্ষী চাই । 
এ দুখী মায়ের ঘরে, তোদের 
সবার প্রচুর অঙ্গ নাই ; 
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান মোজা, 
কিনে কলি ঘর বোঝাই । 


৩৬৩ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবি'তা সংকলন 


আয় রে আমরা মায়ের নামে 

এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই; 
পরের জিনিষ কিনবে না, যদি 

মায়ের ঘরের জিনিষ পাই । 


(১৯০৫) 


ত্রঙ্গ-লক্ষবা 
নিত্যকৃষ বস্তু 


কে আছে অধিনী হেন অবনীন্মাঝারে ? 
হেরি নিত্য বিদলিত পর-পদতলে 
ত্বর্ণতনুখানি মাগো ! তণ্ত অশ্রজলে 
সপ্তুকোটি শিশু কা”র কবে হাহাকার? 
কিন্তু অযি জন্মদাক্রি জননি আমার, 
আজিও এ বক্ষ মোর উল্লাসে উথলে 
স্মরি' কীত্তিরাশি তোর +__প্রেমপুণ্য-বলে 
আজিও অজেয় তুই, গর্ব বস্ুধার । 

যে মহিমাঁশৈল-শিরে, রাজরাজেশ্বরি, 
আছিস্‌ বসিয়া, দ্েবভোগ্য দে বিভব 
আর লভিয়াছে কেবা এ মরুভুবনে ? 

কি ছার সম্পদ-স্থথ ?-_-চঞ্চল লহরী 
কাল-সিন্ধু-নীরে যথা নশ্বর সে সব 1- 
অনশ্বর ত্বর্গ মা গে! তোর ও চরণে। 


সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৯৯ ) 


ভোান্রত-নক্্যী 
অভুলগ্রসাদ ০ 


উঠ গো, ভারত-লক্ষ্ী! উঠ আদি জগত-জন-পৃজ্য। ! 
দুঃখ দন্ত সব নাশি” কর দূরিত ভারত-লজ্জা | 

ছণডগো, ছাভড শোক-শব্যা, কর সজ্জা 

পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে ! 
ক্তননি গা» লহ তুলে বক্ষে, সান্তন-বাস ০দহ তুলে চক্ষে ; 
কাদিছে তব চক্ণতলে ত্রিংশতি “কাটি নরনাবী গো । 
কাগ্ারি ! নাহিক কমলা, ছুখ-লাঞ্িত ভাবুতবষে, 
শাক্ষিত মোরা সব ঘাত্রী, কাল-সাগর-কম্প ন-দর্শে, 

তোমার অভয়-পদ-স্পর্শে, নব হষে, 

পুনঃ চলিবে শরণী শুভ লক্ষ্যে । 
জ্ননি গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্বন-বাস দহ তুলে চক্ষে; 
কাদিছে তব চরণতলে জ্িংশতি কোটি নরনারী গো । 
ভারত-শ্বশান কর পুর্ণ পুনঃ কোকিল-কুজিত কু্জে, 
ভ্বেব-হিংস। করি” চুণঃ কর পুরিত প্রেম-অলি-গু1গ 

দুূরিত করি পাপ-পুজে, তপহ-পুতজ, 

পুনঃ বিমল কর ভংরত-পুণ্যে । 
জ্রননি গে?» লহ তুলে বক্ষে, সান্বন-বাঁস দহ তুলে চক্ষে ২ 
কাদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নবনারী গো । 


শ্রল, শু, বত সবে 


অতুলগ্রসাদ ০সন 
বল, বল, বল সবে, শত বীণা-বেণু-ববে, 
ভারত আবার অগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে । 
ধর্মে মহান্‌ হবে, কর্মে মহান্‌ হবে, 
নব দ্বিনমণি উদিবে আবার প্ররাভন এ পরবে ! 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


আজও গিরিরাজ বয়েছে প্রহরী, 
ঘিরি তিনদিক নাচিছে লহরী, 

যায়নি শুকায়ে গা গোদাবরী, এখনও অমৃতবাহিনী। 
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহ] বন, 

প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন, কহিছে গৌরব-কাহিনী । 
বিদুষী মৈত্রেমী খন! লীলাবতী, 
সতী সাবিত্রী সীত! অরুত্ধতী, 

বনু বীরবাল! বীরেন্দ্র-প্রস্থতি, আমর! তাদেরই সম্ভতি ॥ 
ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা, 
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা, 

নানক, নিমাই করেছিল ভাই, সকল ভারত-নন্দনে | 
ভুলি ধর্ম-ছ্েষ জাতি-অভিমান, 

ত্রেশকোটি দেহ হবে এক প্রাণ, একজ্জাতি গ্রেম-বন্ধনে ॥ 
মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে, 
ধষি-রাজকুল জন্মেনি মিছে, 

দুদিনের তরে হীনতা সহিছে, জাগিবে আবার জাগিবে । 
আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজা, 

আসিবে বিছ্যা-বিনয়-বীধ, আসিবে আবার আসিবে ॥ 
এস হে কৃষক কুটির-নিবাসী, 
এস অনাধ গিরি-ব্নবাসী, 

এস হে সংসারী, এম হে সন্াসী, মিল হে মায়ের চরণে । 
এস অবনত, এস হে শিক্ষিত, 

পরহিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,_মিল হে মায়ের চরণে । 
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান, 

এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খুষ্টীয়ান্‌,_মিল হে মায়ের চরণে ॥ 


হও ধন্ত্রমেতে থীন্ত 


অতুলপ্রলাদ মেন 


হও ধরমেতে খা হও করনেতে বার, 
হও উন্নত-শির, নাহি ভয়। 
ভুলি তদাভেদ-জ্ঞান, হও সবে আশ্দয়ান, 


সাথে আছে ভগবান), হবে জয় | 
নানা ভাষা, নানা মৃত, নানা পরিধান, 
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্‌; 
দেখিয়া ভারতে মহ1-জাতির উখ্থান--জগজন মানিবে বিম্মন্ব ! 
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কু ক্ষীণ, 
হতে পারি দীন, তবু নহি ঘোরা হান ! 
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে গদিন-_-এ দেখ প্রভাত-উদয় ! 
হ্যায় বিরাজিত যাদের করে, বিদ্ন পরান্গিত তাদের শরে ; 
সামা কতু নাহি স্বার্থে ডরে-__সত্যের নাহি পরাজয় ॥ 


ত্বাংল। ভোশব। 
অতুলপ্রসাদ চেন 


মোদের গর, মোদের আশা, আ মার বাংল। ভাষা ! 
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা ! 
কি যাছু বাংলা গানে 1 গান গেয়ে দাড় মাঝি টানে, 
('এমন কোথা আর'আছে গো 1) 
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষ। ॥ 
এঁ ভাষাতেই নিতাই গোরা, আনল দেশে ভক্তি-ধার।, +. 
( মরি হায়, হায়রে 1) 
আছে ক এমন ভাষ। এমন ছুঃখশ্শ্রাস্তি-নাশ। ॥ 
3 


শ৭৩ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


বিছ্যাপতি, চস্তী, গোবিন, হেম, মধুঃ বঙ্কিম, নবীন; 
( আরও কত মধুপ গে! [) 

এ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধলো স্থথে মধুর বাসা ॥ 

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আনলো মালা জগৎ জিনে 
(গরব কোথায় রাখি গো !) 

তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা ॥ 

এ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ভাক্ছ মায়ে “মা, মা” বলে; 

এ ভাষাতেই বল্বে। হরি, সাঙ্গ হ'লে কাদা হাসা ॥ 


বাঙ্গালীন্র ম। 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 


ভিমান্দ্রি তোমার শিরে তুষারের শ্বেত্ছজ্র ধরে 
মেঘের ঝালর তায় ঢেউ খেলি দিক শোভা করে 
গজে নিয়ে গর গর লক্ষ-ফণ৷। অজগর 
বঙ্গসিন্থু পদযুগ শিরে রাখি যতনে ধোয়ায়, 

অঙ্গে অঙ্গে পুম্পগন্ধ, মিষ্ট বাষু চামর ঢুলায। 

তব মুক্ত বেণী সম শোভ। পায়ু সুনীল অটবী 
কাঞ্ধী সম কটি বেড়ি ধ্বনিতেছে নাচিযা জাহুবী 
হিরণ-হরিতে গড়া সরসী-সরিতে ভর! 
আনন্দ-কাঁনন তব আমোদিত বিহগের গতি, 
স্বর্গ নামে তব দ্বারে তোমার ও ধৃলায লুটিতে । 
চরে তব শ্যাম গোঠে বেণুরবে ধবলী শ্যামল”, 
কুণ্জ দেয় ফুলপুঞ্জে পাদপদ্মে পরাণ অঞ্জলি । 

রবি দেয় নিত্য প্রাতে কিরণ-কমল হাতে 
জ্যোৎ্স। নামে মুছুপদে ঝাপি লয়ে লক্ষ্মীর যতন, 
রঞ্জিতে অলক্তরাগে তোমার ও রাতুল চরণ । 
তোমার গহনে সদ] উচ্ছুসিছে কল কল রব, 
মেলি সকরুণ আঁখি দেখিতেছ বোবার উৎসব ; 
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ময়ূর কলাপ ধরে, কোকিল কুজন করে, 
করিশিশু সনে খেলে রঙ্গ-ভরে প্রহার করিণী, 
অবিচ্ছেদে খেলে সুখে প্রেমমুগ্ধ হরিণ হৰিণী । 
ব্রহ্মপুত্র দামোদর জলসথা ছুটি (বতালিক, 

ভীমা পদ্ম। নৃত্যে যার টলমল নিত্য দশদ্দিক ; 
নিনাদি তোমার পুরী, টভরব বাজাম্ন তুরা, 
তব নভ-ম্বর্গ হ'তে ঝবু ঝবু ঝরিছে অমিয় 
ক্ষুধিতে যোগায় অন্গ পিপাসিতে শীতল পানীষ । 
নিখিল-সাগব-বক্ষে তুমি যেন কমলে-কামিনী 
বসে আছ পদ্মাসনে মহাধ্যানে দিবসযামিনী , 
খন্ধি দিদ্ধি ছুই করা শান্তি-ঘট শুগে ধরি 
ঢাপিতেছে তব শিরে দেবতার পাদোদক-স্থধা, 
নিজ্তে রহি অনশনে হরিতেছ্ছ জগতের ক্ষুধা । 

ভা আনে প্রতিদিন ধুপগন্ধ তোমার আগারে, 
দ্ধ মাসে দীপ লয়ে করিবারে আরতি তোমারে ; 
নন্দিরে মন্দিরে শাখ ম। বলিয়া দেয় ডাক, 
ভুমি যেন অমরার পুঞ্তীভূত দূরা আর ধান, 
তোমায় আশীষি পুনহ শমেন আপনি ভগবান্‌। 


শঙ্গ ভাম্। 
প্রমথনাথ ব্রায়চৌধুরী 
াহ1, দীন বঙ্গভাষ| । 
ভাঙ্গে নাই যেন তন্দ্রা-অলস, 
মছেনি শীতের কুভেলি-তমস, 
কবল ডষার অকরুণ-পরশ 
বহিয়া আনিছে আশা; 
মাহা, দীন। বঙ্গভাষা 
আহি। দীনা বঙ্গভাষ! ! 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


আধখানি কথ! ফুটেছে সরমে ; 

আধখানি ব্যথা লুটিছে মরমে, 

ছলকি ঝঞ্সকি তবু মধুক্রমে 
ক্ষরিছে তক্জানাশ। ; 
আহা, দানা বঙ্গভাষা : 


ছিলে মুগ্ধা কাষপু স্প তশবনে, 

শিরাষকোম্ল বচন্বচনে, 

ভাঙ্গিল কুহক, দুন্দুভির স্বনে 
জাশিএ। উঠিলে করে? 


বৌন্র, বার-রদে উঠিলে মাহিয়া, 

বাশরী-আলাপ ক্ষণেক সুলিদ্া, 

[তজন্ষিনী-সমা দিলে কীপাঁভ্া 
বিস্ময় মানিন সবে। 


শুনাইলে ব্যান, বাম্মীকি এ বছে, 

ডুবিল কৌরব বিদছ্বেষ-তরঙ্গে ; 

পিতৃসত্য লাগি আতা ভাষা সঙ্গে 
হন রাম বনবাসা । 


দেখাইলা ভীক্ম, পার্থ, ফদুপতি, 

দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দমঘন্তী, সতা; 

উদ্দিল তৃষিত বঙ্গে জ্ঞানজ্যোতি, 
নিবিড় তমিঅ্র নাশি। 


আবার যথায় ব্রজকুগ্তবন, 

“ল্লিতলবর্গল্তার শীলন-_ 

ভুলিযা__শুনিব গাহিছে কেমন, 
তোমার ৫বঞ্চব কবি 
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“সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি--”” 
প্রেমে মাতোয়ারা ধায় গোপধনী, 
"দখিব তথায় রাধা, ব্রজ-মণি, 
ভক্তের “মাধুষ-ছবি 1, 
প্রতীচ্য প্রাচোর ভাবসংমিশরণে, 
£সজ্জেচ কি এক অপৃব ভষণে 7 
ঞ্ুবজ্যোত্ি সম উজ্জলি কিরণে 
সাহিত্য-জগদাকাশে ! 
নধুর ভাণ্ডার আনিলে লুটিয়া, 
্রদিবের গন্ধ আনিলে বিয়া, 
নব আনন্দে উঠিলে ফুটিয়া, 
কোমল কোরকাবাসে ! 
অছ্দ সালঙ্কাবে ! স্বভাবস্ুন্দরি ং 
মধুর-করুণ-রস-অধীশ্ববি ! 
কবিতার চিব-প্রির-সহচরি 
আরো এস চ*লে কাছে ! 
ধন্য, পন্া হে ভাববিচিত্রে ! 
লহ তমি দীনা, তব হজে ছত্ে 
যৌবনপুলক ; তব পন্বে পত্রে 
বস্স্ত চমিয়া আছে £ 


€ পদ্াঃ ১৮৯৮) 


ডপহাত্র 
প্রমথনাথ বাক্সচৌধুরী 
জ্ঞানি, তাহ! জনি আমি, অস্থি মাতৃভূমি, 
সব ভাল, ভালবেসে য1 দিয়েছ তুমি | 
তোমার দিবস নিশি, তোমার আকাশ, 
তোমার আলোক ভাল, তোমার বাতাস ; 
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তরু তব ছায়া দেয়, সাজি ফল-ফুলে, 
তটিনী মিটায় তৃষা ফিরি কুলে কুলে ; 
তব গ্রন্থে করি আমি জ্ঞানস্থধা পান? 
শিরে তুলে ঘরে আনি আশীর্বাদী ধান । 
ভুমি দাও স্বাস্থ্য, মাতা, তুমি দাও ধন; 
বক্ষে ধরি আছ মোর গৃঠ পরিজন । 
তোমারে ঘিরিয়া নিত্য হয় মহোৎসব ; 
অনিমেষ নেত্রে শুধু হেরিতেছি সব। 
বাহা আনি, মনে হয় তুচ্ছ উপহার, 
তোরি ভাষ| দিয়ে তোর কগে দিব হার। 


( গী্তক"ঃ ১৯১৩) 


বঙ্গতামি 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 


নম বঙ্গভূমি-শ্যামাঙ্গিনি, 
যুগে যুগে জননি-লোকপালিনি ! 
সুদূর নীলাম্বর-প্রাস্ত সঙ্গে 
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে ; 
চুমি পদধূলি বহে নদীগুলি, 

রূপসী প্রেয়সী হিতকারিণি ! 
তাল-তমাঁলদল নীরবে বন্দে, 
বিহঙ্গত্বতি করে ললিত সুছন্দে; 

আনন্দে জাগ, অফ়ি কাঙ্গালিনি 
কিসের ছুঃখ, মাগো, কেন এ দৈন্ত, 
শুন্য শিল্প তব, বিচরণ পণ্য ! 
হ] অন্ন, হা অন্ন, কাদে পুত্রগণ ! 
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ডাক মেঘমন্ত্রে স্ুযুপ্ত সবে, 
চাহ দেখি সেবা জননী-গরবে, 
জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি ; 
জান না আপনায় সম্তানশালিনি ! 


গীতিকা। 


প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 


কিঙ্লপোক রচিব আঙ্ছি তোমার লাগিয়।, 
অয়ি বঙ্গ ভাষা, 
'সোহাগ-সাত্বনা-পাশে কেন জড়াইলে দানে, 
জাগাঁয়ে তুলিলে কেন ভক্তের অস্তবে 
মধুর পিপাসা, 
পৃজিবার আশা! ! 
তোমার নন্দনলোক, বহু ভিধ্বে দেখ! যায়, 
মৃহিমায় জলে । 
দিশাহারা পক্ষীসম ম।নসসঙ্গিনী মম 
অতদূর যেতে যেতে যদি শ্রাস্তিভরে 
নামে পলে পলে 
লুটাত্তে ভূতলে ! 
কোন্‌ ধ্বনি তব কণে শুনাইবে ভাল, 
আমি কি তা জানি? 
নাহি বুঝি, ভালবেসে কোন্‌ গান নিবে শেবে , 
প্ৰামি কি যোগাতে পারি ওই ভধামুখে 
হধামমী বাণী, 
অয়ি বাঁণাপাণি ! 
তবে মুখপানে চাহি করিও না আর 
করুণ প্রতাশা ; 


গে 
সনি 
ঠে 
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ছুব তৃষা স্তগভীর, কোথা পাৰ তার নীর ; 
কোন্‌ বলে কোন্‌ ছলে কেমনে ভূলিব 
আমার নিরাশা, 
'ময়ি মাতৃভাষা? 
হবু বদি চাহ সেবা, দিব আনি পদে 
আমার সকল ; 
ভগ্র-ননোরথ মাঝে মণি-মুক্তা নাহি সাজে 
নিথারীর ক্ষুধা সম, দাসের গীতিকা 
কৈন্তের সম্বল, 


সুরু ভাম্চজেল। 


( গীতিকা, ১৯১৩) 


উদ্বোধন 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 


ধু স্সেহে কান্ত নাই, ক্ষমা কর দূর; 
ম'তুযোগ্য গর্বভরা, তেজতঞ্ স্বর 

আন, মাতা, রুদ্ধক্ে। তব দীন ভাষা 
পবনিতে পারে না কি, মা, অভ্রভেদী আশা 
নিশ্চল অস্তর মাঝে? ও আকুল স্বরে 
জাগুক, নিশ্চিন্ত যারা, মহাব্রত তরে 
সন্তয়ে সলজ্জে ভ্রন্মে! তীব্র অভিমানে 
হেব, মাতা, এই সব অবাধ্য সম্তানে ; 
দিকে দিকে নির্বাসিত করে দাও শেষে 
লভিতে নবীন জ্ঞান দূর দেশে দেশে । 
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আলস্য সঞ্চয করি, এরা কোণে বসি 
বলিছে বৈরাগ্ায তারে! তুমি মাঝে পশি 
দ্বিধা দাও ভাঙ্গি; আরোহি” কর্মের রথে 
সবাই করুক্‌ যাক্র! দীপ্ত দিব্যপথে । 
( গীতিকা, ১৯১৩) 


নমে। হিল্ুস্থান 
সরল দেবী চৌধুরাণী 
ভীত-গৌরববাহিনী যম বাণি! গাভ আজ্জি হিন্দস্থান ! 
নহাঁসভা-উন্মািনী মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্তান 1 
কর বিএ্রম-বিভব-বশং-সৌরভ পৃরিত সেই নামগান ! 
বঙ্গ, হার, উতৎ্কল, মাক্দ্রান্ত, মাবাঠ, 
গুর্জর, পঞ্জাব, রাঁজপুান ! 

ভিন্দু, পাসি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান ! 

গাঁ সকল কগ্ে, সকল ভাষে “নমো ভিন্দুস্থান 1, 
( কোরাস্‌) জয় ভয় জয় জয় ঠিন্দৃস্থান__ 

“নমো হিন্দুস্থান 1” 
ভেদ-রিপুবিনাশিনি মম বাণি[ গাহ আজি এঁক্যগান ! 
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি! গাহ আজি এক্যগান ! 
দিলাও ভঃখে, সৌখে; সম্যে, লক্ষো, কাঁয় মনঃ প্রাণ ! 

বঙ্গ, বিহার, উৎ্কল, মান্দ্রাঙ্জ, মারাস, 
গুজর, পঞ্জাব, রাজপুতান ! 
হিন্দু, পা্সি, জৈন, উসাই, শিখ, মুসলমান । 
গাঁও সকল কপে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান 1” 
€ কেরাস্‌) জয় ভয জয় জয় হিন্দুস্থান 
“নমো হিন্দুস্থান [৮ 


৩৭৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা! সংকলন 


সকল-জন-উৎসাহিনি মম বাণি! গাহ আজি নৃতন তান ! 
মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি! গাহ আজি নৃতন তান ! 
উঠাও কর্ম-নিশান ! ধর্ম-বিষাণ! বাজাও চেতায়ে প্রাণ ! 
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্ীজ, মারাঠ, 
গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান ! 
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান ! 
গাঁও সকল কগে, সকল ভাষে “নমো! হিন্দুস্থান 1” 
( কোরাস্‌) জয় জয় জয় জয় ভিন্দুস্থান__ 
“নমো হিন্দুস্থান-- 
( শতগান, ১৯৭৩ ) 


[ ১৯৯১ গষ্টাব্ে কলিকাতা-কংগ্রেসে গীত ] 


জয় যুগ আলোকময্ব 
সরল। দেবী চৌধুরাণী 
জয় যুগ আলোকময়, 
হল অন্যায় চ্যুত শাসন 
নিষ্টরাচার নাশন 
সংস্কার-দৃঢ-আসন 
হল ক্ষয়, 
দ্রিলে বরাভয় 
যুগ আলোকময়, 
আজি তেজভরিত ভারত-বক্ষ 
নির্লবোংপুষ্ট-পক্ষ 
মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ 
গাহে জয়। 


€ 
স্পটে 
%& 


দ্বিতীয় খণ্ড $ দেশপ্রেম-কবিতা। 


নয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ আলোকমস্ত । 
আলো আলো-আলোকময । 
হল অজ্জ্ানতমো ছেদন 
ভ্রাস্তির জাল ভেদন 
আত্মার শত ক্রেন 
অপনয়, 
দিলে বরা ভস্ষ, 
যুগ আলোকময়। 
আজি তেজভরিত শারত-বক্ষ 
নির্শলবোধপুই-পক্ষ 
মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ 
গাহে জয়। 
জয় যুগ» জধ বুগ, জয় যুগ আলে!কময়, 
আলো-_-আলো--আলোকমক । 


হল বুদ্ধির মোহ মোচন 
যুক্তি অতি-রোচন 
উন্মেলি শুভ লোচন 
হে সদয়, 
দিলে বরাভষ 
যুগ আহচলোকমধ, 
আজি তেজ্ভরিত ভারত-বক্ষ 
নির্মলবোধপুষ্-পক্ষ 
মুক্ত মানব লক্ষ লন্ষ 
গাহে জন্ম । 
জয় যুগ, জয় যুগ» জয় বুগ, আলোক ময়, 
আঁলো--আলো- আলো কমস্ত্র । 


হ্‌ল শক্তির পুন বোধন 
পৌকরুষ-খণ-শোধন 


৩৮০ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত৷ সংকলন 


তের প্রাণ মোদন 
বীরোদয়, 
দিলে বরাভঘ, 
মগ আলোকময়। 
আজি তেজ্জভরিত ভারত-বক্ষ 
নেম্লবোধপুষ্ট-পক্ষ | 
ঘুক্ত মানব লক্ষ লঙ্গ: 
গাহে জয়। 
জু বুগ» জয় যুগ, ভর যুগ, আলোকনয, 
'আলো-আলো--আলোকময়। 


( শতগাঁন, ১৯০০ 


ভান্রত-জননী 


সরলা দেবী চৌধুরাণী 


বন্দি তোমায় ভারত-জননি, বিছ্যা-মুকুট-ধারিণি 
বর-পুত্রের তপ-অজিত গৌরব-মণি-মালিনি | 
£কোটি-সন্তান-তাখি-তর্পণ-হ্ৃদি-আনন্দ-কারিণি__ 
মরি বিছ্যা-মুকুট-ধারিণি ! 

হুগ-যুগাস্ত তামর-অস্তে ভাস মা কমল-বরণি ! 
আশার আলোকে ফুল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী । 

নব জীবনের পসরা বহিয়া 
'অশসিছে কালের তরণী, হাস মা কমল-বরণি ! 
এসেছে বিছ্যা, আসিবে খদ্ 


শৌধ-বীর্ধশালিনি ! 


দ্বিতীয় খণ্ড ঃ দেশপ্রেম-কবিতা! ডর 


আবার তোমায় দেখিব জননি 

স্থথে দশদিকৃ-পালিনী । 
অপমান-ক্ষত জুড়াইবি মাত: 
খপর-করবাশিনি ! শৌষবীধশালিনি । 


(শতগান, ১১৩৬ ) 


ত্রঙ্গ-্ননী 
স্রমান্ুন্দরী ঘোষ 
আমার জনমকূমি, 
অভাগিনী মা গো ৃ 
আর শুমাযো না তুমি, 
জাগো, সেহে জাগে ? 
শত কবি গান গার, অধ্থ্য দের তব পার, 
আজন্ম দিতেছে ভরি অগ্রলি অঞ্জছল 
নেই স্তব-স্তরতি বিফল সকন্ছি 
ছুঃখিনী জননী, ওগো 
বিষা-প্রতিমা, 
ভাসাঁবে কি অশ্রজলে 
তোমার মহিঘা 


চারিদিকে শুন সব আনিন্দ-উত্সাহ-বুব, 
তমি এক! বসে আছ, ধূলিবিমলিনা, 
হে আমার জন্মভূমি, অভাগিনী দীন! । 
পতিতা, তাপিতা । 


৩৮২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


হে আমার জন্মভূমি, 
মুখে তব অন্ন নাই, 
বুকে জলে চিতা ! 
বরে ঘরে, মা, তোমার, , উঠে শুধু হাহাকার, 
তুমি হাসিতেছ বসি, চির-উদ্দাসীনা 


ভাই মা, তোমার লাগি বাজে না এ বীণা! 
তাই ত ধিক্কার উঠে 
হৃদয মাঝাব, 
মা যাহারে ছেড়ে আছে 
মিছে গর্ব তার ! 


তাই ছিন্ন ভীনবল তোমার সম্ভানদল 
নাই শক্তি নাউ ভক্তি, নাই মান অপমান, 
দাছে শুধু সভ্যতার লক্ষ কোটি ভাণ। 
( রঞ্জিনী, ১৯০২) 


অম্মতে-সন্ধান 
সুরমান্ুন্দরী ঘোষ 


আজ ট্ুটিয়্াছে মোর মোহের বন্ধন, 

গেছে শঙ্কা, গেছে লাজ, জেগেছে ক্রন্দন-- 
বহিছে জীবন-লোত দ্রুত বেগভরে, 

সহস! লাগিবে ভাটা উচ্ছল সাগরে ! 
অতীতের খেলাধুলা মিশাবে ধুলায়, 

আমি বসে থাকি তবে কার প্রতীক্ষায় ? 
কৈশোরে ঘোমটা-ঢাক1 এই ছুটি চোক, 
দেখে নাই জগতের অক্ষয় আলোক! 


দ্বিতীয় খণ্ড : দেশপ্রেম-কৃবিতা ৩৮৩ 


আজ বুঝিয়াছি আছে আমারও কাজ 
কেহ বু জন্মে নাই ধরণীর মাঝ ! 
মুক্ত রহিয়াছে মোর স্মৃতির ছুয়ার, 
পশিবে না মৃতপ্রাণে স্থুরভি-সম্তার ! 
কন্গনা-কবিতা-গীতি উলি নিমেষে, 
নিবে মোরে উড়াইয়া অমুতের দেশে । 
র্চিনী, ১৯০২) 


নুতন ভ্রাগিণী 
মুণালিনী সেন 


শুধুই গাহিতে গান ঘর্দি গো! জশম মম, 

তবে দেবি ! গানে মোর দাও সেই সুর, 
৫ ভতর মুতেরো প্রাণে অমুতণহরী বহে, 

যে স্বরে জড়েরো করে অবসাদ দূর ! 
এরুতে জনমে তরু, পাধাণেতে বহে নদী, 

'অঙ্গার সে হয়ে যাস সহসা ভীরক ! 
ঘে তীব্র উন্মন্ত স্থুর তড়িৎ সঞ্চাবি দেয় 

হৃদয় হইতে হৃদে, ফেজিতে পলক । 
এমন করিয়া শুধু গতান্ুগতের মত 

কেবলি জ্যোছনা, পুষ্প, কল্পনা-বধূর 
নহিত করিয়া খেলা, জীবন স্বপ্পের মত 

করিতে চাহিনা আর সমাপ্ মধুর । 
মামি অগ্রসর হ'ব সতের ধরিয়া হাতি, 

সুর্যের ব্রশ্মির মত কিরণ যাহার ? 
নিখিল বিশ্বের সর্ব-পচ্ছ মুকুরের সম, 

সবাই' হেরিবে তাহে চিত্র আপনার ! 


৩৮৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


ক্ষুদ্র যশ অপযশ থাকে ক্ষুদ্র গৃহ-কোণে। 

-__এ সন্কীর্ণ সীমা মম দাঁও বাড়াইয়া, 
কেবল আমারি তরে রেখো না অন্তিত্ব মম, 

_আমারে অনস্ত মাঝে দাও হারাইয়া। 
ব্রহ্ধাণ্ডের সাথে মম দাও এক করি দেবি ! 

দাও যোগ করি দেবি! ভ্বদযের তার, 
ওই ক্ষুদ্র তৃণগাছি, ওরে সুখ, ওরো দুখ, 

_অন্গভব করি যেন আমায় আঘার ! 


মনোবাণা। ১৯০০ ) 


ছেশতাক্তি 
যষোগীক্দনাথ বন্থু 


সত্য কি তোমারে আমি বাসি ভালো? স্বদেশ জননি ! 
কি বটে, সাধনার ধন তুমি, নয়নের মণি | 

কিন্তু যবে অন্তবের অন্তরেতে কৰি নিরীক্ষণ, 

বুঝি সব শৃন্যগর্ভ, অর্থহীন অলীক বচন । 

প্রবঞ্চিত প্রবঞ্চক হরে হেন বব কতকাল? 

পৃত, শুদ্ধ কর মা গো, দূর কর মনের জঞ্জাল । 
পারি'তাম সত্য যদি মাতুরূপে ভাবিতে তোমারে, 
হইতাম বধির কি এত ডাকে, এত হাহাকারে ? 
দারিদ্র্যের কশাঘাতে কাদে ভ্রাতা, কাদে ভশ্্লী মোব, 
বিলাসে নিমগ্ন আমি, কই ঝরে নয়নের লোর ? 
অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে কোটি কোটি জন,_- 
একটিও দীপ আমি নাহি করি কেন প্রজ্মালন ? 


দ্বিতীয় খণ্ড--দেশপ্রেম-কবিতা। ৩৮৫ 


কোটি কণ্চে রোগে শোকে শুনি উঠে তীত্র আর্তনাদ 
আমি হাঁসি হাহা করে, নাহি চিস্ত! নাহিক? বিষাদ ! 
সত্য দেশভক্তি যাহা, এ তাহার নহে পরিচয় ; 
দেশভক্তি ত্যাগে, ধর্মে, কর্মে, প্রেমেতবচনেতে নয় | 
বাক্যভারে ভারাক্রান্ত, অবসন্গ হয়ে গেছে প্রাণ, 
কর্মক্ষেত্রে শক্তি, স্কতি, অন্তর্ধামী ! কর মোরে দান ! 
অকপটে তব পদে এই ভিক্ষা চাহি পরমেশ ! 

সত্য সত বুঝি যেন মাতৃব্পা আমার স্বদেশ ! 


সোনার ধপন মোহে 
কামিনীকুমার ভট্।চার্খ 

সোনার স্বপন-মোহে ভুলিও না, ভাই» সাধন! ! 
এ যে আলেয়ার আলো, মায়া-মরীচিকা, আশ্বাস-ঢাক! ছলনা ! 
ওদের রুদ্ধ ছুয়ারে করি” করাঘানত, পেয়েছ করে বেদন1; 
ওরা বুঝিল কি তব মৃন্কাহিনী, বুঝিল কি তব যাতন। ? 
ওরে দ্বণ! করে মোদের বর্ণ, মোদের আহ্বানে বধ্ধির কর্ণ ; 
তুচ্ছ ফুৎকারে দেয় ভেঙ্গে চরে, সকল সঞ্চিত কামন। ! 
ওরা মোদের টদন্যে করি” পরিহাল, কেড়ে নিতে চাদর সুখের গ্রাস; 
তবু যুক্তকরে ওদের ছুয়ারে কেন নিত্য নিল যাচনা ? 


এখন আপনার পানে ফিরা নব্ুন, জাগাও আপন শক্তি; 
পরের চবণ না করি” লেহন, কর আপনার ঘাদ্ের ভক্তি -* 
তবে জাগিবে নবীন রঙ্গে, ন্বজীবন নববন্ছে ; 
বিশ্ব কাপায়ে উঠিবে বাজির! বুত্র-বিজন বাজন্‌। ! 

২ 


শগাসন-সংযত ক্রু 
কামিনীকুমার ভট্টাচার্য 


শাসন-সংযত কহ জননি ! গাহিতে পারি না গান ! 
(তাই ) মরম-বেদনা লুকাইঈ মরমে, আধারে ঢাকি মা প্রাণ 
সহি প্রতিদিন কোটী অত্যাচার, 
কোটী পদণীঘাত কোটী অবিচার, 
তবু হাঁসি মুখে বলি বার বার, 
ম্থথা কেবা আর মোদ্ধের সমান ?, 
বিনা অপরাধে অন্ত্রহীন কর, 
অন্নাভাবে অতিত শীর্ণ কলেবর 
তবু আশে পাঁশে শত গুপগুচর, 
ঞতি পলে লয় মোদের সন্ধান । 
শোষণে শূন্য কমলা-ভাগ্ডার, 
গুহে গুহে মর্মভেদী হাহাকার, 
বে বলে একথা, অপরাধ তার, 
হায় হায় একি কঠোর বিধান ! 
নাজানি অননি ! কতদিন আল 
নীরবে সহিব হেন অত্যাচার 
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার 
স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ ? 


জননী 
কামিনীকুমার ভট্টাচার্য 


জাগে। ওগো কাঙ্গালিনি, জননি। 

তব কুটার-দ্বারে আজি মিলিত তব সস্তান, 
দেশ দেশাস্তর করিঃ অনুসন্ধান কুস্থম চন্দন 

এনেছি জননি, পুজিতে তব চরণ। 


মঙ্গল মন্ত্রে হিন্দু মুসলমান, বিস্মৃত গব ভেদ 
অভিমান, নব-আশা-পুলকিত 'প্রাণ, 
দেহি নব শিক্ষা-_নব দাক্ষা জননি [ মেলি মুদ্দিত নয়ন । 


কর আশীষ তুলি পুণ্যপাণি, শুনাও নন্দনে তব অভয় বাণী, 
শত বিষাদ দৈন্য রম মানি” পড়ুক সরিয়, 

দিকে দিকে তব বিজয়-শঙ্খ উঠক বাজিয়। বাজিয়া, 
পুলক-উতৎসবে হোক পরিপুরিত তব দীন ভবন । 


তৃতীয় খণ্ড ২ গাহ্‌স্থ্াজীবন-কবিত৷ 


্পাহুন্জতত্দীম্বম্-্ষন্লিত্ডা 


প্রশ্বাসীনতর বিনাপ 
দীনবন্ধু মিত্র 


কোথায় জনমভূমি শুভ ব্ঙ্গদেশ ! 

তব ক্ষেত্রে শশ্তব্ূপে বিরাজে ধনেশ, 
বাহিনী তোমার অর্গে পবিত্র জানুবী, 
শ্রেষ্ঠতম ভেরি তব প্রান্তর অটবা, 

তব কোলে দোলে বিছ্য।, দেশ-অনুরাগ, 
স্বজনতা, স্কবিচার, সৌহার্দ্য, সোহাগ ; 
তোমা বিন। কাদে প্রাণ মনে স্বখ নাই, 
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই । 


আর কি দেখিতে পাব পিতার চরণ, 
ন্েহ-বিকমিত মুখ শঙ্কানিবারণ ! 
বিপুল আক্ষাসে শিক্ষা করেছেন দান, 
পটুতা হেরিলে কত স্থখী হত প্রাণ । 
শশবে পিতার পাতে বসিয়ে পুলকে; 
খাইতাম স্কখে অন্ন এলোমেলো বকে, 
বাসনা পিতার পাতে আঙ্ছো বসে খাই, 
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই । 


পরম-আরাধ্য! দেবী জননী কোথায়, 
বিপদ বাসন ব্যথ| যে নামে পলায় ! 
না হেরে আমায় মাতা ব্যাকুলিত-মনে 
গিয়াছেন পরলোকে বিভূ-দরশনে | 
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স্ব্গায় জননী-্মহ এত দিনে হত, 
ম1 বলা হইল শেষ জনমের মত ; 
ভিক্ষা করি খাব দেশে যদি মাতা পাই, 
বিদেশে বিষাদে মরিঃ দেশে চলে যাই । 


সহোদর স্থসহায় সংসার-ভিতব, 
রক্ষিতে সোদরে সদ বদ্ধ পরিকর, 
আনন্দ-প্রফুল মুখে অমিম্ম বচন, 
হাসিয়ে করেন দান্‌ স্রেহ-আলিঙন, 

না হেরে সোদর-মুখ বিদরে অন্তর, 
ক'ত দিন বব আর হয়ে দেশাস্তর ? 
ধিক ধন-অন্থরোধে ছেড়ে আছি ভাই ! 
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই । 


ন্েহের লিক? মম স্ুশীল। ভগিনি ! 
কত শত দিন গত তোমায় দেখিনি । 
ভ্রাতৃদ্ধিতীযার দিন সহোঁদরা-ঘরে 
আনন্দ-উতৎসব হয় তৃষিতে সোঁদবে, 
নমাদবে সহোদরে ভাই-ফোটা দান, 
বসন চন্দন ধান্‌ গুয়া গোটা পান, 
জন্মে জন্মে হই যেন ভনিনীর ভাই, 
বদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাহ । 


নীরস হৃদয় মম প্রণয়বিহীন, 

কেমনে কামিনী ভুলে আছি এত দিন ? 
ভুলি নাই, বামাজিনি পবিভ্র-লোচনে ! 
দিবা-নিশি হেরি মুখ মনের নয়নে, 
ভাবিতে ভ্ডাবিতে কান্তি একভাঁন-মনে, 
ভ্রমবশে আলিঙ্গন করি সমীরণে, 

রহিব তোমার পাশে, হ্বর্গে দিব ছাই, 
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই । 


তৃতীয় খণ্ড : গাহস্থ্যজীবন-কবিতা! ৩৯ 


কোথায় হৃদয়-নিধি তনয়-নিচয়, 

কবে তোমা সনে হেরে জুড়াব হস? 
কেহ পাঠে দেবে মন্‌, কেহ দৌড়াইবে, 
কেহ কেহ কোল লফষে বিবাদ করিবে, 
কেহ করতালি দেবে, কেহ বা নাচিবে, 
আধ বোলে বাবা বলে ০কহ বা হাসিবে । 
দেখিতে এসব পেলে স্বর্গ নাহি চাই, 
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই । 


ায়ার মশাল সম মেষেটি কোথাযষ ? 

নবি রে জননি ! কোলে ন। লয়ে তোমা 
চিন্তিত পুতুল পেলে স্থখী শিশুকুল, 

আমি শিশু, তুমি মম খেলার পুতুল । 

কবে নব-ভামরস-দাম রসনায় 

লেহন করিতে নাঁসা ৫শশব-লীলায়, 

ভাই তাই “তমালিনি* তাই ভাই তাই ১ 
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই । 


কর্পে তি 


বিপদ-নিন্তার বদ্ধুনিকব কোথায় ? 
ন্সানন্দে হৃদয় নাচে যাদের কথায়, 
ডল্পসিত হয় যাবা আনায় ০হবিষে, 
অস্ত ঘটিলে 'এসে পড়ে বুক দিয়ে, 
কবে তোমাদের কাছে বনছ্দিব ভাসিয়ে, 
মন খুলে কব কথা সরম্‌ ছাড়িয়ে, 

বন্ধুর নিকটে দিন নিমেষে কাটাই ; 
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই । 


কোথায় বমুনা নদী তপন্-নন্দিনি ? 
ইশবাল বিরাজ অঙ্গে কত কুমুদিনী, 
কেমন বিমল নারি হুমধুর তার, 
আমোত্‌ মাতিষে ভায় দিতাম দাতা, 
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কত তরী কত লোক বিজয়ার দ্রিন, 
কৈলাসে চলিছে গৌরী কাদিয়ে মলিন, 
বাসনা যমুনা-জলে এ দেহ ভাসাই : 
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই । 


কোথা সে বিলের কুলে বিটপী বিশাল ? 
চন্দ্রাতপ পায় যার আতপে রাখাল, 
যথায় বিকালে বন-ভোজনের দিন, 
সমবেত কত পুবমহিলা প্রবীণ, 
আনন্দে ভোজন করে শতদল-দলে, 
লাফালাফি খেলে মাঠে বালকেরা বলে, 
বসিনা তাদের সনে লাফিয়ে বেড়াই, 
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ॥ 
( দ্বার“ কবিতা) 


সন্ধ্যান্ত প্রদ্দীপ 
সুরেজ্দনাথ মজুমদার 


(১) 
হের দেখ জলিয়াছে প্রদীপ সন্ধ্যার, 
দেব-রূপ দৃশ্য ধরা”পরে, 
চারিদিকে ছায়া পড়ে কাঞ্চন কায়ার, 
আলো-দ্বীপ আন্বার-সাগরে। 
ললিত লীলায় কায়, 
হেলে ছুলে বাণ! বায়, 
শিখার শরীর মাঝে নডে যেন প্রাণ 
দ্রীপ নয়” যেন কোন দেব বিদ্যমান । 


* মঙ্গলগ্রহ 


তৃতীয় খণ্ড £ গারস্থটজীবন-কবিতা 


ধ্ে 
/ 
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(২ ) 
দূর হ'তে রূপ কিবা হয় দরশন, 
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে, 
আন্ধারের মাঝে তায় দেখায় কেমন» 
জবা যেন যমুনার নীরে । 
আগ্ধারের কলি কায়, 
তায় অস্ত্রাঘধাত প্রায়, 
দীপ দেখি রক্তমাখা ক্ষতস্থান হেন, 
কাল কেশে কামিনীর পন্মরাগ যেন। 


( ৩ ) 

জ্বালিয়! প্রদীপ, বাঁপি বসন-অঞ্চলে, 

রূপসী প্রবেশে নিজ পুব, 
রক্ত-আভা-মাথ! রক্ত বদনমগ্ডলে 

বন্তশিথ সীমস্তে সিন্দর, 

চঞ্চল নয়নে চায়, 

প্রদীপ চঞ্চল বায়, 
পায় পায় কাপে শন, শিখা মনোলোভঠি 
কারে ছেড়ে কারে দেখি কে অধিক শোভা । 


6.৪] 
কি ফুল ফুটেছে আহা অন্ধকার বনে,_- 
নদী-পারে প্রদীপ সন্ধ্যার, 
প্রিয়া-মুখ-ধ্যান যেন প্রবাসীর মনে, 
যেন শিশু-সথত বিধবার, 
হয়ে গেছে সর্বনাশ, 
আছে একমাত্র আশ, 
হেন নর-হদয়ের দেখায় আভাস 
মেঘের মগ্ডলে যেন মঙ্গল*-প্রকাশ । 
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(৫ ) 
ক্রমে ঘোর হ'য়ে এল সন্ধ্যার অন্বর, 


পাস্থ অতি ক্লান্ত পর্যটনে, 

জানিত দেশ, শুধু চৌদিকে প্রান্তর, 
দাদিনী চমকে ক্ষণে ক্ষণে; 
হেন কালে হেন স্থলে, 
দূরে সন্ধ্যা-দীপ জলে, 

পথিকের প্রাণে পুন আশার সঞ্চার; 

সে জানে কি বস্তু তুমি প্রদীপ সন্ধ্যার ! 

( ৬) 

বদনের কাছে বাতি জননী ঢুলায়, 
খল খল হাসে শিশু তায়, 

আান্ভার আভায় মিশে শোভায় শোভায়, 
হেরে মাতা স্েহের নেশায়) 
নাগারে বালক-মেলা, 
ছাযা-ধরাধরি খেলা, 

হেরে প্রবীণেরা হাসে, গণে না আপন, 

ছায়া-ধরা খেলাতেই কাটালে জীবন । 

। 'নলিনা' পত্রি কায় প্রকাশিত, ১৮৮০!পরে প্রদীপ'-এ প্রকাশিত) ১৯০০) 


শিশুত্র হাসি 
হেমচজ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কি মধু-মাথানো, বিধি, হাঁসিটি অমন 
দিয়াছ শিশুর মুখে ! 

স্বর্গেতে আছে কি ফুল 
মতে যার নাহি তুল, 

তারি মধু দিয়ে, কি হে, করিলে স্থজন ? 
সথজিলে কি নিজ সুখে? 
কিম্বা, বিধি নর-ছুঃথে 

মনে করেও হাসিটি করেছ অমন ? 
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জানি না তুমিই কিনা আপনি ভুলিলে 
স্জনের কালে, বিধি 2 
গড়েছে তভ এত নিধি ? 

উহার মতন, বল, কি আর, গড়িলে ? 


নবনীর সর ছাকা, 
সুন্দর শবুতৎ-রাকা, 
তরুণ প্রভাত কি হে ০কামল অমন ? 


কারে গড়েছিলে আছো, 
কারে বেশি অন্তরাগে, 
সযজন করিলে বিধি, স্থজিলে যখন € 


ফুলের লাবণ্য, বাস 
অথবা শিশুর হাজ 
কারে, বিধি, আগে ধ্যানে করিলে ধারণ £ 


ছিল কি তে নবজ্ঞাতি-স্জনের আগে 
এ কল্পনা তব মনে? 
অথবা শৈশুর-কিরণে 
গডিলে যখন_ এলে গড়” সেউ রাগে ? 


দেখায়েছিলে কি উঠি কক্তিলে বন 
অম্বত-পিপাস্ দেবে £ 
চি বলিল ভারা সবে 
দেখিল যখন অই হাসিটি মোহন ? 


অমৃত কি, অহ বিধি” ভাল ওর চেস্ে £. 
তবে কেন ছাড়ে তান 
স্ুধা-অন্ধ দেবতারা-__- 
অমৃত-অধিক নধু ও হাসিটি পেকে ? 
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কিন্বা চেয়েছিল তারা তুমিই না দ্বিলে ; 
দিয়াছ এতই হায়, 
চিরস্থখী দেবতায়, 

হুঃখী মানবের তরে ওটুকু বাখিলে ? 


দেখিলে শিশুর হাঁসি জীবিত যে জন 
কে না ভাসে, কে না চায় 
আবার দেখিতে তায ? 

একমাত্র আছে অই অখিল মোহন-__ 


জাতি দেশ বর্ণ ভেদ ধর্মভেদ নাই 
শিশুর হাসির কাছে, 
লবি পডে থাকে পাছে, 
যেখানে যখনি দেখি তখনি জুড়াই ! 


নাহি পর, আপনার, নাহি ছুংখ অুখ, 
দেখিলে তখনি মন 
মাধুরীতে নিমগন, 

কি যেন উলি উঠে পুর্ণ কবে বুক । 


"নয় আয় আয়, শিশু, অধরে ফুটায়ে 
অই স্বরগের উষা, 
অই অমরের ভূষ। 

তুলিয়া হাদয়ে-_দে রে মানবে ভুলায়ে 


হে বিধি, নিয়্াছ সব, করেছ উদ্বাসী, 
এক হৃদয়ের আলো 
উহারে করে ন। কালো,, 
অতুলন। দীপ ওটি__নিও না ও হাসি ! 
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চাহি না শীতল বাফু$ মুকুল-অমিয়, 
চন্দ্রকর বাব্ি-কোলে 
নাচিয়। নাচিয়। দোলে, 

তাও নাহি চাই, বিধি-_-ও হাসিটি দিও ! 


ভাস রে চাদের কর-_হাস বে প্রভাত, 
সাক পাখা প্রিয় সরে 
দোল্‌ পাতা সুরে সুরে 

পিঠে কবি প্রভাকর-কিরণ-প্রপাত ; 


উঠক মানবকণ্ে ললিত সঙ্গীত. 
বাজুক “অর্গান” বাশ, 
তরল তালের বাশি 

ছুট্রক্‌ নত্তকী-পায় করিয়া! মোহিত +__ 


কিছুই কিছুই নয় 
ও হাসির তৃলনায়, 
জগতে কিছুই নাই উহার মতন ! 
কি মধুমাবানো* বিধি, হাসিটি অমন 
দিয়াছ শিশুর মুখে [ 


(বিবিধ কবিতা, *৮৯৩ ) 


ভৌন্রু 
শিবনাথ শাস্তী 
লজ্জাবগুঞনে কেন সুধাংশু-বদন, 
ঝাপ বোন । ভয় নাই আমি লো সরলে, 


* পবিত্র মুখে তব নীচের মতন 
ফেলিব না পাপদৃষ্টি চাও মন খুলে । 
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দগ্ধ হোক দৃষ্টি তাঁর, পুড়ুক হৃদয়, 
যার প্রাণে, প্রস্ফুটিত-কু হুম-নিন্দিত 
স্থকোমল কান্তি তব পবিক্রতাঘ 
দেখে, নীচ পাপচিন্তা হয়লে। উদ্দিত 


ওই মুখে ব্বর্গশোভা, সে চক্ষে নিয়, 
ওই নিফলম্ক দৃষ্টি তাহার ভুতৎ্পনা ; 
সতীত্ব-উন্নত-শুজে তোমার আলম, 
কীট সম ভূলুন্তিত তাহার বাসনা । 


শুন গে] ললনে ! প্রাতে বিহগী যেমনি 
তরল তপনালোকে খেলে নিজ মনে, 
কোথ। ব্যাধ ধরা-পৃষ্ঠে ! তুমি লো তেম 
পুণ্যালোকে বিহরিছ ফেলিয়া সেজনে । 


এলজি 
] 


বালকে কুস্কম তোলে, পণ্ডিত তাহার 
সৌরভে আনন্দ পান, তুলিলে সে ফুল, 
স্নান হয়, যায় শোভা, যায় গম্ধ-ভার ; 
থাক বৃক্ষে, গন্ধে দেশ করলে! আকুল । 


তুমি নারী, জান নাকি নারী এ জগতে 
এ মরু-জগতে যেন বটচ্ছার়া-সম।১ 
নারী আতপত্র এই জীবনের পথে 
গৃহলম্মী বুললক্ষমী নারী নিরুপম। | 


কিন্তু বঙ্গে নারীজন্ম বড় বিড়ম্বনা, 
তাই ভাবি ও বিশাল ক্বন্দর নয়নে, 
বহে না তধারা বোন! নাকীর যাতনা 
এ বঙ্গ-্পংসারে দেখে কাদিলে! নি্নে | 


৫ 
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কে এত সহিষ্ণু বঙ্গবালার সমান ! 
বন-মৃগী সম ভীরু, লাজে নিমীলিতা, 
প্রেমের কিবণ-স্পর্শে প্রফুলিত প্রাণ, 
সেকিরণে তবে কেন তারাও বঞ্চিতা ৷ 


দেখ বোন! তোমা সম অনেক যুবতী 
এই বঙ্গে পশুসম পুরুষে ভজিয্ে, 
কাদিতেছে দিবারাতি ! প্রেমে পুনে সা! 
পতি সে পবিত্র প্রেম আসে বিকাইছে । 


আরে। কত বঙ্ধবালা নিরাশ-সলিলে, 

প্রেম-মাশ। বিসজিয়ে ৫বধব্য-আগারে 
বসি কাদে, বল দেখি সে কথ স্মরিয়ে 
এ বঙ্গে রমণী-জন্ম কে চাহিতে পাবে ? 


তৃমি যার তোমারে! কি তিনি লো স্থন্দরি ! 
আভা যেন তাই হয়! হৃদয়ে হাদয়ে 

প্রাণে প্রাণে মিশে স্থাথে বুক লহরা 

প্রণয় আনন্দ শাস্তি থাকুক আলযে । 


বুঝেছ কি কি পদার্থ প্রণয় জগতে ? 
প্রাণে প্রাণে সদ কথা, প্রাণে প্রাণে লয়, 
এক প্রাণ ক্োত যেন অন্য প্রাণে বয়, 
ভাঙ্গে না ছেড়ে না প্রেম যেন কোনমতে । 


প্রণয় সহিষ্ণু প্রেম মধুরতাময়, 

চক্ষের কজ্জল প্রেম, হৃদয়ে চন্দন, 

প্রাণে স্ুধাবিন্দুসেক, প্রেম জ্যোতির্ময়, 
বিষম-বিপত্তি-ঘোরে, নির্জনে সজন । 
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প্রেমে ভীরু ছুঃসাহসী, বোবারে বলায়, 
নির্বোধে স্থবুদ্ধি করে, হাসায় দুঃখীরে, 
ক্ুলায় আহার নিদ্রা, স্বার্থ দূরে যায়, 

মজে প্রাণ করি সান স্থুধা-সিন্কু-নীরে । 


এ প্রণয়ে বাধা কান্ত আছে কি তোমার ! 
ভাল বেস ভাল বাস মিলিবে তখনি ! 
সমগ্র প্রাণটি ধরে দিও উপহার, 

সমগ্র প্রাণটি হাতে পাইবে অমনি 


কবি আমি দিতে পারি প্রণয়ের শিক্ষা; 
এই মন্ত্র মনে রেখ ক'রো লো সাধনা, 
এই মন্ত্রে নিজ কান্তে করাইও দীক্ষা; 
বিমল আনন্দ-স্রোতে ভ।সিবে দু'জন ! 
( পুষ্পমালা, ১৮৭৫ )' 


নির্বাসিতেত্র ঘিল্াপ 
শিবনাথ শাস্ত্রী 
[ নির্বাচিত অংশ ] 
হায় মা! রহিলে কোথা ; এই রসাতলে 
বাই মা! জনম মত সাগরের জলে ; 
নমস্কার, নমস্কার! দেও মা! বিদায়, 
অভাগা তনয় তব যমালয়ে যায়। 
জননি! তোমার ভালে এ হেন যাতনা 
লিখেছিল পোড়া বিবধিঃ মনের বাসন। 
রহিল মা! মনে মনে? যাই মা! এখন, 
মনে রেখ দয়াময়ি! জন্মের মতন। 
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তোমার মহৎ খণ ব্ুহিল সমান, 
তিলমাত্র না শুধিচ্গ আমি কুসম্তান ! 
লইস্া! সে গুরু খণ ষমালয়ে যাই, 
তোমাকে জননী যেন লোকাস্তরে পাই ॥ 


কোথায় রহিলে শ্প্রিয়ে ; চলিন্ু ক্ন্দরী» 
তোমাকে ভবের মাঝে একা পরিহরি, 
দেও তল! বিদায়, যাই জন্মের মতন 
আর কেন খুলে ফেল অঙজের ভূষ্ণ, 
এত দিনে বিধুমুখি ! হারালে আমায় 
বিধাতা বিধবা আজি করিল তোমায় ! 
বড় আশ ছিল মনে, দেখিম। তোমার 
প্রেম-পূর্ণ মুখখানি, ছাড়িব সংসার ! 
বড় আশা ছিল মনে, মরণ শয্যায় 
বসায়ে তোমারে পাশে, লইয়। বিদায়, 
চারি চক্ষু এক করে মুদিব লক্ষন ! 
আজি ০ স্থখের আশা দিন বিসর্জন, 
একাকী বিজন দেশে জীবন হারাই, 
পামরের তরে কেহ কাদিবার নাই; 
এখন রহিলে কোথা জীবনের ধন ! 
এস এস একবার করসে রোদন । 
আর যে পাব না দেখা জনমের মত, 
এস এস, বলে যাই কথা গুটিকত । 
আজি সিন্ধু মুক্তি দিল বুঝিব? আমায় ; 
সুখে থেকো প্রাণেশ্বরি, বিদায় ! বিদায় ! 


কোথা রে অভাগা শিশু ! পাপীর সন্তান ! 
জনমের মত পিতা করিল প্রস্থান [ 
বাছা রে তোমার দুখে ফাটিছে হ্বদয়, 
করেছি জীবন তোর আমি বিষমস্ষ, 


৪০৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা। সংকলন 


না পাইলে করিবারে পিতৃ সম্ভাষণ, 
ন1 দেখিলে জননীর প্রসন্ন বদন ! 
জন্মাবধি দুঃখভোগে কাটাইলে কাল, 
বয়োবৃদ্ধি হবে যত বাঁড়িবে জঞ্জাল! 
পাপীর সন্তান বলি দ্বণা হবে মনে, 
থাকিবে লোকের মাঝে মুদদিত বদনে, 
এই সে পাপিষ্ঠ পিতা যমালয়ে যায়, 
মনে রেখো বাছাধন, বিদায়! বিদার ! 
( নির্বাসিতের বিলাপ, ১৮৬৮) 


বাভ-হাতব্র। 
মানকুমারী বন্থু 
১ 
মা আমার । ম! আমার ! 
আমার একেলা ফেলে 
কোথা মাগে। চলি গেলে, 
এখানে থাকিতে আমি পারি না যে আর, 
দশদিক করে ধৃধু, 
আধার আধার শুধু, 
আকাশ-অবনীভরা শুধু অন্ধকার । 
খই 
মাআমার! মা আমার! 
মাতৃনেহ-পিপাসার 
হিয়! যে শুকায়ে যায় 
চাতকের তৃষ্| যে মা তব তনয়ার ; 
কই মা, মমতা:কই, 
তোমারি করুণ! বই 
কতু যে এ মহাতৃষা মিটে না আমার । 
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৬ 
মা আমার ! মা আমার ! 
খুঁজিতেছি প্রতি ঘরে 
ডাকিতেছি এত করে, 
কোথা যে মিলে না মাগো কিছুই তোনার, 
জে দেবী-মুরতিখানি 
সে অস্থত-মাখা বাণী, 
সীমাহীন, ব্রেখাহীন, স্রেহ-পারাবার । 
€ 
মা আমার! মা আমার । 
ধরার বিষাক্ত বায় 
লাগে পাছে মম গাষ, 
'তাঁই “ঘ রাখিতে ঢাকি আঁচলে তোমার, 
আজি কোথা সেই ছায়া, 
কোথা সে মমতা মাষা, 
কোথা সে আরামদাত্রী অভয় আমার ! 
৫ 
না আনার মা আমার 
বৎস সা গাভীহীন, 
বারি বিন! যথা মীন, 
আশাশুন্স চিজ যথ চির বেদনার, 
তেমনি €(হারায়ে তোমা ) 
মামি হম আছি ও মা! 
কেমনে সহিছ তিমি এ ব্যথা আমার 1 
তি 
মাআমার 1! মা আমার! 
কে নিঠর নিরমম 
ভীষণ ভীষণতম, 
করি গেল অনায়াসে হেন অত্যাচাবু, 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


মার কোল নিল কাডি, 
মরু মাঝে দিল ছাড়ি, 


সব্ুবস্ষ নিল তব অভাগী কন্যার ! 
৭] 


মা আমার মা আমার ! 
নিদারুণ ঠেআমাস 
করি গেল সর্বনাশি, 
সিত নবমীর তিথি বুহস্পতিবার__ 
জলদে লুকাল রবি, 
মসীমাখা বিশ্ব-ছবি, 
পড়িল আকাশ থেকে অশ্রু দেবতার ! 
মুক্তিপ্রদ প্রাণারাম, 
(সু তারকব্রশ্মনাম, 
উচ্চারিত শতমুখে হরিধ্বনি আর ! 
আমারে মা দিয়ে ফাকি 
তখনি মুদদিলে আখি 


জনমের মত ফিরে চাহিলে না আর ! 
৮৮ 


মা আমার?! মম আমার ! 
মুখে দিন্ু গঙ্গাজল, 
শিরে দিন্ু পদতল, 
মা মা বলি ভাকিলাম করি হাহাকার, 
হায় মা, নিঠর মেয়ে, 
তবু দেখিলে না চেয়েঃ 
বুঝিলে না কি ষে গতি হবে অনাথার ! 
১ 
মাআমার ] মা আমার ! 
তোমা বিনা বসুন্ধরা, 
হবে তে কালাগ্রি-ভরা, 
তোম1 বিনা! কে করিবে সঙ্কটে নিস্তার ? 
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কক্ষভ্রছ গ্রহস্ম, 
এ দীর্ঘ জীবন মম, 
ছিড়ে চিরে, ভেঙ্গে চরে করে চুরমার ! 


১৩ 


মা আমার ! মা আমার 1 
অত দয়! অত স্সেহ, 
হারালে কি বাচে কেহ, 

হোক ন! মানব-ভাগ্য কর্মকল তার । 
হোক্‌ না সে শক্তিহীন, 
হোক্‌ না অছুষ্টাবীন, 

তবু তো ক্ষমতা তার চাহি সহিবার ! 


৯১ 


মা আমার ৷! মা আমার । 
তোমারি চরণ নিতা, 
যার সর্ব পুণ্যতীর্ঘ, 
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি এ জগতে সার, 
তার শিরে বজব হানি 
কে তোমারে নিল টানি, 
জানি না এ নির্যমতা কার সুবিচার । 


১ ৭২ 


মা আমার ! মা! আমার ! 
আজি আমি বড় দীনা, 
আজি আমি মাতৃহীন!, 
“গৃহধর্ম” সব কর্ম ঘুচেছে আমার, 
তোমারে বিদায় দিয়ে 
রব আর কিবা নিয়ে, 
সকল কাজের শেষ তব সেবিকার । 
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১৩ 


মা আমার! মা আমার! 
€মা সতী! পুণ্যবতী ! 
ধর্মপ্রাণ শুদ্ধমতি ) 
তিনকুল উঞ্জলিয়া করেছ সংসার ; 
বিশ্বের আরামদাত্রী 
অন্রপূর্ণা জগন্ধা্রী, 
তোমারে মা রূপে পাওয়া সিদ্ধি তপস্ার ! 
পোহালে এ কালরাতি, 
দিও দিও কোল পাতি, 
দেখাইয়া দিও পথ বৈতরণী পার, 
তোমার মা-হাবা মেয়ে, 
পুনঃ মার কোল পেয়ে, 
লভিবে সে শাস্তি তৃপ্চি, আনন্দ আবার, 
পুণ্যদাত্রী মুক্তিদাজ্রী তুমি মা আমার । 


নব্বনীন্ত্র সন্ধ্যা 
( বিজয়! ) 
রজনীকাস্ত সেন 


দ্বেখিয়া পিয়াস না মিটিতে, উমা 
বছরের মতন হও অদর্শন ; 
“মা” ডাক শুনিয়া, না জুড়াতে হিয়া, 
নিস্তব্ধ হয়, মা, অভাগীর ভবন : 
কোলে নিয়ে আমার না জুড়া'তে বুক, 
কেড়ে নিয়ে যায়, মা, বিধাতা বিমুখ, 
( আগার ) বছরের আগুনে, ঘৃতাহুতি দিয়ে, 
পাধাণ হয়ে, কর ঠেলাসে গমন : 


( “বিভূতি” ) 
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ডোমার আগমনে চাদ হাতে পাই, 
স্থথের সাথে শঙ্কা, কখন্‌ বা হারাই ! 
এই ) আকাশ হতে খসি” কখন্‌ ঠকলাস-শশী, 
টৈলাসের আকাশে সমুদিত হন ! 


০কান্বার এসে আমায় করবি শঙ্কা শুন্য ? 
এত ভাগ্য কোথায়? কি করেছি পুণ্য ? 
তোর আগযনানন্দে বিরহের আতঙ্ক 

জড়িয়ে থাকে, তাইতে পাইনে আস্বাদন । 


কত কি খাওয়াব, সব ভূলে যাই, 

বড় বাকুল হিয়া, স্মৃতি ভাল নাই, 

গোঁরি ! তোমায় পুজে প্রফ্ুল সবাই, 
আমার পক্ষে বিধান অশ্র-বরিষণ । 


এঁ "অস্ত গেল, অকরুণ ববি, 
নবমীর শশী, পাষাণের ছবি 
এ দেখা যায়,আয় কোলে আয়; 
কাস্ত বলে, মা, আর করিস্নে রোদন । 
( “আনন্দষয়ী” ) 


/ 
ব্রজ্নীকান্ত সেন 


স্রেহ-বিহবল, ককুণা-হলছল, 

শিয়রে জাগে কার আখি রে ! 
মিটিল সব ক্ষুধা, সজীবনী সুধা 

এনেছে, অশরণ লাগি রে। 
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শ্রাস্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে, 

অবশ কুশ তনু মলিন অনশনে ; 
আত্মহারা, সদ! বিমুখী নিজ স্থখে, 

তথ তন্গু মম, করুণ।-ভরা৷ বুকে 
টানিয়া লয় তুলি+ যাতনা-তাপ ভুলি, 

বদন-পানে চেয়ে থাকি রে! 
করুণে বরষিছে মধুর সাত্বন।, 

শান্ত করি? মম গভীর যন্ত্র! 
নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আখিজল, 

ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল, 
চরণ-ধূলি সাথে, আশীষ রাখে মাথে, 

স্বপ্ত হৃদি উঠে জাগি রে! 
আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি? 

শিয়রে দিল দেখ। পুণ্য-ন্েহরাশিঃ 
বক্ষে ধরি” চির-পীবৃষ-নিঝ'র, 

নিরাশ্রয়-শিশু-অসীমশনির্ভর ; 
নমে। নমো নমঃ, জননি দেবি যম ! 

অচল মতি পদে মাগি রে! 

( "বাণী, 


অত ঘ্রোচ্ছন 
দেবে্জ্ঞনাথ সেন 
“এতদিনে মহাব্রত সাঙ্গ হল মোর 
রাখ বোন ফুল, তেল, গুঁজিকাটি তোর ; 
সময় বহিয়! যায়, কি হবে মান-সজ্জায় ? 
রুক্ষবেশে, রুক্ষকেশে ভেটিব তীহায়। 
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পরেছি সিন্দুর আমি, গৃহে এসেছেন স্বামী, 
মঙ্গলের বাকি তবে কি রহিল হায়? 

চল্‌ বোন রান্নাঘরে, আজি পরিপাটি করে" 
রাঁধি দুইজনে মিলি পাঁয়স ব্যঞন ; 

বিদেশ বিভূয়ে হায়, অনাভারে অনিদ্রার 
কত কষ্ট পাইয়াছে গরীৰ ব্রাহ্মণ 1৮-_ 

বাড়ী ফিরে এল পতি চিববিরহিণী সতী 


হাসিছে ঘধুরে কিবা গালভরা হাসি ! 
গেল গেল মোর নেত্র অশ্রুজলে ভাসি” । 


পড়ে গেল হুলস্থুল পাড়ার ভিতরে । 

করিবে শ্বশুর-ঘর বহু বহুদিন পর 
এসেছে, এসেছে কন্যা নিজ পিতৃঘরে। 

বনুক্ষণ মা'র কানে, থানিক পিতার কাছে, 
থোকারে পিঠেতে তুলি খানিক বাগানে ; 

খুকির ধরিয়া কর দেখে তার খেলাঘর, 
ছুটি কথা খানিক সইর কাণে কাঁণে 

ঝি-মারে বসায়ে দূরে সলিতা পাকায় ধীরে, 
কু কাটে ফলমূল মার কাছে বসে"; 

ছোট বৌ'র হাত হ'তে কাডি' লয়ে আচন্বিতে 
নিজে কু সাজে পান মনের হরষে । 

বহু বহুদ্দিন পরে কন্যা আসি পিতৃ-ঘরে 
মৃত্িমান হাসি যেন ছুটিয়! বেড়ায় 
হাষ রে আমার চক্ষু জলে ভেসে যায়! 


৪১১ 


কোৌটান্ন পিন্ুব্ন 
দেবেজ্্রলাথ সেন 
কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দুর | 
সেই আঙ্গুলের দাগ কৌটা মাঝে লেগে থাক্‌, 


অধরে লাগিয়ে থাক্‌ চুম্বন মধুর ; 
কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দুর? 


রডে"রঙে খেসাখেসি, রাগে-রাগে মেশামেশি, 
থাক্‌, থাক্‌, নিও না ও কৌটার সিন্দুর ! 
ও বাগ মিলায়ে যাবে, কৌটা বড় দুঃখ পাবে ! 


মিলন-মধুর হবে বিরহ-বিধুর ! 
কেন হা নিতে চাও কৌটার সিন্ুর? 


রেখে দে মতন ক'রে ;-দেখিস্‌ তখন 
দ্ুঃখিনীর হবে যবে অন্তিম শয়ন। 

অবাক হইয়ে যাবি, মনে কত ভয় পাবি, 
সিন্দুরের কৌট। খোলে আপনা আপনি ! 
তাম্থুলের বাট! খোলে আপনা আপনি ! 

অধরে তান্বল-রাগ, ললাটে সিন্দুর-দাগ, 
চলে বাবে উচ্চ কণ্ে গাহিয়ে রাগিণী, 
তুহাদেরি মাঝ দিষা বিধবা ভামিনী ! 

তোবা সব এয়ো মিলে, কৌটা খুলে নিস্‌ ঢেলে, 
ললাটে সিন্দুর-ফৌোট! দিস্‌ ভরপুর ; 
আহা এবে থাক্‌ পড়ে কৌটার সিন্দুর | 

( অশোকগুচ্ছ, ১৯০০ ) 
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ত্রাণীত্র ছুমে। 
০রবেজ্র নাথ ০সনন 


“দাও রাণি, চুমো দাঁ৩৮- ছাবাহু জড়ায়ে 
মার গলে বাণী গিয়া করিল চুম্বন ! 
উধার উৎসঙ্গে উঠি, উল্লাসে ঘুমায়ে 
পড়িল রে প্রজাপতি বিচিত্র-বরণ [ 
শুক্র-তারকার রশ্মি পড়িল ছড়ায়ে, 
হেরি যেন হিমাংশুর পার বদন ! 
কনক-চম্পক হেন পড়িল গড়ায়ে, 
ভূমি-চম্পকের শাখে ; মরি কি মিলন ! 
মবি মরি কি মিলন !-_-কত ভাগ্য-ফলে, 
ছুঃখী মোরা পাইয়াছি তোবে ওরে বাণি! 
ধন গেছে, স্থথ গেছে, আশা গেছে চসলে, 
তবু ফল-ফুলে ভর দাবদগ্ধ প্রানী ! 
আয় রাণি, বুকে আয়-_থাকুক্‌ কবিতা, 
চুমো খাই-_ভুলে যাই বিশ্বের বার্তা ! 
(অপূর্ব শিশুমক্রল, ১৯১২) 


খ্রোক্তান্রানু 
দেবেজ্দলাথ নে 


কহিলাম চুপি চুপি? “ধ্রুণ তোদের 
সকলি রহস্যময়! শিশু-বাজভ্তের 
ব্যবস্থা, আইন, বিধি অদ্ভূত সকলি ! 
কেন আকাশের পানে তাকাজে কেবলি 
করিস্‌ দয়াল? কেন পায়ের আন্গুল 
চুষিস্‌ অনন্তমনে ? হাক রে বাতুল 1” 


১১৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত! সংকলন 


কে যেন উত্তর দিল নীরব ভাষায়__ 
“স্বর্গ-অমৃতের স্বাদ ভোল। কভু যায়? 
এখনও যায় নাই আলোকের নেশ! ; 
এখনও ঘোচে নাই আধার-কুয়াশা ; 
এখনও চুষি-কাটি আর ঝুন্ঝুনি 
সাধেনি তাদের কাজ-_ এখনও শুনি, 
শিয়রেতে দেবশিশু বাজায় নৃপুর, 
নারদের বাঁণ। বাজে মধুর মধুর ! 
তাই শুনে গদ গর আহলাদে ভাসিয়া 
করি গে! দেয়াল; তাই থাকিয়৷ থাকিয়া, 
নীরবে চুম্বন করি আপন চরণ, 
যখনি সে সুখস্থৃতি হয় গো স্মরণ ! 
উর্বশী অমুত-বাটি আনন্দে ধরিত ! 
ইন্দ্রাণী সে এধারাশি পিয়াইয়া দিত [৮ 

( অপূর্ব শিশুম্জল, ১৯১২ ) 


চোক়্াত 
দেবেন্দ্রনাথ দেন 


মহা আস্ফালন করি, গৃহে ববে আইল ডাকাত, 

কপাট খুলিয়। দিম্ু,__দিম্ু তারে ধনরত্বরাশি 

যত ছিল, কিন্তু সে গো হাসি হাসি, আসি অকম্মাৎ, 
বুকে উঠি, ছুটি বাহু প্রসারিয়া,_গলে দিল ফাশি ! 

তার কাছে ত্রস্ত হয় পরিজন, যত দাস দাসী! 

বগি যেন দেশে এল 1 “দস্থ্যরাজ” শিবাজী সাক্ষাৎ ! 
ওরে দন্যু! আর কেন? ক্ষমা কর, যোড় করি হাত,_- 
হৃদয়-ভাগ্তার খালি ! সব তুমি লুটিয়াছ আসি! 
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ওরে শিশু! নাহি তোর ঢাল, খাড়া, শাণিত কূপাণ ; 
কিন্ত তোর দস্তহীন ছু-অধরে ওই চারু হাসি, 
কাডিয়া লয়েছে মোর ভালবাসা-স্সেহরত্বরাশি ! 
তোর ভাতে কি হুর্দশ।! আমি এবে ভিখারী-সমান ! 
কেবা শোনে কার কথা ! দস্থ্য মোর কেশরাশি ধরি, 
হাসিতেছে খল্খল্‌-_চারিধারে মুক্তা পডে ঝরি [ 
( অপুর্ব শিশুমর্গল, ১৯১২) 


থোক্কাবানু 
দেবেক্রঞলনাথ (সেন 


মোর ক জডাইস্বা, শিশু কহে “সবারি কবিতা 
হয়ে গেল !- মোর কই? মোর প্রতি নাহি ভালবাসা ?” 
খোকার সে কাদে কাদে! মুখখানি, আধো আধো ভাষা 
নিরখি, হইল মোর চিত্ত-রাধ। ছুঃখিতা, লজ্জিতা ! 
কহিলাম মনে মনে “খোকাবাবুঃ ভ্রাতা, ভগ্রী, পিতা, 
সবারি তুলনা আছে ! হৃগ্রিছাড়া ! কোথা তোর বাসা? 
চন্দ্র হারে, তারা হরে তোর কাছে 1-_একি রে তামাসা ! 
লাজে তাই অধোমুখী আমারো এ বাসন্তী কবিতা ।” 
শাদ1 কুন্দ নিরানন্দ হেরি তোর অতি শুভ্র হাসি; 
লাল পদ্ম লাজ পায়, হেরি তোর টুক-টুকে মুখ ! 
কেমনে কবিতা লিখি? ষাছু ! তুই আনন্দের রাশি ! 
তোরে হেরি আশা, প্রেম, প্রীতি, কহে, ভরি গেল বুক ! 
অপূর্ব বাৎসল্য-ভাব চিতে জাগে !- বুঝি এত কালে," 
পাব আমি নীলকাস্ত-মণি-ধনে, ননীচোরা লালে । 

€ অপুর্ব শিশুমঙগল, ১৯১২ ) 


শ্পিম্পিব্রক্ুমান্র 
তদবেজ্রনাথ সেন 
-১ 


আয় যাছু শিশিরকুমার ; 
আয় আয়, এ বুকে আমার ? 
হেবি তোর মুখ-ইন্দু 
উলিছে স্থধা-সিন্কু,-. 
কল্োল-হিল্লোলনঘ প্রীতি-পারাবার ৷ 
ওরে মোর অতুল, অতুল, 
নব বসস্তের নব ফুল, 
ব্রক্তপদ্চ, গোলাপ গরবী, 
গন্ধরাজ, টগর, করবী, 
ইহাদের সাথে আজি করিব না ও সুখের তুল ! 
স্থগভীর অবণ্য-অট বী-_ 
দশ্ষিণ-কাননে এক হেরেছিজু জ্যাতির্ময় ফুল, 
মহিমার ছবি ! 
বন আলে। করি ফুল হেসেছিল, অজানা, অচেনা, 
রূপ তার ফাটি পড়ে, 
অঙ্গে অঙ্গে ছ্যৃতি ঝরে ! 
চন্দ্রকাস্তমণি-দেহে ঝরে যথা চাদের জোছন' । 
বিভোর বিভোর ফুল নিজ গরিমায় £ 
নামের কলক্ক-চিহ্ু নাহি ভার গায় ! 
ওরে যাদু, তুই সেই ফুল, 


অতুল, অতুল ! 


সপ 
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ষ্ঠ 


ওরে মোর মনচোর, 
সরল হাসিতে তোর, 
ধূর। পড়িয়াছে মরি, 
আ।দ-রহস্যের কার! ! 
বড়ই লাগেবে ভাল, 
তোর ফুটফুটে আলো, 
পলায়েছে 
সংশয়ের, সন্দেহের আব ছায়া ! 
উধার আলোক 
উছলিছে মুখে তোর” 
দেখা যায় ভুলোক, দ্যলোক ! 


শ্ও 


রে শ্চ্ছ সরসী ! 
বিশ্বিত বদনে তোর, 
নীহারিকা, পূণিমার শশী ! 
একি স্থির শীর ! 
পরিফ্ষার, পরিস্ফুট ! দেখা যায্স অপ্তর, বাহির | 


৪ 


চিভসরে, নিদাঘে নিঝুম, 

আমার এ প্রাণবৃস্তে ছিল আহা কুমুদ কুহ্থম 

তোর ও মোহন স্পশে, 

জাগিয়! উঠিছে হবে, 

আমার এ যাযমিনী-কুহুম 
বুঝিয়াছি, মর্ভধামে, দেবতার করুণার নীর, 
শিশুর পরশস্থধা | সপ্তীবনী নিশির নিশির [ 

( অপূর্ব শিশুনঙগল, ১৯১২ । 


স্পিন ভ্লযণ্পাল 
0দতেবিজ্দ্রাথা তন্দ 


৯ 


লোকে বলে অতুলনা কালিদাসী উপমা 
নিক্ভিতে ওজন কস্বে, 
দেখ দেখি ভাল কণরে, 

€বাবঝা যাক কার কত ভপমাব গর্রিমা [ 
বলিভারি, বলিহাকি, 
মার পালা হ”্ল ভাবি, 

খব-গব হযে গেল সর্ব-কবি-মভিমা 1 


স্ 


৮ 


“ওই €দখ প্রজাপতি বসে আছে কুক্মে-_ 
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া, 
আত্মহারা, দিশেহারা, 
5ক্ক্ু বুজ্জে, ককব্রবীর মুখ চুমে নিঝুমে ! 
কারো ঠান্রিও, কালো ঠা্রিও, 
ইহার তুলনা নাই ॥ 
০ক পারে €দখাতে এর উপমা নিখিল তুমে ?” 


০) 

২৪ তুলনা মোব কাছে তুল না হে তুল না! 

সৌন্দধ-প্রশ্থধ লাগি 

আমি চো সব্ন্যত্যাগী 
বিবালগী-ইববাগী-সাথে কোকো না রে ছলনা £ 

বেখে ভব বর্গ ছল, 

ছুই চক্ষে দিস্সে জল», 
শুদছু-অভ্তংপ্ুনে গিয়ে দেখে এস ক্ষমা [ 
শুক্রুততাকা ্রোড়ে লক্ে বসে আছে চজ্মা । 


তৃতীয় খণ্ড £ গাহস্থ্জীবন-কবিতা ৪১৯ 


৪ 
চুপ! চুপ ! চুপে এসে, এখানে থাক ব'লে 
জননী-উৎসঙ্গে শিশু ছুপ্ধ খায় নীরবে ; 
গৃহখানি গেছে ভরি পারিজাত-সৌরন্ডে ! 
অন্থপম, অপব্ধপ ! দেখিছ না? চুপ! চুপ! 
দেখিছেন দেব সব এই দৃশ্য নীরবে ॥ 
এক স্তন হস্তে ধরি, অন্য স্তন মুখে পুরি, 
চক্ষু বুজি !__ভূঙ্গ যেন কমলের আসবে ! 
সল্প বুক !__রাজা যেন টবভবের গরবে ! 
আত্মহারা ! প্রজাপতি যেন পুষ্প -গরুভে ! 
তুমিও গে! চুপে এসে, এইখানে থাক বসে 
একটি প্রহর ধরি দৃশ্য দেখ নীরবে 
ভাতিছে স্বর্গের আলো ওই দেখ পরবে ! 
৫ 

লোকে বলে অতুলন1 কালিদাসী উপমা-_ 

নিক্তিতে ওজন কঃবে, 

দেখ দেখি ভাল ক'রে 
বোঝা যাক কার কত উপমার গরিম। ! 

বলিহারি, বলিহারি, 

মোর পাল্ল। হ*ল ভারি, 
খর্ব-গর্ব হয়ে গেল সর্ব-কবি-মহিমা ! 

( 'অপূর্ব শিশুমঙগল, ১৯১২ ) 


ভেয়ে ভয়ে 
শিরীজ্রমোহিনী দাসী 
ভয়ে ভয়ে কেন, বাছা, যাস্‌ ফিরে ফিরে ? 
কচি কচি ঠোঁট ছুটি কেন কাপে ধীরে ? 
বিষাদ-গীর মুখ, 
দেখে কি কীপিছে বুক ? 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিত। মংকলন 


ঢল ঢল আখি-যুগ ছল ছল নীরে ! 
আসিতে সাহস নাই, 
ছুয়ারে দাড়ায়ে চাই» 

ডাকিলেই আস ধাই, আজ কেন চেয়ে রে! 


আমার ন্েহের লত।, 
তুমি কি বুঝেছ ব্যথা ! 
কাপিছে অধর-পাতা, অভিমানী মেয়ে রে ! 
মুচেছি, মা, আখি-জলে ? 
ভয় কি, মা, আয় কোলে ! 
ডাকি দেখ. “মা” “মা” বলে, আয় বুকে, রাণি রে! 
_আয় বুকে অবশিষ্ট স্থখ-হাঁসিখানি রে ! 
( অশ্রুকণা, ১৮৮৭ ] 


নর) 
গিরীন্রমোহিনী দাসী 


কোথা হতে এলি তুই, ওরে ওরে ওরে চোর, 
সর্বস্ব লইলি হরি যাহা কিছু ছিল মোর। 
কোলের উপরে বসে" 
হৃদয় লইলি চুষে? 
বুকেতে কাটিরা সিধ, এমনি সাহস তোর; 
কোথা হ'তে এলি রে ছু'দে রে ক্ষুদে সিধেল চোর। 
কিছু থুতে সাধ নাই, 
সকলি তৃহার চাই, 
মুখের তাদ্ুলটুকু, 
সিখির সিন্দুরটুকু, 
গলার হাসুলি হার--বাহুর কনক ডোর ;-- 
চাই আকাশের টাদ কপালের টিপ. তোর । 


তৃতীক্ন খণ্ড 2 গারস্থ্যজীবন-কবিতা ৪২১ 


হায়রে সিধেল চোর, 
আরো নিতে বাকি তোর ! 
নয়নের নিদ্রা নিলি, উদরের ক্ষুধা, 
তৃষা পানীয় নিলি, নিলি ব্হ-ক্ষুধ। 1 
নিলি যৌবনের চারু 
কাস্তি মনোহর ২ 
মরমে কাটিয়া সিধ 
নিলি সর্ভভবর ।-- 
কোথ। হ'তে এলি তুই রে ক্ষুদে তক্গব। 


নেই ভয় নেই শ্রান্তি, 
অকস্সান-কুস্ম-কাস্তি, 
শভি গুডি হামাগুড়ি এ ঘর ও ঘর 1 
বন্কিম "অধরঞ্নুটে 
দুধে দাত ছুটি ফুটে ;-- 
পলকে পলকে ছুটে হাসির লহর ! 
ভূত ভবিযাৎ নিলি” 
নিলি বর্তমান ; 
হরিিলি সমগ্র ধব। 
জগতের প্রাণ; 


আপন হারায়ে শেষে হাসি-ভাবে ভোর” 
কোথা হস্তে এলি তুই ওরে ক্ষুদে চোর । 
এই কান্না এই হাসি, 
রোদ বুদ্তি পাশাপাশি 3 
গলায় তুলিয়। দিয়া কচি বাহ-০ডার, 
সবস্ব লইলি হরি ক্ষুদে ছুদে চোর ! 
( শিখা, ১৮৯৬) 


গ্রামত-ছবি 
শিকীজ্্রমোহিনী দাসী 


মাটিতে নিকানো ঘর, দাওয়া-গুলি মনোহর, 
সমুখেতে মাটির উঠান ! 

খশ্ড়ো-চাল-খাঁনি ছাট, লতিয্? করলা-ল! 
মাচ বেয়ে করেছে ডখান 

পিজারায় বক্স বাধা, “বউ-কথা, কহে কথা, 
বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে ; 

মঞ্চে তুলসীর চারা, গৃহে শিল্প কডি-ঝার, 
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে । 

কাণে হুল, হুল্-হল্‌, গাছ-ভব। পাক1 কুল্‌, 
ধীরে ধী্ে পাড়ে ছুটি বোনে ! 

ছোট হাতে জোর করে, শাখাটি নোয়াষে ধরে, 
কাটা ফুটে হাত লয় টেনে । 

পুকুরে নির্ল জল, ঘেরা কলমীর দল, 
হাস ছুটি করে সম্ভরণ ; 
পুকুরের পাডে বাশ-বন | 

শূন্য জন-কোলাহল, কিচিমিচি পাখী-দল, 
সাই সাই বাস্ধুর স্বনন, 
রোদ-টুকু ০সানার বরণ) 

লুটায় চুলের গোছা, বাল! ছুটি হাতে গৌঁজা, 
এক(কিনী আপনার মনে 
ধান নাড়ে বসিয়। প্রাণে । 


শ'স্ত, স্তব্ধ ছিগ্রহবে গ্রাম্য মাঠে গোকু চরে ২ 
তরুশ্তলে ব্রাখাল শয়ান ; 
সরু মেঠো রাস্তা দিয়ে পণ্ধিক চলেছে গেয়ে, 


মনে পড়ে সেই মিঠে তান । 


তৃতীয় খণ্ড : গাহ্‌স্থ্যজীবন-কবিতা৷ ৪২৩ 


আজি এই দ্বিপ্রহবে, বাল্য-স্বৃতি মনে পড়ে__ 
মনে পড়ে ঘুখুর সে গান । 
সুধাময়ি জন্মভূমি, তেমতি আছ কি তুমি, 


শাস্তি-মাখা, ক্িপ্ধ, শ্যাম প্রাণ ! 
( অশ্রকণাও ১৮৮৭ ) 


গাহস্থ্য দিত 
গিরীকজ্মমোহিনী দাসী 

ফুটফুটে জোছনায়, ধবধবে আঙ্গিনার, 
একখানি মাছুর পাতিয়ে, 

ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে, জননী শুইয়া আছে, 
গুহকাজে অবসর পেয়ে । 

সাদ সাদা মুখ তুলি+, জুঁই, শেফালিকাগুলি, 
উঠানের চৌদিকে ফুটিসে ॥ 

প্রাচীরেতে স্থশোভিতা রাধিকা, ঝুবুকালতা, 
ছুলিতেছে চন্দ্র-করে নেয়ে । 

মুহ ঝুরু ঝুরু বায় বসন কাপায়ে যায়ঃ 
ঝ"রে পড়ে কামিনীর ফুল; 

প্রশান্ত মুখের পরে কালো কেশ উড়ে পড়ে, 
অলসেতে আখি ঢুলু ঢুল্‌! 

মু মু ধীর হাতে, আঘাতি শিশুর মাথে, 
গায় ঘুম-পাড়ানিয়। গান । 

মোহিয়৷ সুশ্বর ভাষে, আকুল কি ফুলবাসে, 
পিঞ্করে ধরেছে পাখী পিউ পিউ তান ! 

শিয়রেতে জেগে শশী, যেন সে সৌন্দর্যরাশি, 
নেহারিছে মগ্ন হ'য়ে ভাবে । 


৪২৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


£ 


ছেলে ডাকে “আয় চাদ” মা বলিছে আয় টাদ” 
কি করিবে চাদ মনে ভাবে ! 
মা নাই ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার, 
ঘত কিছু সব তার মিছে ! 
চাদে চাদে ভাসা-হাসি, টাদে চাদে মেশামেশি, 
ত্বর্গে মর্তভে গ্রতেদ কি আছে। 
( অশ্রকণ।, ১৮৮৭) 


ভিথান্রিণী মেয়ে 
মানকুমারী বস্তু 


১ 


দিনমান যায় বায় প্রায়, 
গেল রোদ গাছের আগায় : 
কে ও গায় পথে বসি” এমন সময় ?-- 
না না না, আমারি ভূল, গান ও তো নয় 
পরাণে কত কি ব্যথা পেয়ে, 
কাদে এক ভিখারিণী মেয়ে 


৮ 


কত দুখে আহা রে! নাজানি, 
শুকায়েছে সোণা মুখখানি ! 
ছেঁড়া বাস জুড়ে তেড়ে ঢাকিয়াছে কায়, 
কত দিন তেল বুঝি পড়েনি মাথায় ! 
অই শুন! বড় বেদনায় 
নিজে কেদে পরেরে কাদায়! 


তৃতীয় খণ্ড : গাহস্থ্যজীবন-কবিতা ৪ ২৫. 
চপ) 


“এ জগতে কেউ মোর নাই 
আমি আজি ভিখাবিণী তাই ২ 
ছুযারে দুয়ারে ডাকি “ভিক্ষা দাও” ব'লে, 
ঘর নাই, রে'তে তাই থাকি তরুতলে : 
কিছু নাই আমার সম্বল, 
সবে ধন নয়নের অল ! 
রি 
€ছলে মেষে পথ বেষে যায়, 
অভ্ডাগিনী নীরবে তাকাঁষ ; 
“পচে বাগ করে” ভেবে কথা বলি নাই, 
তাৰ! কেউ নহে মোর বোন কিংবা ভাই . 
তাই তারা আমারে ডাকে না, 
মোর পানে চেসেও দেখে না! 
৫ 
এ জগতে কে আছে আমার, 
আমার বলিবে “মসাপনার” ; 
আপনা আপনি কাদি কেউ ল্াাহ শুনে, 
আমারে জগতে কি গো! কেউ নাহি চিনে ? 
এ দেশে তো! এত আছে লেক, 
মোর তবে কেবা করে শোক ? 
৯৬০ 
হায় বিধি! আমার কপালে, 
মরণ আছে কি কোনো কালে ? 
বাবা গেছে, দাদ গেছে, মাও গেছে চলে, 
একা আমি পণড়ে আছি, এত সব” বলে, 
ভ্ঞাগ্যবান্‌ তাঁডাতাড়ি মরে, 
অভাগারে যমে ভয় করে । 


৪২৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


৭ 


তিনদিন ভাত নাই পেটে, 
চলিতে পারিনে পথ হেঁটে ; 
আকাশে উঠিছে মেঘ উড়িছে পরাণ, 
যদ্দি আসে ঝড় জল কোথা পাব স্থান ? 
এইমাত্র ভিক্ষা দাও হরি ! 
আজ যেন একেবারে মরি ! 
৮ 
দারুণ দুঃখের জালা সয়ে, 
বেঁচে আছি আধ্মরা হদে ; 
এখন বাসনা শুধু, জনম-মতন-_ 
মরণের কোল পাই করিতে শয়ন; 
এ জগতে কেউ যার নাই, 
মরণ! তুমিই তার ভাই !” 
৪ 
কচি মুখে এ বিষাদ-গান, 
সুনে কা"র কাদে না পরাণ? 
আয় তোরা ভাই বোন, সবে মিলে যাই, 
দুখিনীর আখি-জল যতনে মুছাই । 
আমাদের মানুষের প্রাণ, 
কেন হবে নিরেট পাষাণ? 
্ 
চল্‌! তোরা ওর হাত ধ'রে, 
ডেকে আনি আমাদের ঘরে ; 
এ জগতে কেউ ওর আপনার নাই, 
কেউ হব বোন মোরা কেউ হ'ব ভাই; 
তা হ'লে ও বেদনা ভূলিবে, 


তা হ'লে বা পুলকে হাসিবে ! 
( কাবাকুস্থ্মাঞ্জলি, ১৮৯৩ ) 


আন্তা্থি 


মানকুনমানী বস্তু 
কোন সন্যোজাত শিশুর ম্বতা-উপলক্ষে জিখিত ) 
৯ 


তুমি আনিবে তা” করিস শ্রবন, 

দেখায়েছে আশ হুগের স্পন , 

তেব্িিব একটী অমৃন্য রতন, 
€খেলিতে পাইব একটী লাখ , 

তোমারে আনিতে আগু বাডাইব, 

'আদক্ের ধন আদরে আনিব, 
স্ুমঙ্গল শাখ হ্ুখে বাজাইব, 
ঘরে জ্বালাই ব মঙ্দল-বাতি | 

ক 

জড়ায়ে ধরিয়া! জননী উবার, 

শিশু ববি রাড কিরণ ছভাদ্, 

তাদের ভাকিক্সা এনেছি হেখাকস, 
দেখাতে ত্তোন্াানে লোহাগ-ভন্ে ও 

তুমিই আসিবে, তুমিই হাসিবে, 

এ আনন্বখামে আনন্দ বাড়িবে, 

রাড পা ছুখানি যেখানে বাখিবে, 
কুক্ছম ফুটিবে কুক্ম পরে । 

০ 

কিন্ত, হা! কলিত সে ক্খ-কামষলা 

মনেই বহিল- কাজে তা” হস্ল না 

ভেডে দ্বিল ঘুম-_নিঠব চেতনা ! 
দেখিলাম, তুমি যেতেছ দরে : 
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সেই রবি পুন পশ্চিমে হেলিল, 
উষার সে আলে আধারে মিলিল, 
বীণ! বাশী সব বেস্থরা বাজিল, 

হায়! তৃমি গেলে অজান! পুরে 


৪ 


একদ্িন_-মরি ! তাও দাডালে না, 
কেন এসেছিলে বলিয়! গেলে না, 
ফুটিতে আসিয়া ফুটিতে পেলে না. 
গোলাপ-মুকুল পড়িলে ঝরি ! 
দিতীয়ার সেই শিশু-শশি-স্ম, 
একবিন্দুখানি--তবু নিরূপম | 
নিদয় নিঠর কাল নিরমম 
দেখিতে দিল না নয়ন ভৰি ! 


৫ 


মা'র বুকে তরা অমৃতের সিন্ধু, 

পেলে না"ক স্বাদ তাৰ একবিন্দু, 

দেখিতে পেলে না রবি, তারা, ঈন্দু, 
আশীষ আদর কলি ফেলে, 

আতপ-তাপিত ফুল-কলি হেন 

ফুটিতে ফুটিতে শুকাইলে যেন, 

তোমা লাগি চোখে জল আসে কেন? 

তৃমি হো! “অতিথি” চলিয়া গেলে ! 


( কনকাগ্ডলি, -৮৯৬) 


তআভিতথন। 
আনকুনমাকী বত 
€ কান ও সন্যোজাত শিশুব প্রত্তি ) 


পণ ভুলে এ মব-জগতে 

এঞনিন যদি যাছু ! আয আয! 
হদয়ের তসাহাগ-মম তা, 

দিব তোরে সহজ্র ধারার । 
শ্বরগেক এক বিন্দু সুধা, 

কিনবের “মাতিন৮”র আন 
পন্পশনলে কুখে ভেলে যাজু 

আমাদেক মানব পরান । 
চিরদ্দিন অতৃঞ্ হিয়া 

ধরা বুঝি ছিল তার তবে, 
সলাধ-আশ পর্থ ছে ছিলি 

ততেব্রি লাশ অতৃগ্প অস্ত 
ফুলো ফুলে ভঠিত কি ভেসে 

অই কচি তদেহেল তজ্যাচ্ছলা ? 


ম্লক্ষায় পড্িত কি এসে 
ত্তোরির পান্ধ অআঙর-বাসনা ? 


অগাতেব্ ভালবাসারাশ্ণ 

পাখিতে কি নাতি ছিল ঠাই ? 
আবমাদেকব মাটির ধরা, 

যাছুমণি ! তুরমে এলে তাই £ 
আমাদের বিষাক্ত নিশ্বাস, 

বুকে বুকে লুকানে? গরল, 
পক্রাণেও পাপের কালিমা ; 

€তাজে যাতে £: কোথা থোব বল্‌? 


শ্বাস 
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তবু যদি__দয়াময় বিধি-__ 

দেছে তোরে এ মর ধরায়, 
দুর হোক্‌ বেদন। যাতনা, 

অয়ি যাদু! বুকে আয় আয়! 
উষার নবীন আলো-কণ। 

চাদের প্রথম হাসি-রেখা, 
থাক্‌ সুখে থাক্‌ চিরদিন 

শুঁভ হোক বিধ(তার লেখা। 
তোর অই ক্ষুপ্র হিয়াতলে 

থাকে যেন মহত জীবন, 
তোমারে করুন জগদীশ, 

মরতের উজ্জ্বল রতন । 
এই যোর প্রাণের আশীষ, 

এই মোর প্রীতি-উপহার, 
ধর মোর শুভ “অভ্যর্থনা, 

আমি কি কোথায় পাব আর? 

( কাব্যকু্থমাগুলি, ১৮৯৩ ) 


দুণ্সুণ্‌ 


মানকুমারী বস্তু 
সে যে বুল্বুল্‌_ 
কি বা দিব পরিচয়, 
কোকিল পাপিয়া নয় 
তার গানে ক্ষিপ্ত নহে প্রাচ্য কবিকুল। 
সে যে অতি ক্ষুত্র পাখী, 
উষার অমিয় মাখি 
এসেছে হেমন্ত দিনে হঃয়ে অনুকুল? 
আমার আধার ঘরে রাঙা বুল্বুল। 
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চ 


০সে ০ বুল্বুল্‌ 
মন্দার তরুর শিরে, 


সোনার বি্হ্ঙ্গ কিরে 
গাহিয়া নন্দন বনে সঙ্গীত অযূল ; 
তাজের একটি সাথী 
( আধারে জ্বালাতে বাতি ) 
এসেছে মানব-পুরে আনন্দ-আ কুল ! 
তাই মোর ভাঙ্গা ঘবে বাড়া বুল্বুল্‌। 


৮৬ 


০ হে বুল্বুল্‌-__ 
এতদিন বস্ুম্ধরা, 


ছিল শত ছুঃখভরা, 
প্রকৃতি-দেবতা ছিল বিষাদ-ব্যাকুল ; 
কি যেন কি ছিল দৃশ্য*__ 
অপূর্ণ, বিষণ বিশ্ব 
ঘাহ1 বিন। ছিল সবে হযে ক্ষোভাকুল, 
সেইটুকু যেন এই রাডা বুল্বুল্‌ 


০ 


সে যে বুল্বুল্‌__ 
তাই তার মুখ চেয়ে, 
পাখী উঠে গান গেয়ে 
আকাশে চাদিষা হাসে বাগানে পারুল ! 
সে যবে ভল্লাস ভবে, 
মধুর ঝঙ্কার করে, 
বসন্ত ছুটিয়া আসে হইয়া আকুল । 
বিধির আশব যেন ক্ষুদে বুল্বুল্‌ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিত| সংকলন 


৫ 
সে ষে বুল্বুল্‌-_ 
অনাহৃত অমানিত, 
তাহাতে, “অপরিচিত 1” 
তবে সে লইল লুটি হৃদয় আমুল ; 
বিশ্বের সোহাগ নিতে 
সে এসেছে অবনীতে, 
কোথাও দেখিনা “চোর” তার সমতৃল, 
কোথাকার যাছুকর, ক্ষুদে বুল্বুল্‌! 
৬০ 
সে যে বুল্বুল্‌-__ 
শত বরষের পরে, 
টেনে নিয়ে খেলাঘরে, 
আমারে খেলায় খেলা দিয় শতভূল 
তারি জয় মোর হারি 
তবু পলাইতে নারি, 
তবু হয়ে আছি তারি “খেলার পুতুল” 
আমারে মজালে সেই ক্ষুদে বুল্বুল্‌ ! 
৭ 
সে ষে বুল্বুল্‌-_ 
যা কিছু আমার ছিল, 
সবি সে কাড়িয়া নিল, 
তবু মিটে না তার কামনা বহুল, 
নিল নিদ্রা, নিল স্মৃতি, 
নিল 0স কবিত! গীতি, 
নিতি লয় লক্ষ চুমা, ছিড়ে লয় চুল; 
দারুণ দুরস্তপনা, 
শুনে না করিলে মান, 
বোঝে না সে রীতিনীতি মানে না নে “রুল্‌।” 


সস 
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(আমি) “ভীরু কাপুরুষ” মত, 
পরিহার মাগি যত, 
তত সে করিতে চাহে সংগ্রাম তুমুল, 
আমারে মজা”লে সেই ক্ষুদে বুল্বুল্‌ । 
এ 
সে যে বুলবুল্‌-_- 
তার সে হাসির ঘাস 


চপলা চম্কি” যা 
সরুমে ঝরিয়। পড়ে গোলাপ-মুকুণ 


সেই হাসি মুখে মাখি 
খুলি নীলপদ্ম আখি 

চেয়ে থাকে মুখপানে দিঠি ঢুলঢ়ুল, 
এস চাহনি দেখি হায়, 
কোথা! দিয়া দিন যায়, 


রাখিতে হিসাব হয় অ'গাগো্ডা ভুল? 
শুধু তারি শোতে হিঘা। 
দিযে আহি ভাসাভন্বা, 

কে পারিবে এ তুধশানে হ'তে প্রতিকুল £ 


আর কি বলিব বেশী, 
ছল্মবেশে দেবদেশী 
আমার ব্রহ্মাণ্ড বুঝি ক'রে দিল ভূল, 
ভবসিন্ধু দিতে পাড়ি 
মানিলাম পুনঃ হারি 
আসিলাম খেলাঘরে সাজিয়৷ পুতুল, 


বিধির আশীষ সম রাঙা বুল্বুল্‌। 
( বিভূতি, ১৯২৪) 


চাহিবে না ফিন্ত্রে ? 


কামিনী রায় 

পথে দেখে, ঘ্বণাভরে, কত কেহ গেল সরে? 
উপহাস করি কেহ যায় পায়ে ঠেলে । 

কেহ বা নিকটে আসি, বরষি গঞ্জনারাশি 
ব্যথিতেরে ব্যথ। দিয়া যায় শেষে ফেলে? । 

পতিত মানব তরে নাহি কি গো এ সংসারে 
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রধার, 

পথে পড়ে অসহায়, পদে তারে দলে" যায 
দুথানি স্েহের কর নাহি বাডাবার ? 

সত্য, দোষে আপনার চরণ গ্রা।লত তার: 
ভাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে ? 

তাই তার আর্তরবে সকলে বধির হবে, 
যে যাহার চলে যাবে--চাহিবে না ফিরে? 

ৰত্তিকা লইয়া হাতে, চলেছিল এক সাথে, 
পথে নিবে গেল আলো, পড়িয়াছে তাই ; 

তোমরা কি দয়া করে' তুলিবে না হাত ধরে, 
অর্থদণ্ড তার লাগি থামিবে না, ভাই? 

তোমাদের বাতি দিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়! দিয়া, 
তোমাদেরি হাত ধরি? হোক্‌ অগ্রসর ; 

পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি যাও তারে, 


আধার রজনী তার রবে নিরম্তর | 
( আলো ও ছায়া, ১৮৮৯ ) 


ডেক্কে আন্‌ 
কামিনী ব্রাস়্ 


পথ ভূলে গিম়্াছিল, আবাব্ন এসেছে ফিরে, 
দাড়ায়ে রয়েছে দুরে, লাজে ভয়ে নত শিরে ; 
সম্মুখে চলে না পদ, তুলিতে পারে না আপি, 
কাছে গিয়ে, হাত ধরে, ওরে তারে আন্‌ ডাকি । 


ফিরাস্নে মুখ আজ নীরব ধিকার করি, 

আজি আন্‌ মেহ-স্ধা লোচন বচন ভরি । 
অতীতে বরষি স্বণা কিবা আর হবে ফল ? 
আধার ভবিষ্য ভাবি, হাত ধরে লে চল্‌। 


মেহের অন্ডাবে পাছে এই লজ্জানত প্রাণ, 
সঙ্কোচ হারায়ে ফেলে- আন্‌ ওরে ডেকে আন্‌ । 
আসিয়াছে ধর! দিতে, শত নেহ-বাহ-পাশে 
বেধে ফেল্‌; আজ গেলে আর যদি না-ই আনে । 


দিনেকের অবহেলা, দিনেকের দ্বণাক্রোধ, 
একটি জীবন তেরা ভারাবি জীবন-শোধ | 
তোরা কি জীবন দিবি ? উপেক্ষা থে বিষবাণ, 
ছুঃখ-ভরা ক্ষমা লয়ে, আন্‌, ওরে ডেকে আন্‌ । 
( আলো ও ছায়া, ১৮৮৯) 


প্রস্বাতি্র পৃবর্াগ 
নিত্যকৃষ্ বস্তু 
কে জানে কাহার লাগি ব্যাকুল বাসনা-রাশি 
কার আশে রয়েছি বাঁচিয়া ! 
নীরব মায়ের কোলে সখের €শশব-হাঁসি 
কেব। সেই হাসিবে আসিয়া ? 


৪৬৩৩৬ 
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স্ 
কেমন শিরীব-সম কোমল মু'খানি তার ! 
কেমন সে নয়ন-কমল ! 
আগাগুলি বাকা-বাকা চিকণ কেশের ভার 
ওষ ছুটি রক্তিম-তরল ! 
৮৬ 
কেমন লাবণ্য-ঘেরা ননীর শরীরখাঁনি,__ 
লতাটি আবুত জোছনায় ; 
কেমন নে অর্থভবু। অস্ফুট অমিয়-বাণী, 
বাণী-বীণ। বচনের প্রায়! 
৪ 
গোধুলির ন্গিপ্ধকোলে সে কি গো উঠিবে তারা, 
সন্ধ্যা তাই বয়েছে চাহিয়া! ? 
না__না ! সে যে প্রভাতের অরুণ-কিরণ-ধারা, 
নিশি তাই উঠেছে জাগিয়া । 
বুঝি সে বিহগ-সম গাহিবে বসিবে ডালে , 
তরু তাই সেজেছে মধুর ! 
তাই বুঝি মধু খত কচি কিশলয়জালে 
উপবন রচেছে প্রচুর ! 
ত্৬ 
বুঝি সে ফুলের মত ফুটিবে বিজন বাসে 
পৌবরভেতে ভকিয়া কানন্‌ 3 
চুমো খেয়ে, গান গেয়ে দোলন দিবার আশে 
আসে তাই মলয়-পবন । 
৭ 
নানা! সে নন্দন-বায়ু* বসম্ত-রাঁগিণী তুলি 
মেঘ-পথে আসিবে ভাসিক্সা! ; 
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সরল তেহের ছলে ধন্দার-মুকুলগুলি 

মার বুকে দিবে বিকশিয়া ! 

সে 

উষার আলোকে ভার নিশার তমস নাশি 

এ জীবন যেতেছে বহিয়া ১ 
কে জানে কাহার লাগি ব্যাকুল বাস্নারাশি, 

কার আশে বয়েছি বাচিয়া ! 

( "পাহিত্য”, ১৮৯৬ ) 


অবোধ ব্যথ। 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 


সাত বৎসরের ছেলে, এতক্ষণে তার 

শত ক্ষুদ্র অত্যাচার সহা তত ভার । 
আজি শুন্যে সকরুণ আখি তারা তুলি 

সে রয়েছে কোণে গিয়ে খেলা-ধুলো ভুলি ; 
হেরি” সকৌতক স্সেহ জাগিল অন্তরে ; 
ছোট ছুটি হাতে ধরে স্ধিন আদরে--_ 
কি হয়েছে ভোর ?-_-গুমরি, গুমরি, পবে, 
কম্পমান ওষটট্রকু জ্রানীল কাতরে-- 

তার বোন্__মাসীমারও ঘমেযে বটে সে; 
এক্লাঁটি ফেলে কিনা চলে গেল দেশে ! 
শুনিনূ, উঠিল যেন কীদিয়া বাতাসে 
শিশুর অবোধ ব্যথা ভদাস আকাশে ; 
ভাঁবিন্, সে কোন্‌ দূরে আরেকটি হিয়া 
এমনি বেদনাভরে পড়িছে হুইয়া ! 


( গীত্তিকা, ১৯১৩) 


সেকাল আমর একগাভ 
প্রমণ্থনাথ রাক্সভৌধুরী 

অন্তঃপুরে দিদিমার শুভ সিংহাসন 
কে নিল কাড়িয়া কবে ! আছে কি এখন £ 
মাছুর বিছায়ে শত অঙ্গনে অঙ্গনে 
দিদিমা আছেন বসি সহাম্য আননে ; 
সন্ধ্যাবেল৷ ঘিরে তাবে বালিকাবালক 
রূপকথা শুনিতেছে আখি অপলক ; 
চলিতেছে কৌতুহল, অদ্ভুত কলন। 
কত প্রশ্ন, কত ব্যাখ্যা, সরল জল্পনা ! 
দিদিমার ন্িগ্ধ কোল, ধৈধ-ক্ষমাময়, 
লালন করিত আগে শিশুর হৃদয় ; 
৫শশবের দিনগুলি ন্রেহের ছায়ায় 
অবাধে ফুটিতে পেত স্বাধীন শোভায় । 
এখন লয়েছে সেই সোনার আসন 


কঠোর কতব্য আর শাণিত শাসন । ও 
( গীতিকা, ১৯১৩) 


ছাচ্কান্ত্র ছিঠি 

কুন্থমকুমারী দাশ 
আয়রে মনা, ভূতো, বুলী আমরে তাড়াতাড়ি, 
দাদার চিঠি এসেছে আজ, শুনাই তোদের পড়ি 
“কল্কাতাতে এসেছি ভাই কাল্‌্কে সকালবেলা, 
হেথায় কত গাড়ি, ঘোড়া, কত লোকের মেলা । 
পথের পাশে সারি সারি ছু'কাতারে বাড়ী 
দিন রাত্তির হুস্‌ হুস্‌ করে ছুটেছে রেলের গাড়ী । 
আমি কি ভাই গেছি ভুলে তোদের মলিন মুখ, 
মনে পড়লে এখনও যে কেপে ওঠে বুক । 
সেই যে মায়েব জলে-ভরা নেহের নয়ন ছু”টি 
সেই যে আমার হাতটি ছেড়ে দিতে চায়নি প্রটি__ 
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ভূতি মনার আবদেরে ভাব, দাদা, কোথায় যাবে ? 
ষদ্দি তুমি যেতে চাও তো সঙ্গে মোদের নেবে । 
সেই যে বুলী ঠোট কাপায়ে চুলের গোছ। ছেড়ে 
“যেতে নাহি দিব" ব'লে দাড়ায়েছিল দৌোরে-_ 
সেই হে নলিন ষ্রেশন-ঘরে চোখে কাপড় দিয়ে 
কাদছিলি তুই হাতখানি মোর তোর হাতেতে নিয়ে । 
সে সব কথা মনে পণ্ড়ে চোখে আসছে জল 
দিনে দিনে কমে যাচ্ছে ভরা বুকের বল। 
এসব কথা মায়ের কাছে বলোনাক” ভাই, 
আকজ্তকে আমি এখান হ”তে বিদায় হ'তে চাই । 
আর এক কথা নিয়মমত লিখে আমায় চিঠি 
কেমন আছে ভূতি, মন, বুলী, ছোট পুঁটি ? 
মা বাবাকে প্রণাম দিয়ে বলবে আমার কথা, 
সিটি কলেজ খুললে আমি ভন্তি হব তথা। 
ছুচার দিন আর আছে ব।কি, ভাল আছি আমি 
আমার হযে ভাইবোন্দের চুমু দিও তুমি । 
বিদেশ এলে বুঝতে পারবে কেমন কৰে প্রাণ 
বুঝেছি ভাই, কাকে ব'লে 'এক রক্তের টান্‌। 
এখন আমার চোখের কাছে যেন জগৎ্খানা। 
ভাস্ছে নিয়ে ভূতো।, পুঁটি, বুলী, ননী, মনা” 

( মুকুল”, ১৮৯৫) 


থোকান্্ বিচোল্ ছান। 
কুস্থমকুমারী দাশ 
সোনার ছেলে খোকমণি, তিনটি বিড়াল তার, 
একদও্ নাহি তাদের করবে চোখের আড় । 


খেতে শুতে সকল সময় থাকবে তারা কাছে, 
না হলে কি খোকামণির খাওয়া দাওয়া আছে ? 


568৪ 
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এত আদর পেয়ে পেয়ে বিড়ালছানাগুলি, 
দাদা, দিদি, মাসি, পিসি সকল গেছে ভূলি। 
সোনামুখী, সোহাগিনী, টাদ্দের কণা! বলে 
ডাকে থোকা, ছানাগুলি যায় আদরে গলে । 
'সোনামুখা” সবার বড় খোকার কোলে বসে, 
€০খাহাগিনী” ছোট যেটি বসে মাথার পাশে । 
মাঝখানেতে মানে মানে বসে" চাদের কণা” 
একে একে সবাই কোলে করবে আনাগোন!। 

( মুকুল? ১৮৯৫ ) 


ছেবশিশ 
রমণীমোহন ঘোষ 
নগ্র শিশুটি পথ পাশে বসি, 
খেলিছে মনের সুখে, 
কচি ভাতে লয়ে নুঠা মুঠা ধূলি 
মাখিছে মাথায় বুকে । 
লের মতন মুখখানি ভরা 
মুত নির্মল হাস, 
পাখীর কাকলী-__ সম সুমধুর 
কে অস্ফুট ভাষ । 
তস্কর সেথা আসি” হেন কালে 
দেখে-.কোথা নাই কেহ, 
খেলিছে একেলা স্থকুমার শিশ্ত 
ব্র্ণভূষিত দেহ | 
ত্বরিতে শিশুর দেহ হতে খুলি, 
নিল আভরণরাশি, 
কাদিল না শিশু, মুখ চেয়ে তার 
কেবল উঠিল হাসি”। 


টা 
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নিমেষের তরে রিক্ত-ভূষণ 
গৌব শিশুর পানে 

চাভি_কি বেদনা উঠিল জাগিযা 
চোরের কঠোর প্রাদে। 

মরি মরি! একি অপরূপ বূপ ! 
ধূলি-ধসরিত কা'য় 

সোনার পুতলী, শিশু-সন্াসী ! 
আয় বাছা, কোলে আযম! 

সয্তনে চোর কোলে লযে তারে 
পুলি মুছি দিল ধীরে, 

যেখানে ঘা ছিল-__ রতনে ভূষণে 
সাজ।ইয়! দিল ফিবেঃ। 

(কোথা গেল তা” অর্থ-লাল্সা, 
কোথা গেল পাপে মতি, 

মুগ্ধ নয়নে রনগিল চাভিয়া 
গৌর শিশ্ুব প্রতি । 


( দাপশিখা ) 


চস্ত্ড্ন্্ম শা ৩ 
৩ ধহলুশ্ভি-ম্কুম্ত্িত্ভ। 


প্রক্াতি-কবিত। 
সাগন্রে তন্তী 
মধুসুদন দত্ত 


হেরি নিশাম তরী অপথ সাগরে 
মহাকাক্া, নিশাচরী, যেন মায়বলে 
বিহর্সিনী-বূপ ধৰি ধীরে ধীরে চলে, 
স্বধবল পাখা মরি বিস্তারি অন্থরে । 
রতনের চুড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে 
দ্ীপাবলী, মনোহরা নানাবর্ণ করে, 
শ্বেত, রক্ত, শীল, পীত মিশ্রিত পিজলে ৷ 
চারিদিকে ফেনাময় তরজ সস্বরে-- 
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ হন্দবী 
বামারে বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি । 
ছাড়িতেছে পথ সবে আন্তে-ব্য্ডে সরি, 
নীচ জন হেরি যথ। কুলের যুবতী । 
চলিছে গুমরে বাম পথ আলো করি, 
শিরোমনি-তেজে য্থা ফণিনীর গতি । 

( চতুর্দশপদী কবিতাঁবলী, ১৮৬৩৬ ) 


শায্ংশগ়াল 

মধুসূদন দত্ত 
চেয়ে দেখ চলিছেন মুদে অস্তাচলে 
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রভু বাশি রাশি 
আকাশে, কত বা যত্বে কাদম্িনী আনি 
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে ! 
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কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গন! বিলাসী? 
অতি-ত্বরা গড়ি ধনী দৈব-মায়াবলে 
বহুদিন অলঙ্কার পরিবে লো হাসি, 
কনক-কঙ্কণ হাতে স্বর্মাল! গলে। 
সাজাইবে গজ, বাজী; পর্বতের শিরে 
স্থবর্ণ-কিরীট দিবে ; বহাবে অন্থরে 
নদশ্রোতঃ, উজ্জলিত ব্বর্ণবর্ণ-্নীরে । 
স্থবর্ণের গাছ রোপি শাখার উপরে 
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে 1-_এ বাজীকরীরে 
স্টশুক্ষণে দিনকর কর-দান কবে। 

( চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬ ) 


সাযংকজালেত্র তোঘ্র। 
মধুসূদন দত্ত 
কার সাথে তুলনিবে, লো স্ুর-স্থন্দরি, 
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মগুলে? 
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে 
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি 
গোধূলির ! কি ফণিনী, যার স্-কবরা 
সাজায় সে তোয। সম মণির উজ্জ্বলে ?-_ 
ক্ষণমাত্র দেখি তোম। নক্ষত্র মণ্ডলে 
কিহেতৃ? ভাল কি তোম] বাসে না শর্বরী ? 
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুপ্ন-মনে 
মানিনী রজনী রাণী, তেই অনাদরে 
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে, 
ঘবে কেলি করে তারা স্তহাস অস্বরে? 
কিন্তু কি অভাব তব, এলো বরাঙ্গনে ! 
ক্ষণমান্র দেখি মুখ, চির-আঁধি স্মরে। 
( চতুর্দশপদদী কবিতাবলী, ১৮৬৬ ) 


শিষ্য 
অধুজুদন জক্ভ 


€ ১ ) 
তে দশে ভদস্সি ববি উদয়-অচলে 
ধরণীব্র বিশ্বাধক চুশ্ছেন আদবে 
ওভ্ঞাতে £» ০ষ দেশে গে আ্মধুর-কলে 
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগবে 
জাহ্বী ৪ তে দশে তভেদ্দি বারিদমণ্ডনেে 
€ তুষানরে বপিত বাস ঘধব-কলেবরে, 
রক্তের উপনীত €আাতভোক্দখপে গলে ) 
মন্োোত্ডিন ৫শলেজ্দ_ব্রাজ, মান-সরোববে 


€ স্বচ্ছ দর্পণ ) হেক্ি ভীষণ স্ু্রত্তি ; 
০ষ €্শ্ে কুহব্রে পিক বসস্তভ-কাননে ৯ 
দিলেশ্ণে ষ দশে ০সতব নলিনী যুবতী, 
চাদেক্স আমোদ বথা ুসুদ-সদ্দন্দে ১ 
সে দেশে জনম মম * জন্নী ভারতী 
তই €প্রমদ্ধাস আমি, লো বক্াঙ্দগনে 
€ ২ ) 
কে না জানে কবি-ক্কল ত্রেম্দ্াস ভবে, 
কুক্গমেক দাস যথা মারুত, শন্দক্রি 
ভাল €ষ বাসিব আমি, এ বিষয্ে তবে 
এ বুথা সংশয় কন গ কুক্ষম-মঞ্লী 
মদনের কুঞ্জে তুমি । কতক্ছু পিক-ক্ষবে 
তব গুণ গা করি » কভু কপ ধরি 
অলিলব্র* ঘাঁছচে সে মধু ও কানে শুঞ্রি”, 
ব্রজ্জে যথা বসবাজ্ষ রাসেব্র পর্বে 


৪৪৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


কামের নিকুগ্ত এই । কত যে কি ফলে, 
হে রসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে ! 
সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে ও স্থলে, 
কদন্ব, বিশ্বিকা, রস্তা, চম্পকের*সনে । 
সাঁপিনীরে হেরি ভে লুক'ইছে গলে 
কোকিল; কুরঙ্গ গেছে রাখি ছু*নয়নে। 
( চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬ ) 


প্রন্থতি-ব্রমণী 
বিহারীলাল চক্রবতা 


প্রণয় করেছি আমি 
প্রকৃতি-রমণী সনে, 
যাহার লাবণ্যচ্ভট। 
মোহিত করেছে মনে 
মুখ_-পূর্ণ স্ধাকর, 
কেশজাল-_-জলধর, 
অধর- পল্লব নব 
রঞ্জিত বেন রগ্রনে, 


সমুজ্দল তারাগণ, 
শোভে হীরক ভূষণ, 
শ্বেত ঘন স্থবসন 

উড়ে পড়ে সমীরণে 
বায়ুর প্রতি হিল্লোলে 
লতাগুলি হেলে দোলে 
কৌতুকিনী কুতৃহলে 

নচে চঞ্চল চরখে; 


০১ 


চতুর্থ খণ্ড : প্রকৃতি-কবিতা ৪৪৯ 


হেলিয়ে স্তবক-ভবে 
মরি কত লীলা করে, 
পয়োধরভারভরে 

ঢলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে; 
প্রফুল্ল কুহ্থমরাশি, 
অধরে উজ্জ্বল হাসি, 
বাজায় মধুর বাশী 

অলির স্ধা-গুঞ্জনে, 
কমল-নয়নে চায়, 
"মাহা! কি মাধুরী তায় ! 
মুনিমন মোহ যায়, 

হেরিলে স্থির নয়নে ; 
পাখীর ললিত তান, 
প্রাণপ্রিয় গায় গান, 
উদাস করয়ে প্রাণ, 

স্থধা বরষে শ্রবণে; 


যখন যথায় যাই, 
প্রকৃতি তো ছাড়া নাই, 
হায়াসম। প্রিয়তমা 

সদ! আছে মনে মনে [ 
তেমন সরল প্রাণ 
দেখিনি কারো কখন, 
মহ মধু হাসি, ষেন 

লেগে রয়েছে আননে ! 


হেরিয়ে তাহার মুখ 
অস্তরে পরম সখ, 
নাহি জানি কোন ছুখ 
সদা তার স্থসেবনে ; 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিত| সংকলন 


ক্ষুধার স্থন্বাদু ফল, 
তৃষার শীতল জল 
যখন ষ! প্রয়োজন, 
যোগায় অতি যতনে : 


সাধের বসম্তকালে 
ঠাদের হাসির তলে 
নিদ্রা আকর্ষণ হলে 
চুলায় ধীরে ব্যজনে ; 
যাহাতে না হই দুখী, 
যাহাতে হইব স্থখী, 
সর্বদাই বিধুমুখী 
আছে তার অন্বেষণে ; 
( যথা খার ভালবাস! 
পাছু পাঁছু ধায় আশ', ) 
ইহার কামনা নাই, 
ভালবাসে অকারণে । 


একান্ত ঈপেছে মন, 
সমভাব অনুক্ষণ 
এত করিয়ে যতন 
করিবে কি অন্য জনে? 


যেমন রূপ লোভন, 
তেমনি গুণ শোভন, 
এমন অমূলা ধন 
কি আছে আর ত্রিতৃবনে 
( সঙ্গীত শতক, ১৮৬২) 


গোণ্ুব্ি 


বিহ্াণলীজাত্দ চক্র বতী 
0 ১) 
শাস্ত ০গাধুলি-তেলা ৷ 
ন্নীর পুতুলগুল্িি ভুলিস্মাছে ০খলা দেল] । 
চেস্ে দেখ কুতুহন্ে 
স্র্ধ যাস অত্ডীচলে”-_- 
কেমন প্রশান্ত মুত্তি, কোথায় চলিয়া ছেল ! 
লাল নীল €মঘে মাখা, 
কিবণের শেষ ক্েখা, 
আর নাতি যাষ দখা, আধার ভইস্া এল । 
€ ২ ) 
বনসিষে মায়ের তোলে 
আদব করিষা তদাঁলে, 
আপকাঁশেন্র পালে চায় ভাবা ফোটা দেখিতে, 
হয়েছে নুতন আলো চাদমুখের ভানসিতেত £ 
6 ৩) 
চিবুক ধর্মে মাস্র 
ক্খাইছে বারেবার 
কত কথা শতবার, ফুবাইতে পান্রে না 
দিগন্তের কালো গায় 
০ম চলে পায় পায়, 
চাতক €বভাক্স উড়ে, কোথা যায জানে না । 
0৪ 9) 
কৃশীতভল সমীরণ, 
কাথা ছিলে এতক্ষণ ? 
জুড়াল শরীর মন, জুড়াইল খবনী, 
ফ্ষুটিল গোলাপ স্ুলঃ ্বুমাইল নব্দিনী । 


৪৫২ উনবিংশ শতকের গীতিকৰিতা সংকলন 


(৫ ) 
গঙ্গা বহে কুলু কুলুঃ 
যেন ঘুমে টুলু ঢুলু 
ধীরে ধীরে দোলে তরী, ধীরে ধীরে বেয়ে যায়, 
মাঝিরা নিমগ্রমনে ঝুমুর পূরবী গায়। 
( ৬) 
তিমিরে করিয়া মান 
নিমগন দিনমান ; 
সীমন্তে সাজের তার।, মস্থরগামিনী, 
বিরাম-আরামময়ী আসিছেন যামিনী। 


( সাধের আসন, ২য় সর্প, ১৮৮৮ 


মধ্যাহুসঙ্সীত 
বিহারীলাল চক্রবতী 


চরাচরব্যাপী অনস্ত আকাশে 
প্রথর তপন ভায়, 
দিগ্দিগস্ত উদ্বাস মুরতি 
উদ্ধার স্ফুরতি পায়। 


বিমল নীল নিথর শূন্য, 

শূন্য শৃশ্য- শৃন্য-_অগম শুন্য ; 

দূর_-অতি দূর ছু'পাখা ছড়িয়ে 
শকুন ভাসিয়া যায়। 


শুভ শুভ্র অভ্ররাজি 
ধবলা শিখবী সাজি, 
চলিয়াছে ধারে ধীরে, না জানি কোথায় ! 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রকৃতি-কবিতা ৪৫৩ 


নীরব তমদ্দিনী, পাদপ নিঝুম, 
নত-মুখ ফুল ফল, 

নত-মুখী লতা নেতিয়ে প*ড়েছে 
স্তব্ধ সরসী-জল । 


শাস্ত সঞ্চরণ, শাস্ত অরণ্যানী, 
মৃক বিহঙ্গম, মৃঢ় পশু প্রাণী, 
“্ঘৃবৃঘু- ঘৃত্ৃদঘু কাতরা কপোতী 
করুণা কবিয়। গায় ! 





শ্তবধ নগর, স্তব্ধ ভূধব, 

স্তবধ হ'ঘে আছে উদার সাগর, 

ধূ-ধূ মর্স্থলী» বিহ্বল? হরিণী 
চমকি চমকি চায়? 


শ্তবধ ভুবন, স্তভবধ গগন, 

প্রাণের ভিতর করিছে কেমন, 

তৃষায় কাতর, কঠোর মরুত 
একটুও নাহি বায়! 


বিরামদায়িনী কোথা নিশীথিনী 

ল্িপ্ধ-চক্দ্র-তারা-ন্ক্ষজ-মালিনী 

মহা-মহেশ্বর-করুণা-কূপিণী 
মোহিনী মায়ার প্রায় ! 


ল”য়ে এস সেই মেছর সমীব, 


ঝুরু-_-ঝুরু ঝুরু, মধুর অধীর, 
ন্েহ-আলিঙ্গনে জুড়াব জীবন, 
জুড়াব তাপিত কায়। 


(শরত্কাল ) 


ঝ্যারিক্তান্ পন্ত্রছ্িলেম্ত্র প্রভাত 


বিহারীলাল চক্রবা 
« ভানাক্তল বঙ্গ ল্নুজ জল? 
_-বালীকি 
৯ 
কই, ভাল হয নাই ফরসা তেমন, 
এখনও €বশ জোরে বহিছে বাতাস, 
গড়ি গু ডি বুষ্টিবিন্দু হয়েছে পতন, 
জলে মেঘে ঘোলা হযে বুয়েছে আকাশ 


স্‌ 
হেবিয়া নিসর্গ-দেব সংসারের ও্রতি 
পবন-হুর্দাস্ত-পুত্র-কুত অত্যাচার, 
দশড়ায়ে আছেন যেন হয়ে ভ্রাস্তম্ত্তি, 
নিশ্ব্ধ গম্ভীর মুব্তি, বিষগ্রা বদন । 


টি 
ধা অচেতন। হয়ে পগ্ড়ে পদতলে, 
ছিন্-ভিন্ন কেশ-বেশ, বিকল ভূষণ, 
লাবণ্য মিলামে গেছে আন্নস্কমলে, 
বুঝ আর দেহে এর নাহিক জীবন। 


৪ 
দিগঙ্গনা সখীগণে মলিন বদনে 
শব্ধ হয়ে দূরে দূরে দাড়াইয়ে আছে, 
অবিব্রল অশ্রজ্ল বহিছে নয়নে, 
যেন আর জন-প্রাণী কেহ নাই কাছে ! 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রকতি-কবিতা ৪৫৫ 
৫ 
হা জননী ধরণী গো, কেন হেন বেশ, 
কেন মা পড়িয়ে আজি হয়ে অচেতন ? 
জানি না কতই তুমি পাইয়াছ ক্রেশ, 
কত না কাতর হয়ে করেছ রোদন ! 


তি 
কি কাণ্ড করেছ রে রে ছুরস্ত বাতাস ! 
স্থল জল গগন সকল শোভাহীন, 
'ভুচর খেচর নর বেতর উদাস, 
ব্রন্ধাণ্ড হয়েছে যেন বিষাদে বিলীন ! 


৭ 
ওই সব বিশীর্ণ প্রাসাদ-পরম্পরা 

দাড়াইয়ে ছিল কাল প্রফ্ুল বদনে ; 
আজ ওরা লও-ভগ্ু, চরমার-করা, 

হাতী যেন দলে গেছে কমল-কাননে ! 


৮ 
একি দশ। হেরি তব উপবনেশরি, 
কাল তুমি দেজেছিলে কেমন সুন্দর ! 
বিবাহের মাঙ্গজিক বেশভূষ! পরি-_ 
যেমন রূপসী কনে সাজে মনোহর ; 


৬১ 
সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে একেবারে, 
প্রাণ ত্যেজে পণ্ড়ে আজি কেন গো ধরা 
সাধের বাসর-ঘরে কোন্‌ দুরাচাবে, 
এমন করিয়ে খুন করেছে তোমায় ? 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


৩ 
খোলার কুটীর ওই সব গেছে মারা, 
ভেঙ্গে চুরে পড়ে আছে হয়ে অবনত; 
না জানি উহায় কত গরীব বেচারা, 
ঘুমাইয়ে আছে হায় জনমের মত | 
৪ 
কাল তা"রা জানিত না স্বপনে কখন, 
উঠিয়াছে অন্ন-জল চিরকাল তরে; 
জননীর কোলে শিশু ঘুমায় যেমন, 
ধরণীর কোলে ছিল নির্ভয় অন্তরে । 
টি 
এখনো ধাইছ দ্রেব অশান্ত পবন, 
দয়া-মায়া নাই কি গো তোমার হৃদয়ে? 
স্থির হও, খুলে দাও মেঘ-আবরণ, 
বাচুক ধরার প্রাণ অরুণ-উদয়ে ! 
( নিসর্গ-সন্দর্শন, ১৮৭৩ ) 


বৈকালিক ঝড় 

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 
সাজিয়াছে বাযুকোণে মেঘ ভয়ঙ্কর; 
ক্রোধভরে রাহু যেন গ্রাসিছে অস্বর ; 
ধীরে ধীরে দক্ষিণেতে আঁসিছে বাড়িয়া, 
পাকাম ধরিয়া শিখী নাচিছে দেখিয়া । 
দেখিতে দেখিতে মেঘ ঢাকিল গগন, 
মরি কি বিচিত্র ভাব নিরখি এখন । 
প্রগাঢ় সবুজ নীল বরণে ভূষিয় 
রাশি রাশি তুলা ষেন বেড়ায় উড়িয়া । 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রকুতি-কবিতা৷ ৪৫৭ 


কতগুলি দক্ষিণে যাইছে বেগছবে, 
উধ্বে” তার কতগুলো ধাইছে উত্তরে । 


কিছু দূর যেয়ে পুন অন্য দিকে যায়, 
ভেদিয়া নামার ৩মঘ নীচপানে ধায় । 
নীলাম্বরী পর! গায় সবুজ মকৃমল, 
নাচে বে প্রকৃতি যেন উড়ায়ে অঞ্চল। 


ধীরে ধীরে দক্ষিণের বাছু এতক্ষণ, 
বহিয়াছে কিন্ত আর বহে না এখন । 


নড়ে না গাছের পাতা নডে না পুকুর, 
বোধ হয় বাসুশৃন্ত হল বিশ্বপুর । 


দেখরে ভাবুক দেখ দেখবে কেমন, 
হয়েছে গভীর স্থির প্রকৃতি এখন । 


শকুন শকুনী চিল এইত গগনে, 
পুলকে উড়িতেছিল মগ্ুলগমনে ; 
দেখিয়া জলদ-ঘট1 বিপদ ভাবিষ্া, 
দ্রতগতি ধরাতলে আসিছে ধাইয়! | 
ছু পাশের ভানা ছুটি উচু করি কেহ 
সোজাসুজি ছাড়িয়া দিয়াছে দেখ দেহ। 
কেহব। বাকি? ভানা বাকা পথ ধরি, 
ছুটেছে নক্ষভ্রবেগে উপহাস করি। 
রাখাল গকুর পাল লইয়া সত্বরে, 
ধাইল গোয়াল-পানে সভয় অন্তরে । 
উচ্চপুচ্ছ ধেন্ুগণ হাম্বা রবে ধায়, 
সম্মুখের তৃণ প্রতি ফিরিয়া না চায় । 
ব্যাকুল পথিকগণ আশ্রয় লাগিয়া, 
ঝটপট লোকালয়ে চলিছে ধাইয়া । 
কেহ বা বৃক্ষের মূলে আশ্রয় করিছে, 
অকুল প্রাস্তরে কেউ প্রমাদ গণিছে । 


৪৫৮ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


পড়িল তটিনী-তীরে সার সার শোকর, 

নেয়ে মাৰি ভাড়াতাঁড়ি ফেলায় নঙজোর । 
যাদের নঙ্গোর নাই, খু'টো গাড়ে তারা, 
এটে বাধে দড়ি ভাতে, কেহ পুতে পাড়া । 


আসিতেছে পাঁড়ী দিয়া যে সকল নেয়ে, 
উড়িল তাদের প্রাণ মেঘপানে চেয়ে । 
কসে কসে টানে দাড় ঘনাইতে পারে, 
থেকে থেকে “বদর” “বদব্র” ডাক ছাড়ে । 


লোকালয়ে ঘন ঘন শঙ্খনাদ হয়, 

কি হয়, কি হয় আজি ভাবে গৃহিচষ। 
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে কপাট পড়িল, 
আধার দেখিয়া কেহ প্রদীপ জালিল। 


২ 


ওকি ওকি বাধুকোণে হু হু শব্দ হয়, 
বুঝি আজ উপস্থিত হইল প্রলয় [ 
ভয়ানক ঝড় এ যে ভয়ানক বড, 
মর্মরিছে গাছগুলি মড় মড় মড় ! 
ছুলিছে দুপাশে ঘন বাকাইয়! কায়, 
মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে বুঝি হায়! 
কুইছে বাশের আগ! মাটির উপরে, 
থামাইতে বাযুদেবে যেন নতি করে । 
নারিকেল 'তাল পৃগ আদি তরু কত, 
মাঝামাঝি ভাঙ্গিয়া পড়িছে শত শত, 
যুঝিয়া বারেন্দ্রগণ সম্মুখ সমরে, 

শুইছে সমবর-ক্ষেত্রে যেন শক্রশরে । 
উন্ম,লিত সহকার মাধবী দেখিয়া, 
অমনি ধরণী পরে পড়ে আছড়িয়া ; 
সুচাক কুস্থমব্ধপ অলঙ্কার যত, 

খুলিয়া ফেলিল ধনী শোঁকে ইতন্ততঃ | 


চতুর্থ খণ্ড 2 প্রকৃতি-কবিতা ৪৫৯ 


অই দেখ মহাবুক্ষ পড়িছে পিপঞ্সল, 
চড় চড় ছি'ড়িতেছে শিকড় সকল । 
আশ্রিত বিহজগণ প্রমাদ গণিয়া, 
দ্রুতগতি স্থানে স্থানে যাইছে উড়িয়া ; 
যেদিকে বহিছে ঝড় সেইদ্দিকে ধায়, 
আশ্রয় করিছে তাহা সমুখে য। পায় । 
ও পাখীটা €কন কেন না যায় উড়িয়া? 
যতনে রেখেছে ঢেকে কি ও পাখা দিয়া! ? 
ছানা ছুটি! বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি তাই, 
পরাণ বাচাতে এক অভিলাষ নাই ; 
প্রাণ দিবে ছানা ফেলে না যাবে কোথায়, 
ধন্ত রে মায়ের জেহ ! বাখানি তোমায় । 


অই দেখ কত ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িছে, 
গৃহিগণ অন্য ঘরে সন্ভয়ে ঢুকিছে। 
তোন খান বাকা হনে হেলিয়া রহিল, 
বোধ হয় কোন খান পড়িল পড়িল । 


উড়ে গেল চাল কার, উড়ে গেল খড, 
দেখিয়! গৃহীর দশা ব্যাকুল অন্তর | 
পড়িল সকল ঘরে রোদনের ডাক, 
প্রাণভয়ে ছাড়ে সবে ত্রাহি ত্রাহি তাক । 
দেখ দেখ এসময় তটিনী কেমন, 
ধরিয়াভে উগ্রতর মৃরতি ভীষণ ; 
শ-শ-শা-শ1 শ্বাসিতেছে শুনে লাগে ভয়, 
ভ্রকুটি দেখিয়া ধড়ে পরাণ না রয় । 
উত্ত,ঙ্গ তরঙ্গমালা তোলপাড় করে, 
বহিছে জলের শ্বোত মহাবেগভবে 
ধুনিত কার্পাসময় নীর সমুদয় 
কে ধূনিছে এ কার্পাস বুঝা নাহি যায়। 


৪৬৯ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


স্থানে স্থানে পড়িয়াছে ভয়ানক পাক, 
ছাড়িতেছে মুহুমুছ ছ' হু হু হ' ভাক। 
বিস্তারিতে অধিকার-সীমা আপনার, 
করিছে পুলিনে নদী সজোরে প্রহার । 


সহে সে প্রহার তীর পারে ফতক্ষণ, 
যখন না পারে করে আত্মসমর্পণ | 
হায়রে [ তরণীগুলি নঙোর ছি ডিয়া 
যাইছে নদীর মাঝে ঘ্ুরিয়া! ঘুরিয়।। 
হাল ধরে কর্ণধার কসে বিকে মারে, 
তবু সে ঘুণিত তরী স্থিরিতে না পারে । 
আরোহীরা কেদ্দে বলে মলেম মলেম, 
পড়িয়া বিপাকে আজি প্রাণ হারালেম ! 


আরে রে অবোধগণ ! কি ফল রোদনে, 

নির্ভর কররে সেই অভয় চরণে । 
ক্রমেই গুবলবেগে বহিছে পবন, 

উলটিতে ধরা বুঝি হয়েছে__মনন । 


শপাশপ, শপাশপ, ঝাপউা চলিছে, 
দিগঙ্জনা গুম্‌ গুম্‌ নিনাদ করিছে। 
জলধর ঝমাঝম বরষিছে নীর, 
গরজিছে ঘন ঘন কেমন গভীর । 
তড় তড় তড় তড় শিলাপাত হয়, 
উজলে চপলা মুহুমুছ ভূ-বলয়। 
সংহার করিতে স্থষি এই লয় মনে, 
কোটিশ, কামান কেহ জুড়িছে গগনে, 
মেঘনাদ-_নাদ তার, চপলা- অনল, 
অন্ধকার-_-ধৃয়া, গুলি, করকা সকল । 
ধন্য ধন্য জগদীশ ! শকতি তোমার 
অন্ত নাই অস্ত নাই অস্ত নাই তার। 


চতুর্থ খণ্ড  প্ররৃত্তি-কবিতা ৪৬১ 


এই ঝড় এই বুষ্টি এই জলধর, 

এই ক্ষণ প্রভা, এই করকা-নিকর, 
এই স-তরঙ্গ নদী, এই চরাচর, 
প্রকাশিছে তোমার শকতি, মহেশ্বর ! 


( সভ্ভাবশতক, ১৮৬১ ) 


পাপ-কেতক্কী 
কৃষওচজ্র্র মজুমদার 


একদিন ধীরে ধীরে মনের উল্লাসে 
উপনীত কেতকী-কুস্থমশ্রেণী পাশে । 
হেরিলাম কত শত শত মধুকর, 
স্থসৌরভে হয়ে ভারা বিষুগ্ধ-অক্তর, 
ম্ধুপূর্ণ কমল করিয়া! পরিহার, 
মধু-আশে কেতকীতে করিছে বিহার ; 
কিন্তু মধু কোথা পাবে সে কেতকীফুলে ! 
শুধু হয় ছিন্রপক্ষ কন্টকের হুলে । 
তথাপি সে বিষ্ড অবোধ অলিগণ, 
উড়িয়া কমলদলে না করে গমন । 
ভাবিলাম এইব্প মানব সকল, 

ত্যজি পরিমলপুর্ণ তত্ব-শতদল ; 
ক্খ-সুধা আশে সদা প্রফুল অন্তরে, 
বিষয়-কেতকীবনে অন্ুক্ষণ চবে । 
কোথা পাবে সে অমিস্ ব্যর্থ আকিঞ্চন, 
সার হুঃখ কন্টকের যাতনা ভীষণ । 

তবু তত্ব-সরসিজ্ে না করে বিহাব ? 


ধিক রে মানব তোরে ধিক শতবার । 
( সস্ভাবশতক, ১৮৬১) 


াল্রদ্-তত্রার্ষিণী 
কৃষচজ্ৰ অভুমদার 


একদিন এ সময় তরঙ্গিণী-তীরে, 

চলিলাম চিন্তাকুল চিতে ধীরে ধীরে । 
তটিনীর তটোপরি সিকতা-আসনে, 
বসিলাম ভাবময়ী কল্পনার সনে ॥ 
তরঙ্গিণী-তন্ু তন শারদাগমনে, 

নিরখি নয়নে আমি নিবখি নয়নে ; 
স্ুধালেম “অধ্বি কলম্বরা জ্রোতম্থতি ! 
আজ কেন তোমা হেৰি দীনা ক্ষীণ অতি ? 
বক্ষষার সময়জ প্রনভ্ডাবলিচষ, 

কেন কেন কেন আজ দৃশ্য নাহি হয়? 
তরঙ্গিণী।! োথা তব তরঙ্গের রজ 
ভেরি যাহ, পোতারোহী পাইত আতঙ্ক ? 
যে সকল লহব্ী, করিয়া ঘোর ত্বন, 
তরণীর হৃদয় করিত বিদারণ, 

কোথা তাহা ? কোথা সেই ভ্রুতগামী নীর 
চলিত যা মদ্দগর্বে অতিক্রমি তীর ? 

কুলস্ বিহঙ্গাশ্রম মহীরুহগণ 

করিত তাঁদের কোপে মূল উন্ম,লন ! 
অয়ি ধুনি! কোথা তব সেই মহাধ্বনি, 
ভয় জন্মাইত মনে ষার প্রতিধ্বনি ?” 
শুনিয়া আমার ভাষ অভিত কলম্বরে, 
তরঙ্জিণী উত্তর করিলা তদস্তরে-__ 
“শুনহে ভাবুক ! এই জাঁনিবে নিশ্চয়, 
চিরদিন এক দশা কাহারে! না রয় |” 


( সন্ভাবশতক, ১৮৬১) 


অশন্ডালী 


ক্বঙচজ্ত্র আঅক্ঞুমদাব 


€ষ কাতেল ব্রজনী, লিজ্রা সঙজ্জনীর সনে, 
আবিক্ভুত্তা হম্স আনি আঅবনী-ভবনে $ 
০ কালে স্মন্দ গত্িি ক্যা ধারণ 
জ্ভাষ জগাৎ-ও্াাণ জঅগৎ-জীবন ; 

€ঘ কালেতে সীমাশুহ্য আকাশমগ্ডল 
আঅসংখত অব ক্াাজাতেল হযস সমুজ্ঞ্ল * 
০ষ কানে বিরল ক্ষুন্র, জজলখধবু দলে 
অন্িতিবেগোেতে ধান গগন-মণ্ডলে » 
তে কাজে যামিনীলাথ সখামষ করে 
ধবনীল তপ্ত তন হ্মীতল কতে : 

€য কালে লেখি স্বীষ্স ক্রি শ্রাণেশ্খবে 
কুমুদিনী ও্রফুলিত হস্স সবোবকরে « 

(ষ কালে অস্বতপাক্জী চকোোবর-নিকত 
কা স্পিষে জ্িষণ্ডণ গাম কলম্বতে, 

০ষ কালে রজনী পর্ি চঞ্ঞিকা-বসন, 
স্বকাক্ডেক সনে ক্র শ্প্রিষ্ম সম্ভাবণ 
ঘে কাণলে শপ্রকৃত্তি করি ধীবতাা ধারণ 
ভাবুতেক্স ভাবপ্পুঞ্ত করে ভদ্দীপল ; 

হয কালে ৫কাবিদকুল কল্রনান্ সন্দে 
বত হয্স নব নব সম্ভাব-চিস্তনে ॥ 

ধিক্ত খিক বুথা তাক মানব জনম 

ঞ কালে অজাীকাম্োেদছে মৃভ যাব মন্‌ । 
ভবের ভাত্ব্ক্র ভাবুক ষ বা নম্ম, 
লিত্রাস্স বিমুগ্ধ সেই বহে এসময্স । 


৪৬৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


এ সময় ভক্তি-রস-গ্রবণ অন্তরে, 
ধন্য সে, যে স্মরে অখিল ঈশ্বরে । 
বিবেক-আসনে হয়ে সমাপীন মন ! 


এ সময় স্মর না সে সংদার-শরণ ? 
( সন্ভাব শতক, ১৮৬১ ) 


ডলে ফুল 
বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


১ 
কে ভাসাল জলে তোরে কানন-স্থন্দরি | 
বসিয়৷ পল্লবাসনে, ফুটেছিলে কোন্‌ বনে, 
নাচিতে পবন সনে, কোন বৃক্ষোপরি ? 
কে ছি'ড়িল শাখ! হতে শাখার মগ্জরী? 
কে আনিল তোরে ফুল, তরঙ্গিণী-তীরে ? 
কাহার কুলেৰ বালা, আঁনিয়। ফুলের ভালা, 
ফুলের আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে? 
ফুল হতে ফুল খসি, জলে ভাসে ধীরে? 
৩ 
ভাসিছ সলিলে যেন, আকাশেতে তার! । 
কিন্বা কাদন্বিনী-গায়, যেন বিহঙ্গিনী-প্রায়, 
কিন্ব! যেন মাঠে ভ্রমে, নারী পথহারা ; 
কোথায় চলেছ ধরি তরঙ্গিণীধার! ? 
৪ 
একাকিনী ভাসি যাও, কোথায় অবলে ! 
তরঙ্গের রাশি রাশি, হাসিয়া বিকট হাসি, 
তাড়াতাড়ি করি তোরে খেলে কুতুহলে? 
কে ভাসাল তোরে ফুল কাল-নদীজলে ! 


চতুর্থ খণ্ড : প্রকৃতি-কবিতা ৪৬৫ 
৫ 


কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোরে ! 
কাল-আোতে তোর (ই) মত, ভাসি আমি অবিরত, 

কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে ? 

ফেলিছে তুলিছে কতু, আছাড়িছে জোরে ! 


৬ 


শাখার মণ্তরী আধি, তোরই মত ফুল । 

বৌটা ছিড়ে শাখা ছেড়ে, ঘুরি আমি শ্রোতে পড়ে, 
আশার আবর্ত বেড়ে, নাহি পাই কুল। 
তোরই মত আমি ফুল, তরঙ্গে আকুল । 


ী 
তুই যাবি "ভসে ফুল, আমি যাৰ ভেসে । 

কহ না ধরিবে তোরে, কেহ লা ধরিবে মোরে, 
অনস্ত সাগরে তুই,:মিশাইবি শেষে । 
চল যাই দুইজনে অনস্ত-উদ্দেশে । 


( কবিতা-পুস্তক, ১৮৭৮ ) 


বানিয়ে যাব অল্প 
বন্ধিমচজ্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে, 
বাশতলাতে অল । 


আয় আয় সই, জল আনি গে, 
জল আনি গে চল॥ 


৪৬৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 


ঘাটটি জুড়ে, গাছটি বেড়ে, 
ফুটল ফুলের দল। 

আয় আয় সই, জল আনি গে! 
জল আনি গে চল॥ 


বিনোদ বেশে, মুচকে হেসে, 
খুল্ব হাসির কল। 
কলসী ধরে, গরব করে, 


বাজিয়ে যাব মল। 
আয় আয় সই, জল আনি গে, 
জল আনি গে চল॥ 


গহন। গায়ে, আল্তা পায়ে, 
কক্কাদার আচল । 
টিমে চালে, তালে তালে, 


বাজিয়ে বাব মল। 
আয় আয় সই, জল আনি গে, 
জল আনি গে চল॥ 


বত ছেলে, খেলা ফেলে 
ফিরুবে দলে দল। 

কত বুড়ী, জুজুবুড়ী, 
ধরবে কত জল। 


আমরা মুচকে হেসে, বিনোদ বেশে, 
বাঁজিয়ে যাব মল। 
আমরা বাজিয়ে যাব মল; 
সই বাজিয়ে যাব মল।॥ 
( ইন্দিরা? উপন্যাস, ১৮৭৩) 


পেজাভে 
দীনবন্ধু মিজ্ঞ 


রাত পোহাল, ফরসা হলো, ফুট্ুলে। কত ফুল, 
কাপিয়ে পাখা, নীল পতাকা জুটুলো অলিকুল । 
পুর্বভাগে, নবীন বাগে, উঠলে। দিবাকর, 

সোনার বরুণ, তরুণ তপন, (খত মনো | 
হেরে আলো, চোখ জুড়ালে!, কোকিল করে শান, 
তবোৌ-কথা কয়, করে বিনয়, ভাঙছে বোষের মান । 
বের চালে” পালে পালে? ডভাকচে কত কাকঃ 
পুক্জাবাটিতে, জ্ঞাড়-কাঠিতে, বাজছে যেন ঢাক । 
পতি-বিরহে, পদ্ম দহে, পদ্ম বিরহিণী, 

ঝরিয়ে নয়ন, তিতিস্ে বসন, কাট্য়েছে যামিনী ; 
গেল রজনী, হাসলে ধনী» পতির পানে চাষ, 

মুখ চুমিয়ে, আতর নিয়ে,» ঘাচ্চে উবার বায় । 

মাথা তুলি, মরালগুলি, নদীর কুলে ধাস্বঃ 

চরণ দিয়ে, অল কাটিয়ে, লাতাব দিযে যাক্স | 
ঘ্বোম্ট1! দিযে, ঘাঁটে বসিক্ষে, ছোট বৌযের কুল, 
মাজ চে বাসন, বাজছে কেমন, তাবিজ ল'ঙ্গফুল 
পরস্পবে মধু স্বরে” মনের কথা ক্স, 

ঘ্বোমটা থেকে, থেকে থেকে, হাসির ধ্বনি হয় | 
অনেক মেয়ে, গামছা দিয়ে, ঘষছে কোমল গা, 
পশ্পি জলে, মুখে বলে, নিস্তার” গো ম! ; 

উঠে কুলে, এলো চুলে, বসে স্থলোচনা, 

মাটি দিয়ে শিব গড়িয়ে, কচ্ছে উপাসনা | 

কত কুমারী, সারি সাবি, হুলচে কানে হুল; 
কানন হতে কচুক্স পাতে, আনচে তুলে ফুল । 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


আ্তে ঝাড়ি, তুষের হাড়ি, আগুন করে বার, 
থসণন খেয়ে, লাঙ্গল নিয়ে, যাচ্চে চাষার সার। 
পাস্ত। খেয়ে, শান্ত হয়ে, কাপড় দিয়ে গায়, 

গরু চরাতে, পচন হাতে, রাখাল গেয়ে যায়। 
গাভীর পালে, দোয় গোয়ালে, ছুধে কেঁড়ে ভরে, 
গজগামিনী, গোয়ালিনী, বঃসে বাছুর ধরে। 
হাস্চে বালা; রূপের ভালা» মুচকে মধুর মুখ, 
গোপের মনে, দুধের সনে, উঠছে কেঁপে স্থখ । 
গাছের তলে, বেড়ে অনলে, বলে ববম্‌ বম্‌। 
জটাশিরে, সন্গ্যাসী রে, মার্চে গীজায় দম্‌। 
তাড়ী বগলে, ছেলের দলে, পাঠশালেতে যায়, 
পথে যেতে, কৌচড় হতে, খাবার নিয়ে খায় । 
এই বেলা সকালবেলা, পাঠে দ্রিলে মন, 


বৈকালেতে, গৌরবেতে, রবে যাছু ধন ॥ 
( পছ্যসংগ্রহ ) 


যসুনাভেটে 
হেমচজ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ডি: 

আহা কি সুন্দর নিশিঃ চন্দ্রমা উদ্নয় 

কৌমুদ্ীরাশিতে ষেন ধৌত ধরাতল ! 
সমীরণ মৃদু মু ফুলমধু বয়, 

কল কল করে ধীরে তরঙজিণী-জল ! 
কুন্থম, পল্লপব-লতা৷ নিশার তৃষাবে 

শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়, 
জোনাকির পাতি শোভে তরুশাখা "পরে, 
নিরিবিলি বি' ঝি' ডাকে, জগতে ঘুমায় 7 
হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি, 

হেরি শশী ছুলে দুলে জলে ভাসি যায়। 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রকৃতি-কবিতা ৪৬৯ 
€( ২) 
কে আছে এ ভৃ-মগ্ডলে, বখন পরাণ 
জীবন-পিগুরে কাদে যমের তাডনে, 
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান 
ধায় শুহ্যে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে, 
তখন বিজন বন, শাস্ত বিভাবরী, 
শান্ত নিশানাথ-জ্যোতিঃ বিমল আকাশে, 
প্রশস্ত নদীর তট, পর্বত উপরি, 
কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে । 
কি স্থখ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে, 
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে | 
(৩) 
ভাসায়ে অকুল নীরে ভবের সাগরে 
জীবনের ধবতারা ডুবেছে যাহার, 
নিবেছে সখের দীপ ঘোর অন্ধকারে, 
হু হু করে” দিবানিশি প্রাণ কাদে যার, 
সেই জানে প্ররুতির প্রীপ্তল মুবতি, 
হের্িলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে, 
শুনিলে গভীবর-ধব্নি পবনের গতি, 
কি সান্তনা হয় মনে মধুৰ ভাবেতে । 
না জানি মানব-মন, হয় হেন কি কারণ, 
অনন্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে । 
€ ৪ ) 
হাম বে প্রকৃতি সনে মানবের মন 
বাধ! আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পাবি, 
নতুবা যামিনী-দ্িবা-প্রভেদে এমন, ৃ 
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহবী? 
কেন দ্বিবসেতে কুলি থাকি সে সকলে 
শমন করিয়া চুরি নিক্াছে যাহায় ? 
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কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জলে, 

প্রাণের দোঁসর ভাই, প্রিয়ার ব্যথায়? 
কেন ব1 উৎসবে মাতি থাঁকি কতু দিবা বাতি, 

আবার নির্জনে কেন কাদি পুর্ধরায়? 

(৫ ) 

বসিয়৷ যমুনাতটে হেরিয়া গগন, 

ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা, 
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম, আত্ম-বন্ধু জন, 

জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না ॥ 
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ, 

কতই বিষাদ আসি হৃদয় পৃরিল, 
কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ, 

কত হাসি, কত কাদি, প্রাণ জুড়াইল ! 
রজনীতে কি আহলাদ, কি মধুর রসান্বাদ, 

বৃস্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল। 

( কবিতাবলী, ১৮৭*) 


অঞ্গোক তক 
হেঅচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যার 


কে তোমারে তরুবর, করে এত মনে'হর, 

রাখিল এ ধরাতলে, ধরা ধন্য ক'রে? 
এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী ভিতরে ? 

দেখ দেখ কি সন্দর, পুষ্পগুচ্ছ থরে থর, 
বিরাজে শাখার 'পর সদ! হাস্যভরে__ 
সিন্দুরের ঝার! যেন বিটগী উপরে ! 

মরি কিবা মনোলোভা, ছড়ায়ে রয়েছে শোভা, 
আশা যেন উথলিয়া পড়িছে অন্বরে ।- 
কে আনিল হেন তরু পৃথিবী ভিতরে ? 
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এ 

বল বল তরুবর, তুমি যে এত সুন্দর, 
অন্তরও তোমার কি হে, ইহাবি মতন ? 

ূ কিন্ব। শুধু নেত্রশোভা, মানব যেমন ? 

% আমি হুঃখী তরুব্র, তাপিত মম অস্তর, 
না জানি মনের স্থখ, সম্তভোষ কেমন; 
তরুবর, তুমি বুঝি না হবে তেমন ? 

অরে তরু খুলে বল, শুনে হই স্থশীতল 
ধ্রণীতে সদানন্দ আছে একজন-- 
ন| হয় সন্ভাপে যারে করিতে ক্রন্দন । 

জানিতাম, তরুবর, যদি হে তব অন্তর, 
দেখাতাম একবার পৃথিবী তোমাক 
মানবের মানচিত্রে কি আছে কোথায়! 

কত মরু; বালুস্তপ, কত কাট, শু কৃপ, 
ধূধূ করে নিরবধি অন্ধ ঝটিকায়-__ 
সরসী, নিঝরি, নদী, কিছু নাহি তায় । 

তা হলে বুঝিতে তুমি, কেন ত্যজ্জি বাসভৃঘি, 
নিতা আস্িকাদি বসি তোমার তলায়; 
তাজে নর, ধরি কেন তোমার গলায় ! 

১ 
তুমি তরু নিরন্তর, আনন্দে অবনী "পর, 


বিরাজ বন্ধুর মাঝে, স্বজন-সোহাগে ! 
তরুবর, ৫কহ নাহি তোমারে বিরাগে । 


ধরণী করান পান, সরস সুধা সমান 
দিবানিশি বারমাস সম অনুরাগেত 
পবন তোমার তরে যামিনীতে জাগে । 


শআোতোধারা পরি পায়, কুলু কুলু করি ধাক,..... 


আপনি বরষ। নীর ঢালে শিঝোভাগে ; 
তক বে বসস্ত তোরে সেহ করে আগা । 
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কলকণ মধুমাসে, তোমারি নিকটে আসে, 
শুনাতে আনন্দে বসে কুছ কুহু রব; 
তরুবর তোমার কি স্থখের বিভব [ 

তলদেশে মখম্ল, তণ করে ঢল ঢল, 
পতঙ্গ তাহাতে স্থথে কেলি করে সব, 
কতই স্থুখেতে তরু, শুন বিলীরব ! 

আসি স্থখে পাতি পাতি, ছড়ায়ে বিমল ভাতি, 
থছ্যোতৎ্ যখন তব সাজায় পল্লব-_- 


কি আনন্দ তরু তোর হয় অঙ্গুভব ! 
ঙ 


তরু যে আমার মন, তাপদগ্ধ অনুক্ষণ, 
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা ; 
আমি তরু, জগতের সেহ-সুখহারা ! 

জায়া, বন্ধু, পরিবার, সকলি আছে আমার, 


তবু এ সংসার যেন বিষতুল্য কার! ;__- 
মনে ভাল, কেহ মোরে, বাসে না তাহারা ! 


এ দোষ কাহারো নয়, আমিই কলঙ্কময়, 


আমারি অন্তর হায়, কলঙ্কেতে ভরা-_ 
আমি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে তারা । 
৭ 
বড় ছুঃখী তরু আমি, জানেন অস্তরযামী, 


তোমার তলায় আমি ভাসি অশ্রনীরে, 
দেখিয়া জীবের স্থখ ভবের মন্দিরে । 


এই ভিন্ন সুখ নাই, তরু তাই ভিক্ষা চাই, 


পাই যেন এইরূপে কাদিতে গম্ভীরে, 
যতদিন নাহি যাই বৈতরণী-তীরে। 


এক ভিক্ষা আছে আর অন্য যদি কেহ আর, 


আমার মতন দুঃখী আসে এই স্থানে, 
তরু, তারে দয়া করে তুধিও পরাণে 


( কবিতাবলী, ১৮৭০ )' 


ক্ীুচ্লী 
হে বন্দেরাগপাধরাজ্ 


হাস রে কৌমুদী হাস স্থুনির্যল গগনে, 
এমন মধুর আর নাহি কিছু ভুবনে; 
স্থধা পেয়ে সিন্কৃতলে 
দেবতার স্থৃকৌশলে 
লুকাইলা চন্দ্র-কোণোলে :₹-_তেখা আছে পুব্রাণে, 
বুঝি কথ। মিথ্যা নয়, 
নহিলে চক্দ্র-উদ্ঘ, 
কেন হেন সুধাময় ব্র্গাণ্ডের নয্নে । 
অ'হ1 কি শীতল বম্মি চন্দ্রমাবর কিরণে, 
যেখানে যখন পড়ে, 
প্রাণ ষেন লয় কেড়ে, 
সুলে ষাই সমুদয়, 
চেতনা নাহিক বয়, 
জাগি! আছি কি আমি কিম্বা আছি স্বপনে । 
আহা কি অমিযখনি শরতের গগনে ! 
কিবা সন্ধ্যা কিব। নিশি, 
যেই হেবি পুণ শশী, 
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই, 
শুধু ০সই দিকে চাই, 
হেব্ি পূণ ক্ধাকরে অূ্নিমিষ নম্নে । 
পড়ে কিরণের ঝারা ঢাকি হৃদি বদলে, 
যত তেরি স্ধাকরে, 
হৃদয়ের জ্বাল। হলে? 
০কোথা যেন যাই চলে, 
স্বপ্নময় ভূমগ্ডলে, 
সংসারের ক্রখছুঃখ নাভি থাকে স্মরণে ॥ 
€ চিভুবিকাশি, ১৮৯৮ 
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কলন। 
হেমচক্ঘ্র বন্দ্যোপাধ্যাক 


কি দেখিজু আহা আহা, 
আর কি দেখিব তাহা, 
অপূর্ব সুন্দরী এক শূন্য আলে করি, 


চাদের মণল হতে, 
উঠিছে আকাশ-পথে, 
অসীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে ঝরি । 


ভাব-ভরা সুখখানি, 
আহ! মরি কি চাহনি, 
কটাক্ষে ভুলায় নর অমর খঝষিরে, 


কি ললাট কিবা নাসা, 
মন-ভাষা-পর্কাশা।, 
ওষ্ঠাধরে হাসিরেখা বুত্য করি ফিরে । 


বিচিন্তর বসন গায়; 
ইন্দ্র-ধন্ু শোভা পায়, 
বিবিধ বরণে ফুটে কিরণে খেলায়, 


যেখানে উদয় হয়, 
স্কগন্ষি মলয় বয়, 
অজের সৌরভে দিক আমোদে পুরা । 


কখন শিখর-শিরে, 
বসিয়া নিঝ ব-তীরে, 
মিশাযে বীণার শ্বরে গানে মত্ত হয় । 


কতু কোন কুগ্বনে, 
প্রবেশি প্রমত্ত মনে, 
নৃত্য করে নিজমনে অধীবা হইয়। ; 


চতুর্থ খণ্ড : প্রকুতি-কবিতা। 9 ৭৫ 


কখন তটিনী-নীৰে, 
ধৌত করি কলেবরে, 

তরঙ্গে মিশিয়। ফিরে সঙ্গীত ধরিয়! । 
কভু মরুভূমি-গায়, 
ফুলোছ্যান রি” তায়, 

শুনিয়া পাখীর গান করয়ে ভ্রমণ । 
কু কি ভাবিয়া মনে, 
একাকী প্রবেশি বনে, 

হাসে কাদে নিজমনে উন্মাদ মন্‌ । 


কখন মন্দিরে ধায়, 
পূজা করে দেবতা, 
জগত্-মাভানে। গীত প্পেযানন্দে গাষ্ । 
কখন অদৃশ্ তন 
ছায়াপথে লুকাইফে, 
দেখাস কতই ছল কত রূপ ধরি । 


সদাই আনন্দ মন, 
সর্বজর করে গম্ন, 
বেড়ায় ব্রহ্মাগুময় প্রাণী-ছুঃখ হরি । 
স্বর্গ মত্য বসাতল, 
সব(ই) তার লীলাম্থল, 
কোথাও গমন তার নিষেধ না মানে, 


তিনলোকে আসে যায়, 
সর্বক্র আদর পাস 
সে মনোমোহিনী মৃতি সকলেই জানে । 
কতু ছায়াপথ ছাড়ি, 
আর(ও) শূন্যে দিয়া পাঁড়ি, 
দেখায় অপূর্ব কত ত্রিলোক মোহিয়াঃ 
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উঠিতে উঠিতে বালা, 
দেখাইছে কত ছলা, 
কত ব্ধপে কত মতে নাচিয়! গাহিয়া । 
নিখিল-ব্রদ্দাগু-প্রাণী, 
হেরিয়। আশ্চধ মানি, 
বিস্ফার্িত-নেত্রে সবে বামা পানে চায় ; 


ধরা উলটিয়৷ ফেলে, 
বর্গ আনে ধরাতলে, 
অমব্াবতীর শোভা ধরাতে দেখায় 
চলে রাম। বাযুপথে, 
পুরাইয়া! মনোরথে, 
বখনি যেখানে সাধ সেখানে উদয় । 
কখন(ও) পাতালপুরী 
আলোকে উজ্জল করি, 
ঘোর অন্ধকার হরি করে স্যর্ষোদয়, 


মরুতে উগ্যান রচে, 
মরে প্রাণী পুনঃ বাছে, 
উত্তপ্ত কিরণ চাদে, ভান ন্সিগ্ধ-কায় । 
চপলা চাপিযা রাখে, 
ব্রঙ্গাণ্ড ভ্রমে পলকে, 
অপরূপ কত হেন ভুবনে দেখায় । 


কতই বিস্ময়-কর 
কার্খ হেন হেরি তার, 
স্চতুর বাঞজিকর যাছর সমান 


হেলায় পুরায় সাধ, 
লাগরে বাধিয়া বাধ, 
অগাঁধ-জলধি-জলে ভাসায়ে পাষাণ । 


চতুর্থ খণ্ড £ প্ররুতি-কবিতা ৪ ৭৭ 


পশুপক্ষী কথা কয়, 
“বানরে সঙ্গীত গায়” 
গিরি অঙ্গে পাখা দিয়া আকাশে উড়ায় 


কখন নাবিক-দলে 
ছলিবারে কুভৃহলে, 
অতল-সাগর জলে কমল ফুটাফু। 


ক্ষণনিমিষের মাঝে 
মহানগরীর সাজে, 
সাজায় কখন বন গহন কাননে 
কখন বা মহংরজে, 
ভাড়িম্া! ধরণী-অঙ্গে, 
সৌধমালা অট্টালিকা ম্থয়ে চরণে । 


কু মহাশূন্য-পারে, 
সৌর জগতের ধারে, 
দেখায় নৃতন স্ষ নৃতন আকাশ, 
নবীন মেঘের মালা, 
নবীন বিজুলী-খেলা, 
নব কলাধর-শশী-করণ প্রকাশ । 
স্ব্গশৃন্য ধরা "পর, 
কত হেন কল্পনাব, 
অলোকসামান্য কাঁও দেখিতে দেখিতে, 
বিচরি ব্রহ্মাগুময়, 
হর্ষ-পুলকিত কায়, 
হেবি কত অন্তভোদয় হয় ধরণীতে । 
ভাবি কত দূর যাই, 
যেন তার অস্ত নাই, 
শেষে না দেখিতে পাই €োণথা যায় চলে ; 


৪৭৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


স্থদ্বূর গগন-গায়, 
শেষে মিলাউয়া যায়, 
চপল! চমকে যেন মেঘের মগ্ডলে। 


সহসা চৌদিকে চাই, 
তখন দেখিতে পাই, 
সেই আমি সেই ধর! সেই তরুজল ; 


যাইনি নিমেষ পল, 
ছাড়িয়া এ ধরাতল, 
তবুও ভ্রমিন্ শ্বর্গ মত্য রসাতল। 


এ ভেন প্রভাব যার, 
প্রসাদ লভিতে তার, 
কি দুঃখ এ জগতের ভুলিতে না পাবি! 


প্রতিদিন কল্পনারে, 
পাই যদি পূজিবারে, 
নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ করি। 


এ চির মনের সাধ 
মিটিল ন|, অপরাধ 
লয়ো ন৷ ছু:খিনী মাগো, টব প্রতিকৃল, 


কমলা ঠেলিল। পায়, 
বোষ কৈলা সারদায়, 
শুষ্ক আশা-তরু মম বিনা ফল ফুল। 
( চিত্তবিকাশ, ১৮৯৮ ) 


কুজ্জল-াবিন্লাভ্নী 
€হ্ুজআচভন্র হত্জেতাক্াঙ্ তাক 


আহ আক্সি কিবা তদখিক্চ স্রম্পব 
মধ্ুক্প স্বপান-লহবী 
লবীন জ্রছেশ্ে নবীন গগন 
সধুব্ স্ধুব শীভিল পবন» 
সবররসে সক্সরসে নীআদ-বক্ণ 
সল্লিল ভ্রমিহ্ে বহরে ॥ 
কত সকব্বোঙ্জিনী সবোববর-পজে, 
“্িরিম্লামজ্ সঙ্গ? ন্ত্য কতে, 
ফুটে স্ষুট্টে আব্লে১ স্পত থরে খজে, 
অআস্টুব ক্রবাস তিতা । 
অক্রোবল- জীব আ্াণেত্ডি বিহ্বল, 
ভ্রন্দে কত শ্রানী তেব ০ কমা, 
শক্পাণ শক্রীক্স আ্বাতস আভল 


হাজাছে বাজাতে জআাম্পী । 
ক্রমে কত ক্রখ্ে, কতঙ্ভ ৫ আনন্দ, 


ফন মাত্তোক্সানা লিজা 0 গান্ছা, 
সবক পশ্পি পিত মকক্ন্দ__ 

চিল্ত1 €শাক তাপ পাশ্পজি । 
ভাঙ্গে পদ্ক্কছিনল, ভাঙে পল্থানাল, 
ঢল পদ্ম পুর্ণ করি গাজে » 
অঙ্কে আস নবীন ম্বণাল 

কৃত্তভভ ফ্তলন্নে আাহ তি । 
ালন্দে বিত্ভোক সখুম্ভজ মন্‌ 
ভ্যত্জে বাক্সি প্ুনহ ভে কতক্ষণ 
তভীব্ে বলি ক্বীন্র সত্ব সম্ীব্ণ-__ 

হ্দ্ে আখেক্স লহকী ॥ 


৪৮৮৩ 


উনবিংশ শতকেব্ গীতিকবিতা সংকলন 


পুনঃ গিয়ে ভুলে তুলে পদ্মদদল, 

কোরক-বিকচ নলিনী অমল; 

মকরন্দ লয়ে ঢালে অবিরল 
পুরিয়া পুরিস্া গাগরী । 


পুনঃ উঠে তীরে মু মন্দ বায়, 

ধীরে ধীরে সবে তরুতলে বাক্স; 

নিকুঞ্জ ছাড়িয্াা তখন সেথায় 
প্রবেশে কতই সুন্দরী ৷ 


মধুমাঁথা হাসি বদনে বিকাশ, 

পদ্মমধু-বাসে পরাণে উল্লাস, 

পদ্মন্ধা পিয়ে মিটায়ে পিয়াঁস__ 
কুবলয়ে বান্ধে কবরী । 


বিছায়ে কোমল কমল-পাতায়, 
স্শীতল শধ্য! ভূতলে সাজাক্ব, 
চারু মনোহার উপাধান তায়, 
গ্রথিত নলিনীমঞ্জরী । 
তবু তলে তলে হেন মনোহর 
কমলের শধ্যা কোমল সুন্দর ; 
ছুপ্ধীফেননিভ স্চারু অস্বর 
যেন রে €মদদিনী-উপরি । 


একপে পাতিয়া কুহ্ম-শকষন, 
হাসিয়! হাসিয়া বিলাসিনীগণ, 
হৃদযসবলভ পারশ তখন 

ছড়াম্ম বিলাসলহরী । 
কেহ বা খুলিয়া গ্রীবার ভূষণ, 
হেমমযজ মাল জড়িত রতন, 
পরায়ে প্ররিয়েরে করিয্া যতন, 

খেলায় নয়ন-সফরী ; 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রকৃতি-কবিতা ৪৮১ 


অলকার চুল কেহ বা খুলিয়া 
জডাযে জড়ায়ে বিননী গাথিয়া 
বধুরে বাধয়ে সোহাগে গলিষা, 
অধবরে হাঁসির মাধুরী 
কেহ বা আপন নয়ন-অগ্জন 
তুলিয়! বিলাসে করে বিলেপন 
প্রিয-আখিপরে--সলজ্জ বদন, 
চঞ্চল বসনে সন্ববি ; 


কোনো বা ললন। ছলিয়। চাঁতিবে, 

ব্রাঙ্গাপদ তুলি প্রিয়হদি-পরে, 

অলক্তলাঞ্চনে দেহে চিহ্ৃ করে, 
জানাতে প্রেমের চাককি । 


এরূপে বসিয়া যতেক ললনা, 

হাব, ভাব, হাসি প্রকাশে ছলন।, 

কেহ ব1 শিয়রে, কোনে! বা অঙ্গন 
চরণ-পারশে প্রহরী । 


বসিয়া? প্রভাতে ষতেক সুন্দরী, 

মধুর ললিত মোহন বাশরী, 

স্রেতে বাধিয়া আলাপ-আচবি, 
পুরিছে পললব-বলরী । 


সে স্থুরতরঙ্গে মিলিয়া তখন 
উঠিল সঙ্গীত পুরিয়া কানন-__ 
শ্যামা কলক, শাবী অগণন 
“বউ কথ! কও, সুন্দরী ; 
উঠিল ডাকিয়! পুরি চারিদিক__ 
জগৎ্-সংসার করিল অলীক, 
বেণু-বীণা-রব হতে সমধিক 
মধুর গীতের লহরী । 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, 


বাশীতে বাজিছে--“কিবা সে সংসার” 
কোকিল! ভাষিছে---'সে সব মিছার” 
শ্রম, আশ, ভ্রম--সকলি অসার, 
প্রতিধ্বনি উঠে কুহরি 
“কি হবে জীবনে, প্রেমের আমোদে 
পরাণ যদি না মাতে । 
রসের বাগান-__সখের মেদিনী__ 
নারীফুল ফুটে তাতে । 
যে জানে মথিতে এ স্থখজলধি 
সেই ০স পীযুষ পায়; 
সখের বাজার-_ন্থুখের মেদিনী__ 
রসের বেসাতি তাঁয় 1” 


পহায়, সে পীযৃষ? কিবা ভার সম 
ভাব রে ভাবুক মনে! 

হায়, খন, মান, ষশ- প্রাণের নিগড়, 
কন্টক আশার বনে [ 

এ যে, স্থখের ধরণী ! ভাবনা-হুতাশ 
ইহাতে নাহিক সাজে, 

হেথা, প্রাণের সারঙ্গ, প্রমোদে মঞ্জিলে 
তবে সে আনন্দে বাজে! 

শুধু, রসিক যে জন্‌, বসের ধরায় 
সেই সে হরষ পায়; 

ডুবে, নারীন্ধাকৃপে* লভে (প্রেমসথধাঃ 
দছ্বিজ এই লীত গায় 1” 

বিহগ, বিটপী, ৰাশরী, বীণাতে 

এই গীত শুধু বরিষে প্রপাতে ; 

প্রকৃতি যেন ব1 মাতিল তাহাতে 
বিন্যাসি বেশের চাতুরী ।' 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্ররুতি-কবিতা ৪৮৩ 


চারু কিশলয় হইল বিকাশ; 
তক্ুরাজি-কোলে মুছ মুছু শ্বাস, 
কুহ্ম চুদ্বিল মলয় বাতাস, 
তিক উঠিল শিহরি ; 
তুলিয়া কলাপ মদন-বিধুর 
নাচিতে লাগিল উন্মত্ত ময়্র ; 
নবীন জলদ নিনাদি মধুর 
গগন বাখিল আবরি । 
গাঁঢতর আনবে বাজিল বাদন, 
গাঢতর আরো গীত-বরিষণ, 
গাঢ়তর বেশ আরে! সে ভুবন 
আধারিল যেন শর্বরী । 


যত তরু ছিল পড়িল লুটিযা, 
বিটপে বিটপে লতা বিনাইয়া, 
করিল মণ্ডপ কুস্থমে ডুবিয্া, 
ধীর নামে স্ব মর্সরি ! 
মণ্ডপে মণ্ডে যুগল যুগল, 
স্তন্দ্রা অলসে শরীর নিচল, 
পড়িল পৰাণী-_-অসাড় সকজ-_ 
রহিল চেতন সম্বরি । 


একাকী তখন ভ্রমিন্ত সে দেশ ; 
গরিদিকে খালি হেরি চারু-বশ 
কমল সরসী, কোমল প্রদেশ 
রাজিছে ভূতল উপরি । 
পাতিস্বা নলিনী যত প্রাণিগণ, 
সরোবর-তীরে সুখে নিমগন, 
কেবলি নিরখি, যতই ভ্রমণ 
করি, সে অপূর্ব নগরী । 


৪৮৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


ষড় খতু ধীরে ভ্রমে আসে যায়__ 
প্রাবুটের কোলে নিদাঘ জুড়ায়, 
প্রাবুট আবার শরতে লুকায় 
হাসিল শারদ শর্বরী ; 
শিশিরের কোলে ভিম খত আসে, 
নিশি-অশ্রজলে তরুদল ভাসে ; 
তখনও) উন্মত্ত অচেত বিলাসে 
যতেক নাগর নাগরী ! 


ফ্তদ্দিন ক্ষুধা জঠবে না জ্বলে 

সেউন্ডাবে তারা৷ পড়িয়া ভূতলে 

অচেতন চিতে থাকয়ে বিহ্বলে 
জগত-সংসার পাশরি । 


বসস্ত ফিরিয়া আইলে আবার 
জাগিয়। করয়ে মণাল আচার, 
কমল-পীবৃষ পিয়ে পুনর্বার, 

পড়য়ে চেতন। সম্ধরি । 
কত ষে আনন্দে প্রকৃতি খেলায় 
ঝকতুতে খতুতে ঘটন! ছলায় !-_ 
নাহি জানে তারা__দিবস-নিশাক্স 

স্বভাবের কত চাতুরী ! 


নাহি জানে কিব! ঘোরতর সখ ] 

ঘোরতর ষবে প্রকৃতির মুখ 

ঘনঘটাজালে-_পতন-উন্মুথ 
বিজলী বেড়ায় বিচি । 

না বুঝিতে পারে কি তেজ তখন ! 

গগনের কোলে যবে প্রভগ্ুন 

চলে দস্ত করি ছাড়িয়া গর্জন-_ 
নাচাসে প্রকতি-হন্দরী | 


চতুর্থ খণ্ড £ প্রকৃতি-কবিতা! ৪৮৫ 


তখন হৃদয়ে যে ভাব গভীর 

করে আন্দোলন, অধীর শরীর-_ 

ন1 জানে তাহারা, না ভাবে মহীর 
কত সে এ্রশ্বর্ধ-লহরী 

যে ভাব-পরশে প্রাণে পুষ্প ফুটে 

থাকে চিরকাল প্রাণী চিত্তপ্ুটে, 

নিত্য পরিমল নিত্য যাহে উঠে 
জগতে সঞ্চারি মাধুরী ১ 

হযে ভাব-পরশে মানবের মন 

বেড়ায় অগত করি বিদারণ, 

করে তেজোজ্াালে পৃথিবী দাহন, 
মৃত্যুর মুর্তি বিস্মরি ৮ 

না পরশে কভু তাদের পরাণ ; 

জীবন কাটায় করি মধু পান ; 

নারীগত মান-_নারীগজ প্রাণ__ 
নারী-পায়ে ধরা চাকরি ! 


এইক্ধপে হেরি ০ চাকু অঞ্চল ; 

গেল কতকাল ভ্রমিতে ০কবল ; 

শেষে যেন প্রাণ হইল বিকল 
ভাবিয়া সে ঘোর শর্বরী | 


ভাবিয়া হৃদয়ে উদয় ধিক্কার, 
নরজ্জাতি বুঝি নাহি হেন আর? 
ধৃধু করে শূন্য পুরাবুত্ত যার-_ 
হেরে উঠে প্রাণ শিহরি । 
কালচিত্রপটে যদি ফিরে চায়, 
গুরুদতভ্ত ধন কি দেখিতে পায়? 
কিবা সে সঙ্কেত আছে রে কোথায় 
ভ্রমিতে সংসার-ভিতরি ! 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


পিতৃকুল গত কোন্‌ মহাভাগে 
দিয়াছে সুমন্ত্র, শুনে অন্তক্বাগে 
পুনঃ জীয়ে প্রাণ, পুনঃ ছটে আগে 
ভবিষ্তা তরঙ্গে উতবি ? 
নরজাতি যত হের ধরা-মাঝে 
সকলেরি চিহু কালবন্ষে সাজে ; 
নিরখিলে তায় হৃদ্দি-তন্ত্রী বাজে, 
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় পাশরি ! 


এ ছার জাতির কি আছে তেমন, 
কালের কপালে সহ্কেত-লিখন ? 
অপূর্ব কিবা সে নৃতন কেতন 
উড়িছে ভবিষ্ত-উপরি ? 
ভাবিতে ভাবিতে কত দূর(ই) যাই, 
পুরী-প্রাস্তভাগ নিরখিতে পাই-_ 
তেমতি সরস কোমল €স ঠাই, 
সজ্জিত পলববঝল্পরী । 


প্রাণিগণ ০স্থ1| করিয়ে বিলাস, 

তেমতি আকুতি প্রকৃতি আভাস, 

সেই নিদ্রা ঘোর তরুতলে বাস, 
সেইন্ধপে নাবী প্রহরী ৷ 


সেখানে রমণী আরো সুচতুরা, 

জানে কত আরো! ছলনা মধুরা, 

সদ! মনে ভয় পাছে সে বধুরা, 
ছাড়িয়া পলায্ম নগনী ; 

কাছে কাছে আছে সোনার পিঞ্জর, 

স্বর্ণ শিকলি শতেক লহ ; 

ষর্দি কেহ উঠে শুনে অন্থ স্বর 
বিলাস-প্রমোদ পাঁসরি ;_- 


চতুর্থ খণ্ড : প্রকতি-কবিতা ৪৮৭ 


তখনি তাহারে বাধিস্থা শৃঙ্খলে ; 
অমনি পিঞগঁরে পুরে কত ছলে, 
কত কাদে প্রাণী ভাসে চক্ষু-জলে, 
তবু নাহি ছাড়ে স্বন্দরী | 
দেখে কাপে প্রাণ ভেবে সে প্রথায় ; 
ভাবি কেন হায্স প্রবেশি সেথায়, 
কিরূপে বাচিব, করি কি উপায়, 
কিরূপে ছাড়ি সে নগরী । 
হেন কালে দেখি বিস্ফারি নস্বন, 
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ সেই প্রাণিগণ, 
আমার শ্বদেশী--নহে সে স্বপন ! 
খেলিছে বঙ্গের উপব্ি !1-__ 
আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর 
অপূর্ব স্বপনলহরী । 


( কবিতাবলী, ১৮৭০।৮০ ) 


পদ্বফুল 
হেমচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 


যতবার হেরি তোরে কেন ভুলি বল, 
ওরে শতদল পদ্ম? 
কি আছে ও শ্বেতবণে, 
কি আছে ও নীলপর্পে, 
যথনি নিরখি-_-আখি তখনি শীতল ! 
যতবার হেরি তোরে কেন ভুলি বল, 
ওরে প্রস্ফুটিত পদ্ম ? 


৪৮৮ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন. 


যখন স্ুযের রশ্মি মাধিয়া শরীরে, 
হাসিটী ছড়ায়ে মুখে 
ভাসে নীল বারি-বুকে 

টলটল তম্থখানি কতই সুখী রে__ 

হেরিলে তখন কেন আমিও হাসি রে 

ওরে মোহকর পদ্ম? 

আমারও অধরে হাসি অমনি মধুর 
ফোটে রে আপনি আসি, 
তোমারি হাসির হালি 

পরকাশে হৃদিতলে-__-আহ1 কি” মধুর [ 


কেন, বা, না হেরে তোরে হৃদয় বিধুর 
ওরে সর-শোভা পদ্ম? 


আবার যখন, আহা, শিশিরের জলে 
ভিজিয়া মনের খেদে, 


গোট করি কেঁদে কেদে 
দলগুলি ০মোদ, ফুল, গু৯নের তলে-_ 


তখন হেরিলে কেন মম হৃদি গলে 
ওরে বে মুদিত পদ্ম ? 


দেখিলে তখন তোরে আমিও হৃদয়ে 
পাই রে কতই ব্যথ!, 
মনে পড়ে কত কথা, 

ফুটিত হৃদয়ে যাহ জীবন-উদয়ে-_ 


খেলাত চঞ্চল মনে উন্মার্দিত হয়ে ! 
ওরে আচ্ছাদিত পদ্ম ! 


কি যে কোমলতা তোর থরে থরে থরে, 
পত্রদলে, শতদল ! 
হৃদ্দি তোর কি কোমল ! 

সেই জানে কোমলতা স্বদে যার ঝরে 1-- 


আমি ভিন্ন কেহ আর জানে কি অপব্রে: 
হে কমলবাসী পদ্ম ? 


চতুর্থ খণ্ড 2 প্রর্তি-কবিতা ৪৮৯ 


ফোটে ত রে এত ফুল তড়াগের কোলে 
শুভ্র নীল লাল আভা, 
কাহার শরীর-প্রভা, 
কই ত আমার মনে ওরূপে না খোলে, 
এত সুশে চিত্ত কই দেখি না ত দোলে 
রে চিত্ুমাদক পদ্ম? 
দেখেছি ত পুম্প তোরে আগেতে কতই 
সকালে খেলেছি যবে, 
সখাবর। খিলিয়। সবে, 
তৃণময় হুদতীরে বিহ্বলিত হই-_ 
ওরে ভাবময় পদ্ম? 
তখন এ গাঢ়ভ'বে ভুবিনি ত কই 
এত যে লুকানো তোতে আগে ত 
আনিনে ! 
যৌবনেতে সুখোদয় 
হায় রে সকলে কয়-_ 
প্রৌঢ-স্থথ কাছে আমি নে স্থখ মানিনে ! 
পরিণত সখ বিনা সুখ কি জানি নে 
ওরে মনোহর পদ্ম ! 
যে বাস তোমাতে, হায়: সে বাস কি আর 
আছে অন্য কোন ফুলে ? 
অমন বাতাস তুলে 
ছোটে কি স্থরভিগন্ধ জুই মলিকার ? 
তোন্ি বাসে কেন হৃদি মুগ্ধ রে আমার 
বে কুন্দলাঞ্চন পদ্ম? 
গোলাপ, কেতকী, চাপ।, কামিনীর থরে 
এত কি শোভে রে বন? 
এত কি মোহে রে মন? 


৪৯৩ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


হেরি যবে তোরে ফুল হদের লহরে, 
কি যেন খেলে রে রঙ্গে হৃদয়-নিঝরে 
হে সবোর্জন পদ্ম? 
কথাটি ত নাহি মুখে--জানো না ত বাণী-_ 
তবুঃ ওরে শতদল, 
কেমনে প্রকাশে, বল্‌, 
যে কথা হৃদয়ে তোর-_-কেমনে বা জানি 
ওরে গুপ্তভাষী পদ্ম ? 
কেহ কি দেখে না আর এ তোর সরল 
মাধুরী-প্রতিমাখানি ? 
কেহ কি শোনে ন! বাণী 
তোর ও কমল মুখে ?__আমিই পাগল ! 
আমিই একা কি মত পিয়ে ও গরল 
ওরে উলন্মাদক পদ্ম? 
কেন, বল, এইব্পে ঘুরি নিরন্তর 
যেখানে তোমার দল 
ফুটিয়া সাজায় জল ? 
না দেখিলে কেন হয় এপ অস্তর-_ 
কেন দেখি শুন্ত মহী যেন বা গহ্বর, 
বল হ্বদিগ্রাহী পদ্ম ? 
ঘুরি ত কতই স্ছানে__-কত দেখি, হায়, 


বাজগৃহ, বন্ধু-গেহ, 
পাই ত কতই ম্মেহ, 


তবু কেন, বল্‌, চিত্ত তোরি ণিকে ধায় 
বল্‌ রে নিকটে তোর ধায় কি আশায়, 
ওরে চিভচোর পম্ম ? 
ধন, মান, বিভবের সৌরভ-শোভায় 
এত ভ মোহে না হাদি, 
থাকে না ভ প্রাণে বিধি 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রকৃতি-কবিতা ৪৯১ 


এমন স্থরভি-শোভা সংসার-লীলায় 
ভমেছি ত এতকাল খেলায় সেথায় 
রে ক্রীড়াকুশল পদ্ম ? 


কতবার করি মনে ভুলিব রে তোরে, 
ধরিব সংসারী সাজ 
ভাজিয়। হৃদয়-ভাজ, 
অন্য সাধে হৃদে ধরি ঘুরি মত্য-ঘোরে-__ 
ভুলে যাই শুক্বর্ণে, ভুলে যাই তোরে। 
হায়ঃ। মোহকর পদ্ম+_ 


না পশিতে চিত্ততলে সে কল্পনা-মূল 
শুকায় €স সাধ-লতা ! 
ভুলি রে সে সব কথা! 
ভুলিতে পারি না কিন্তু একমাত্র ভুল-_ 
কি মাধুবী-ভোর তোর, হায় রে, অতুল 
ওরে মধুময় পদ্ম ! 


সত্য কি রে তোর দেহে এত শোভা বাস ? 
কিম্বা সে আমারি মন্‌ 
প্রমাদে হয়ে মগন, 
ভাবে আপনার প্রভা তো*তে পরকাশ-- 
চেতন ভাবিয়া তোরে শোনে নিজ ভাষ, 
ওরে জড়দেহ পদ্ম ? 


মাই হোক ষে, বিধানে আমার হৃদয় 
মিশুক মাধুর্ধে তোর, 
হলে জীবনের ভোর, 
তবুও ব্বষপনে তুই হবি রে উদয়__- 
ভুলিব না তবু তোরে, রে সুষমাময়, 
হ্থগন্ধ-নিবাস পদ্ম 


৪স২ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 


ভাবি শুধু কেন বিধি করিলা এমন-_ 
এত শোভা বাস যার 
পক্ষেতে জনম তার, 
পঙ্কজ বলিয়! তারে ডাকে সাধু জন? 
জানি না বিধির হায়, রহস্ত কেমন, 
ওরে শুদ্ধচেতা পদ্ম ! 
হাঁয়, বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে 
বাধিলা এ দেহপুটে ? 
কলুষ-পক্কেতে ফুটে, 
তাই এত ক্ষিগ্কমন ডোবে ভাসে বানে? 
বুঝেছি, রে শতদল অচ্ছেচ্ বন্ধনে 
তাই তুই আমি বাধা, 
একসঙ্গে হাস! কাদ। 
তাই ওরে পন্মফুল, এ মিল ছুঃজনে । 
ভূলিব না তোরে, পদ্ম, 
ভুলিব না_ভুলিব নাঁ_জীবনে মরণে ! 


(বিবিধ কবিতা, ১৮৯৩ / 


চাতকপক্কীন্র প্রতি 
হেমচক্দজ বন্দ্যোপাধ্যায় 


( শেলি রচিত 'স্কাইলার্ক'-এর অন্থকরণে ) 
8.7] 
কে তুমি রে বল পাখা, 
সোণার বরণ মাঁখি, 
গগনে উধাও হয়ে, 
মেঘেতে মিশায়ে রয়ে, 
এত হথে স্থধামাখ! সঙ্গীত শুনাও ? 


চতুর্থ খণ্ড : প্রকৃতি-কবিতা ৪৯৩ 


( ২ ) 
বিহজজ নহ ত তুমি ; 
তুচ্ছ করি মত্যভূমি 
জ্বলস্ত অনল প্রায় 
উঠিয্া মেঘের গায়, 
ছুটিয্া! অনিল পথে স্থস্বর ছড়াও ? 
€ ৩ ) 
অকরুণ-উদয়-কালে, 
সন্ধ্যার কিরণ-জালে 
দূর গগনেতে উঠি, 
গাঁও সুখে ছুটি ছুটি, 
স্থখের তরঙ্গে তেন ভাসিয়া বেড়াও । 


(৪ ) 
আকাশের তারা সহ 


মধ্যাহ্ে লুকায়ে বর, 
কিন্তু শুনি উচ্চস্বরে 
শৃন্যেতে সঙ্গীত ঝবে ; 
আনন্দ-প্রবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও ? 
0: ৫ ) 
একাকী তোমার বরে 
জগত প্লাবিত করে, 
শরতের পুর্ণ শশী 
বিমল আকাশে বপি, 
কৌমুদী ঢালিয়া থা ব্রন্মাণ্ড ভাসায়, 
€( ৬ ) 
কবি ষথ! লুকাইজ্ষে, 
হৃদয়ে কিরণ লয়ে, 
উন্মত্ত হইয়া! গায়; 
পৃথিবী মাতিয়ে তাস্থ 
"আশা মোহ মাস্বা ভয় অন্তরে জুড়ায় । 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


॥ ৭ ) 
রাজার কুমারী যথা 
পেয়ে প্রণয়ের ব্যথা 
গোপনে প্রসাদস্পরে 
বিরহ সান্ত্বনা করে 
মধুর প্রেমের মত মধুর গাথায় ! 
€॥ ৮) 
যেমন খগ্যোতৎ্ জ্বলে 
বিরলে বিপিন তলে, 
কুক্ুম তৃণের মাঝে 
আতোষী আলোক সাজে 
ভিজিয়! শিশির নীরে আধার নিশায়। 
(৯ ) 
পাতায় নিকুগ্ত গাথ। 
গোলাপ অদৃশ্য যথা 
সৌরভ লুকায়ে রয়, 
যখন পবন বয়, 
সুগন্ধ উৎলি উঠি বাষুরে ক্ষেপায় । 
(৬১০ ) 
সেইব্দপ তৃমি, পাখী, 
অদৃশ্ঠ গগনে থাকি, 
কর হখে বর্িষণ 
স্থধাস্বর অনুক্ষণ 
ভাসাইভে ভূমগুল স্যধার ধারায় । 
(১১ ) 
কেবা তুমি জানি নাই, 
তুলনা কোথায় পাই ॥ 
জলধন্চু চুর্ণ হয়ে 
পড়ে যদি শৃন্ত বসে, 
তাহাও অপুর্ধ হেন নাহিক দেখায় । 


চতুর্থ খণ্ড : প্রকৃতি-কবিত! ৪৯৫ 


€& ১২ ) 
যত কিছু ভূমণ্ডলে 
সুন্দর মধুর বজে__ 
নবীন মেঘের জল, 
মুস্তা-মাখ। তৃণদল--_ 
তোমার মধুর স্বরে পরাজিত হয় । 
(১৩ ) 
পাখী কিম্বা হও পরী 
বল বে প্রকাশ কতরি 
কি স্খ-চিস্তায় তোর 
আনন্দ হয়েছে ভোর ? 
এমন আহ্লাদ আহা স্বরে দেখি নাই [ 
(১৪ ) 
হুধা-প্রণয়ের গীত 
প্রাণ করে পুলকি ত-_- 
তাবে স্ুলজিত ত্যর 
নহে এত মনোহর 
এত হুধাময় কিছু না হেরি কোথাই । 
(॥ ১৩ 
বিবাহ-উতৎসব-বব 
বিজয্বার জয়-ত্ভব,-__ 
ত্তোর স্বর তুলনায় 
অসার দেখি রে তায়- 


মেটে না মনের সাধ, পূণ নাহি হক্ব । 
(১৩ 0) 
তোর এ আনন্দময় 
স্থ-উতৎ্স কোথা রয়, 
বন কিনব! মাঠ গিনি 
গগন-হিলোল হেরি--- 
কারে ভালবেসে এত তুল সমুদয় ? 


৪৯৩ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 
(১৭ ) 
তুমিই থাক বে স্থখে 
জান না শওুদাস্য হুখে, 
বিবক্তি কাহারে বলে 
জান না রে কোন কালে 
প্রেমের অরুচি ভোগে হলাহল কত । 
(১৮ ) 
আমর এ মতবাসী 
কু কাদি কভু ভাসি, 
আগে পাছে দেখে যাই 
যদি কিছু নাহি পাই, 
অমনি হতাশ হয়ে ভাবি অবিরত । 
(১৯ ) 
যত হাসি প্রাণভরে 
যাতনা থাকে ভিতরে, 
এ ছুঃখের ভমণগ্লে 
শোকে পরিপুর্ণ হ'লে 
মধুর সঙ্গীত হয় কতই মধুর ! 
(২০ ) 
হুশ ভয অহঙ্কার 
দুরে করি পরিহার? 
পাখী রে তোমার ম্ত 
যদ্দি না কার্দিতে হত-_ 
না জানি পেতেম কত আনন্দ প্রচুর ! 
€ ২১ ) 
গগন-বিহারী পাখী 
জগতে নাহিরে দেখি, 
গীত বান্য মধুস্বর 
হেন কিছু মনোহর 
তুলনা হইতে পারে তোমার যাহাক়। 


০১৭ 
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( ২২ ) 
যে আনন্দে আছ ভোরে 
তাহার তিলেক যোরে 
পাখী তুমি কর দান, 
তা হ'লে উন্মত প্রাণ 


কবিতা-তরঙগে ঢালি দেখাই ধরায় । 


( কবিতাবলী ) 
ব্বাসন্তী পছ্াঘ্রলী 


ভিজেক্র্নাথ ঠাকুর 


মধু খতু এল ধরণীমাঝে। 
হেলে দোলে লতা! মোহন সাজে ॥ 
মত বরিষে মৃছু সমীর ' 
পরাণ লভয়ে স্বৃত শরীর ॥ 
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়। 
ঝরিয়৷ পড়িছে বকুল তায় ॥ 
মধু-মালতীর ফুটিছে কলি-_ 
চারিদিকে আর ঘুরিয়া অলি 
গুনগুনায়িছে নব রসিক। 
পহরে পশ্থরে কুহরে ফিরি ॥ 
ফুলের কে পায় কুল-কিনার!। 
অগণন যেন গগন-তারা ॥ 
তরো৷ তরো! ফুল, রঙ-বে-রড । 
শতেক ফুলের শতেক ঢডঙ॥ 
কেহ বা দোলে, কেহ বা ঝোলে, 
কেহ বা মুখের ঘোমটা খোলে ॥ 
কেহ বা ছড়ায় কনক-রেণু_ 
রাখাল যেথায় বাজায় বেখু॥ 
বাশিরাশি ফুলে ভরিল সাজি । 
ঘরে ফিরি চলো, আর না আজি ॥ 
( কাব্যমালা ১৯২*, রচনাকাল ১৮৮০-১৯০* ) 


সায়ং-ছিল্তা 
নবীনচজ্কজ সন 


৯ 
স্বশীতল সন্ধ্যানিলে জুডাতে জীবন, 
ডুবাতে দ্িবস-শ্রম বিস্মতি-সলিলে, 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে, উঠিলাম গিরিশিবে, 
বাসনা, জুড়াতে শজ্রোতঃসস্তুত অনিলে, 
কাধ-ক্লাস্ত কলেবর, সম্তাপিত মন । 
২ 
রজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি স্থন্দরী 
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু পবিল তখন, 
রবি অস্তমিতপ্রায়, ক্ববর্ণে মণ্ডিতকায়, 
উজলিয়! গগনের সুনীল প্রাজণে, 
ভাসিতেছে স্থানে স্থানে রক্ত কাদন্িনী ৷ 


৩) 
রপ্ভিত আকাশতলে, নীলতরঙ্গিণী 
দেখাইছে গ্রতিবিশ্ব বিমল ছর্পণে ! 
ভাসে তাহে মেঘগণ, কাপে তরু অগণন, 
নাচিছে হিল্লোলমাল! মন্দ সমীরণে, 
বহিতেছে গিরিমুল চুম্বিয়া তটিনী । 
৪ 
মনের আনন্দে গায় বিহজনিচয় ; 
সুন্দর শ্যামল মাঠে চবঝে গাভীগণ ; 
নিরুছেগে তরুতলে, তটিনীর কলকলে 
গাইছে রাখাল-শিশু মধুর গায়ন, 
নাহি কোন চিস্তা, নাহি ভবিষ্যৎ ভয়। 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রকৃতি-কবিতা 


৫ 
ওই দেখ তরুতলে প্রফুল্ল হাদয়ে 
গাইতেছে উচ্চৈঃস্বরে না জানে কি গায় 7 
লতাপাতা জড় করি, কভু ভাজি পুনঃ গড়ি, 
হাসিতে হাসিতে দেখ পড়িছে ধরায়, 


হায় রে শৈশবকাল স্থখের সময় । 
০০ 


চিন্তা কাল-ভুজঙ্গিনী করে না দংশন 3 
নিরাশ প্রণয়-ছঃখে, দহে না জীবন ॥ 

দুরাকাজ্া পারাবার, বিশাল ল্হরী তার, 
খেলে না হৃদয়ে ; আহা ! জানে না এখন, 


মানব-জনম তার, দাসত্ব-জীবন । 
৭ 


হাস হাস হাস শিশু ! নহে দিন দূর, 
সংসার-স'গর-পারে বপিয়ে যখন, 
বিষাদ-তরঙ্গ মালা, গণিতে গণিতে কালা, 
হইবে প্রফুল্ল মুখ ; জানিবে তখন, 
নির্ৰল ৫শশবক্রীড়া স্থখের স্বপন । 
৮ 
আমিও ইহার মত ছিলাম নির্মল, 
ছিলাম পরম স্থখে স্থপ্রসন্ন মনে, 
আমার জীবন-কলি, ( দিতে স্থথে জলাগুলি ) 
কে ফুটাল, পোৌঁড়াইতে ভীম হুতাশনে ? 


কে সুখ-সাগরে মম মিশাল গৰল ? 
নি 


কেন বা ফুটিল মম জ্ঞানের নয়ন, 
কেনই বিবেক-শক্তি হ'ল বিকন্সিত, 


উথলিতে অভাগার, শোকসিন্থু অনিবারট' 


নিজ হীন অবস্থায় করিতে ছৃঃখিত, 
কেনই ভাঙ্গিল মম €শশব-ন্বপন । 


৪৯৯ 


( অবকাশরঞ্রিনী ২য়, ১৮৭১-১৮৭৭ ) 


* কর্ণস্ুলী নদী 


অ্পোক্ত্রলে লীভে। 
নবীনচজ্্ সন 


চিত্র-নভঃ-কিবীটিনী সচন্দ্র রজনী, 
চিত্রি” বিকসিত ৫€নশ কুক্ম-মালাষ 
উদ্যান, সরপী-নীর » অধুত রতনে 
চিন্ত্রি” সচঞ্চল চির নীল নীরনিধি, 
ভাসিছে নিদাঘাকাশে । বিশ্ব চরাচর 
নীরবে শাস্তির সুধা করিতেছে পান । 
চন্দ্রের একটি ব্শ্মি শিবিরের হারে 
বহিয়াছে শতবঞ্তি উপবে পড়িম্বা, 
ফষেন স্থির উক্কাখ গু, স্থিরতব জ্যোতি । 
নিরখিম্া সেই বশ্মি বিমল উজ্জ্বল, 
উদ্দাস হইল প্রাণ, পর্ধস্ক ত্যজিয়া 
শিবির-বাহিরে নব-শ্যাম দুর্বাদলে 
বসিলাম মন-তখে ₹ সম্মুখে আমার 
অনস্ত অসীম সিন্ধু! চন্দ্রের কিরণে 
খেলিছে অনিলসহ সলিল-লহবী, 
চুশ্টি” মহ কলকলে মম পদতলে 
বজত-বালুকাকীর্ণ ধবল ৫সকত । 
দক্ষিণে আমার- স্ব স্থমধুর কলে 
ছুটিয়াছে কলোলিনী* নাচিম্পা নাচিস়া, 
আলিঙিম়। প্রতিকুল তীরে গিরিচয্স ; 
ধবল উত্তরী যেন মাধবেকব গলে । 
অপ্দুর্ গুকতি-শোভা ! অনুর ভূধর 
শোভিতেছে মেঘবৎ্ আকাশের গায়ে ; 
কেবল কোথাক্ম কোন উচ্চ তরুবর 
অরণ্য হইতে তুলি" উচ্চতর শির, 
কাঁরতেছে আকাশের সীমা নিরূপণ । 


চতুর্থ খণ্ড ং প্রকুতি-কবিতা ৫০১. 


চিন্তিত আকাশ-চক্দ্র-ভূধর-সাগর, 
চিত্তববিমোহিনী শোভ। ! মরি কি হুন্দর 


“এমন সময়ে” আমি ভাবিলাম মনে, 
নিশা-হস্তা €“মেকবেখ+ সাধিল মানস 
স্কপ্ত ভন্কেনের, রক্তে ; এমন সময়ে 
নিভাইল অশ্বখামা, ভজিয়া! ধূর্জটী, 
পাণ্ডব বংশের পঞ্চ প্রদীপ উজ্জ্বল ১ 
এমন সময়ে লজ্ঘি উদ্যান-প্রাচীর, 
ভেটিল “রোমিও” প্রাণ-প্রিয় “জুলিয়েটে» 
ন্রিখিল চন্দ্র-স্থর্য একজ উদক্ম ; 
এমন সময়ে, হাক ! 'প্রণয়-যন্ত্রণা 
নিবাইতে সাগরিক? উদ্যান-বলরী 
লয্মেছিল করে, দিতে কোমল গ্রীবায়, 
উদ্ধন্ধনে বিনাশিতে ছুঃখের জীবন ; 
এমন সময়ে স্গ্ত কনক-লঙ্কাম়, 
একাকিনী শোকাকুল! পতির বিরহে 
কাদিল। অশোক বনে সীতা অভাগিনী ; 


“এমন সময়ে সেই সমুদ্রের কুলে 
ভাবিভে ভাবিভে দেহ হইল অবশ ঃ 
ক্রমে অজানিত সেই সমুদ্র-বেলায় 
শুইলাম, সুকোমল:দূর্বাদলময়ী 
শ্যামল শয্যায় 1 দিঞ্ধ সমুদ্র-নীরজ 
অনিল বহিতেছিল অতি ধীরে ধীরে ; 
পশিলাম ক্রমে নিজ্রা-্পন-মন্দিবে | 


রত্-সৌধ-কিরীটিনী ন্বর্ণলক্ক। জিনি, 
দেখিন্চ শোভিছে বাজ্য জনধি-হৃদগ়ে 
শত লঙ্কা! পত্রিসরে ; বাধা ছিল বলে 
এক চন্দ্র, এক সুর্ষ বাবণ-ছুম্বাবে, 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিত। সংকলন 


এইখানে স্থকুমার প্রণম্ম-শৃঙ্খলে 

কত চন্দ্র, কত স্থর্য প্রতি ঘরে ঘরে 
রহিয়াছে শৃঙ্খলিত । বহিতেছে বেগে 
যেই রম্য রথশ্রেণী বাম্পে, হুতাশনে, 
অতি তুচ্ছ তার কাছে পুম্পকের গতি । 


চপলা সন্দেশবহ1 ; যাহার পরশে 

মরে জীব, সে বিদ্যুৎ দেশদেশাস্তরে, 
কভু ছায়া"পথে, কভু জলধির তলে, 
বহিতেছে রাজ-আজ্ঞা । অপূর্ব কৌশল 
বিরাজিয়! স্থানে স্থানে গণে অনাম্াসে 
সময়ের গতি, কিংবা আকাশের তারা । 


লঙ্কার অমৃত ফল বানব্রের করে 

হইল নিঃশেষ, কিন্তু এ অপুর্ব পুরে 
জাতীয়-গোৌরব ন্ধপ যে অমৃত ফল 
ফলিতেছে অনিবার, বিনাশিতে তাঃরে 
পারিবে না নরে কিংবা সমরে অমরে । 


এমন অম্বত পানে পুরবাসিগণ, 

আনন্দে শাস্তির কোলে করিস্সা শয়ন, 
নিদ্রা যায় মন-সুখে, হায় রে! কেবল 
অন্ধকার কারাগারে বসি” একাকিনী 
একটি রমণীমৃত্তি করিছে রোদন । 


কতকাল রমণীর নয়নের জল 

ঝরিয়াছে, কে বলিবে ? সেই অশ্রজলে 
হইয়াছে ছুংথিনীর অস্কিত কপোল ; 
কববী অবেণীবন্ধ, জটায় এখন 

হইয়াছে পরিণত ; হায় ! করাঘাঁতে ক্ষত 
বিক্ষত ললাট, স্থানে স্থানে কল্িত । 
বহুমূল্য পরিধেয় নাীল-্বস্ত্রথানি 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রকৃতি-কবিতা৷ ৫৩৩ 


হইয়াছে জীর্ণ শীণ__নিতাস্ত মলিন, 
ততোধিক রমণীর মলিন বরণ ! 
ব্ুমূল্য রত্বরাজি আছিল ষথায়, 
চরণে, প্রকোষ্ঠে, অংসে, উরসে, গ্রীবায়, 
উদদ্ধন-লতিকার চিহ্বের মতন, 
শ্বেতরেখামাত্র এবে সর্ব কলেবরে 
রহিয়াছে বিস্যমান, বাম কঝোপরে 
রক্ষিত বদন-চন্দ্র ;_ফাটিল হৃদয় 
এই মৃতিমতী শোক করি দরশন 3 
জিজ্ঞাসি-__“বল মাতা ! কে তুমি হুঃখিনি ? 
এমন বিষাদ-মৃতি কিসের কারণ ?* 
বলিলা রমণী অশ্রু মুছিয়া অঞ্চলে, 
“ছুঃখিনী ভারত-লম্্রী আমি, বাছাধন ! 
আমিই অশোক-বনে সীতা বিষাদ্দিনী 1” 

( অবকাশরগ্জিনী, ১৮৭১-৭৭ ) 


গোলাপ ফুল 
€মাক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় 


দেখ দেখ চেয়ে দেখ গোলাপ স্ন্দর, 

কিবা চমতকার শোভা, কেমন মোহন আভা ! 
অল্প ফুলে উপবন হয় মনোহর; 
দেখিলে গোলাপ ফুল জুড়ায় অস্তর | 


আহ] কিবা শাস্তভাব গোলাপ ফুলের ! 
সৌরভ কোমল অতি, হকোমল মুখ-জ্যোতি, 

হেরিলে পবিভ্তর কাস্তি তৃপ্তি নয়নের ; 

কতই উদ্দয় হয় বাসনা মনের । 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


ফুটন্ত গোলাপ ফুল হম্ম যে সময়, 

যেন কত লঙ্জা-ভরে, মুখখানি হেট করে, 
একটি একটি করি খোলে দলচয় ; 

ভয়ে যেন ঘোমট1 খোলে, পাছে কেহ দেখে ফেলে, 
লজ্জা-ভবে মুছু হেসে আড়ে যেন চায়, 
লজ্জা-মাখা মুখখানি নত করি রয়। 


সকল ফুলের শ্রেষ্ঠ সৌরভ উহার, 

এত যে সথগন্ধ ধরে, তবু না ছড়ায় দূরে, 
নিকটে লইলে ত্রাণ যেন সুধাধার, 
স্থশীতল সুমধুর গন্ধ কিবা তার! 


শুখালেও নাহি যায় গোলাপের গন্ধ ; 


মৃদু স্ব কি শীতল, সুগন্ধ গোলাপ জল, 
গোলাপ আতরে কিব। বাস মৃদু মন্দ [ 
গোলাপ আতরে কত, সৌরভ অপরিমিত, 


ধুইলেও বহুকালে ন৷ যায় সে গদ্ধ, 
সে আতরে মানবের কতই আনন্দ ! 


পুত্রবতী সাধবী সতী নারী যদি মরে, 

মৰিয়! সে নহে মতা, সতত থাকে জীবিতা, 
তার নাম চিরকাল থাকয়ে সংসারে ; 
সেইরূপ গোলাপের গুণে মুগ্ধ নরে। 


এতেক সদগুণ ষেবা ধরে একাধারে 

তার (ও) এবে হায় হার ! বয়সে আদর যায়, 
বাসি হ'লে কেহ নাহি ছোয় গোলাপেরে ; 
অভিমানে পাতাগুলি ঘাম সব ঝরে । 


চতুর্থ খণ্ড প্ররুতি-কবিতা ৫”৫ 


কেহ আর ফিরে নাহি করে দরশন, 


যৌবন গিয়াছে হায়, নি:শবে ঝরিয়া যায়, 
এ সময় কেবা আর করে সম্ভাষণ ? 
যৌবন হয়েছে গত» তবুও সৌন্দর্য কত । 


ঝরে পড়ে তবু নহে মলিন বদন? 
সুন্দর গোলাপ ফুল নয়ন-বঞ্তন | 
( বনপ্রস্থন, ১৮৮২ ) 


বসন্তেত্র উদয় 
অক্ষয় চৌধুরী 


[ উদাসিনী কাবোোর দশম সর্গ হইতে উদ্ধত। বহু বাধা-বিপত্তি ও সংঘাতেৰ 
শেষে সুরেন্দ্র-সরলার মিলন ঘটিয়াছে। এখন বনদেবী অকম্মাৎ রতি-দ্রেবীবূপে 
দেখ! দিলেন এবং ছন্সবেশী পথিক স্বর-মূি গ্রহণ করিলেন ৷ সহস! সেই পর্বত- 
শৃঙ্গে বসন্তের উদয় হইল । ] 


2. 


হের হের এ দেখিতে দেখিতে 

কি শোভা উদয় মেদিনী মাঝে, 

বনদেবী এ দেখরে চকিতে 

রতিদেৰী-রূপে সমুখে রাজে। 
এ 


সে শান্ত মূরতি কোথায় লুকালো! ? 
নয়ন শীতলে যে রূপরাশি। 

কোথা সে চরণ স্থকোমল আলো ? 
কোথা সে সমূহ অমিয় হাসি? 


উনবিংশ শতকের গীভিকবিতা সংকলন 


লম্ম্ীর প্রতিম। কোথা সে এখন ? 
ভকতি-্রসে যা! পুলকে তনু । 
যে ভাব দেখিলে ছুরস্ত মদন 
সভয়ে শিহরি পাশরে ধন্চ। 

5 
এ কিরে ( আবার ?) নৃতন ব্যাপার 
নৃতন প্রকার রূপের ছটা, 
শত শত শশী যেন একাকার 
পিছনে গভীর জলদ-ঘটা | 

৫ 
নয়ন ঝলসে চরণেক্জ ভাসে 
অমিয় অধরে অমৃত ক্ষরে, 
বিলাস-লালসা নয়নে বিকাশে 
অলস-গমনা রুপের ভরে ৷ 

৯১০ 
চিকণ অগ্তন ঘন কেশরাশি 
অবাধে লুটায় ধরণী "পরে, 
বাকাইয়া প্রীবা মু মহ হাঁসি 
অপাঙ্গে অজনে তাহাই হেরে । 

৭ 
মর্রি মরি কিবে মালতী-মালিকা-_ 
ছুলে ছুলে দোলে বিনোদ গলে, 
ছুলিছে কেমন কমলকলিকা 
সমীর-পরশে শ্রবণতলে । 

০৪ 
ফুলে ফুলে গাঁথা হাতের বলয় । 
পন্মমাল! গলে কেমন বাজে । 
বেল জুই জাতী কুক্থমনিচয় 
তারক ঝলকে কেশের মাঝে । 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রকতি-কবিতা ৫০৭ 


৪১ 


দেখিতে দেখিতে হের আচশ্থিতে 
অধীর পথিক মেহের ঘোরে, 
সরম-বারণ পাশরিয়ে চিতে 
প্রসারিয়ে ভুঙ্জ বামারে ধরে । 


১০৩ 


“ক্ষম অপরাধ, জীবন-বূপিণী 1” 
কহিল পথিক কাতর স্বরে, 

“এত অভিমান সাজে কি মানিনী 
মদন-মোহিনি ! মদন পরে 1৮ 


৯০২ 


ঝক্‌ ঝকৃ জ্বলে চরণ বিমল, 
কষিত-কাঞ্চন-সোহাঁগে মাখা, 
ঢল ডল করে মুখ-শতদল 

চুলু ছুলু প্রেমে নয়ন বাক1। 


৬০ 


ফুলের মালিক। শোভিতেছে মাথে 
পিছনে শোৌভিছে ফুলের তুণ, 
ফুলে ফুলময় শোভিতেছে হাতে 
ফুলের ধনুক ফুলের গুণ । 


১৪ 


সহসা বসন্ত হইল উদয়, 
কোথা হতে সাড়া দিতেছে পিক্‌, 
সমীর স্করূভি মেঘে মেঘে বয়, 
আমোদে আকুল সকল দিক্‌ । 
( উদ্বাসিনী, ১৮4৪ ) 


অক্া-ক্ুসু্ম 
হলিশ্চজন্র নিক্োলী 
১ 


এ অকালে কেন আজি বল গো, প্রকৃতি বালা! ! 
পরা"'লে এ কুঞ্জ-কঞ্চে এ নব-কুন্থম-মালা ? 
এখনো শারদ-শেষে 
হিমানী আসেনি দেশে, 
রূপসী মুক্তার মাল না ছি ডিতে দুর্বাদলে, 
এ ফুলে এ কুগ্ু £কন সাঞআাইলে কুতৃহলে ? 


ই 


গোলাপ ব্ধপসী অই হিমানী দেশের রাণী, 
নব বৃস্তে অলকাস্তে বসন বেখেছে টানি ; 
এই সবে নব কলি, 
কাননে আসেনি অলি, 
গোপনে রেখেছে সতী বুকে ধরি পব্সিমলঃ 
মাতাইতে অলি-বধ এখনো। খোলেনি দল । 


৬) 


তবে কেন রক্ত ক্লাগ এ পীত ববুণে সাজি, 
অকালে শাবদ-মেষে ফুটিল এ ফুল-বাজি ? 
| সলাজে বদনখানি 
ঢাঁকিয়া শিশির বানী, 
০সাহাগাশ্র-বূপে কৰি নীহারের বিমোচন, 
ফুটাইবে আলিম যে এ কুক্ম নিক্ষপম | 


চতুর্থ খণ্ড : প্রকুতি-কবিতা ৩৭) 


৪ 
না! আসিতে হিমবালা, কিন্তু অই থরে থরে 
ফুটেছে কুস্থম কত নিকুগ্ত উজ্জ্বল করে ! 
বদনে লাবণ্য তুলি, 
এক বৃস্তে ফুলগুলি, 
কূপের গরবে যেন ঢলিয়াছে গরবিনী, 
যৌবনের রঙ্গ-রসে, মরি কত প্রমোদিনী ! 


৫ 


নন্দনে মমতা কৰি স্েহবারি বন্রিষণে, 
নন্দনের শোভারাশি চারিদিকে বিকীরণে, 
বর্রিষান আবাহনে, 
অকালের উদ্বোধনে, 
বহুদিন পরে শুনি কাতর বিকল বাণী ; 
এসেছ কি কনি-কুঞ্জে তুমি আজি বাীণাপাণি ! 


৬ 


তাই কি ম' সাজাইতে কমল চরণ তব, 
ফুটিয়্াছে আজি কুঝ্রে অকালে কুসুম নব ? 
তাই কি সরসী-কোলে, 
সরোজী বদন খোলে ? 
ফুটেছে লবঙ্গ-লতা অকালে বিজনে বনে ? 
কবি-কুঞ্জে কত শোভা দেখ আজি, শ্বেভাসনে ! 


খ 


অচলা-বিজলী-সম এস মা! কমলেশ্বরি ! 
তরল-রঙজ্জত-বরূপে নীলাম্বর আলো! করি; 
দেখ দেবি, প্রাণ খুলে, 
ও ব্লাঙডা কুস্থম তলে, 
অকালে পৃজিব আজি চরণ কমলামল, 
উপভার দিযে মাগো! গলিত নয়ন-জল ! 


৫১০ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


৮ 
দেখ মা গে! নাহি হেথা হেমরত্ব সিংহাসন, 
বসাইয়! যথা দেবি, পৃজিব ও শ্রীচরণ ! 
নব-দূর্বাদল ছাটি, 
স্থজিয়াছি পরিপাটি-__ 
কোমল-আসনখানি ফুটস্ত-শেফালি-তলে, 
ছড়াইয়া নিপতিত-শেফালিক1 দলে দলে । 
১ 
অই শেফালির তলে দীড়াইয়া দুর্বাসনে, 
ভক্তির উচ্ছ্বাসে গাথা লহ পৃজা, মনোরমে 
ভক্তির উচ্ছ্বাস-বীণা, 
জ্বলস্ত মরমে লীনা ; 
কি আছে, ম! দয়াময়ি, দরিদ্রের ধরাতলে, 
যাহা দিয়! পৃজিব মা ও চরণ গ্রীকমলে ! 
9 
আশৈশব হইতে মা সঞ্চিত নয়ন-জল, 
সেই জলে আমরণ পৃজিব চরণ-তল ; 
কৃতীস্তের কাল-অপ্ি, 
মরম ভিতরে পশি, 
যে আঘাতে কাটিয়াছে হৃদয়ের প্রতি স্তরে, 
শুথাইবে সেই ক্ষত আর কি অবনী *পরে? 


যামিনান্ প্রতি 
হরিশ্চজ্্ নিয়োগী 
৬ 
কোথা যাও অগ়্ি নিশি শ্যামলবরণে ! 
খুলিয়া ললাটমণি, 
হিমাংশু রজতখনি ; 
যেও না যেও না দেবি মিনতি চরণে । 


( মালতীমালা, ১৮৯৯ ) 


চতুর্থ খণ্ড : প্রকৃতি-কবিতা ৫১১. 


মহ 
উঠিলে সরোজনাথ পৃরব গগনে, 
স্থথের প্রভাত এলে, 
এ আনন্দ যাবে চলে, 
সুখপ্রদ্ায়িনী এই যামিনীর সনে । 


৩ 
তুমি নিশি দয়ামক়ী পার্থিব ভুবনে ; 
এলে তৃমি বিনোদিনী 
কত পতি-োহাগিনী, 
বসায় জীবননাথে হৃদয়-আসনে । 
৪ 
অফ্ষি নিশি ! একদিন তোমারি কপাম্, 
মনোহ্‌ঃখ নিরস্তর, 
বিবহেতে দর দর, 
রেখেছিনু বক্ষঃস্থলে প্ররেম-প্রতিমায় | 
৫ 
অস্ধি নিশি তমহ্ছিনী, প্রণসদাসিনী ! 
দিনেক হৃদ যদি, 
জুড়াইলে নিরবধি, 
আজি কেন তবে তুমি কৃতাস্ত-বপিণী ? 


শু 
যেও ন! রজনী তবে ক্ুশ্যাম৷ হন্দরী ! 
ফুলময়ী যামিনী রে, 
স্থির প্রবাহিনী-নীরে, 
তুলে না আবার দেবি চপল-লহরী । 
শি 
ডুবো না অস্তিমাচলে, দেব শশধর ! 
সুনীল আসনে বসি, 
হাস ম্বছ তুমি শশী, 
হাসাইয! কুমুদীরে, বিশ্ব-চরাঁচর ! 


৫১২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 


৮ 
অয়ি শশী, কতদিন প্রাসাদশিখরে, 
হেরি তোম! শ্গগনে, 
বমিতাম নিরাসনে, 
দুইজনে বিকচিত সপ্রেম অন্তরে । 
৪) 
দেখিতাম, খেলাইত দূর সরো-জলে 
চন্দ্রমা সলিল সনে, 
কিন্ত তুমি মনোরমে, 
দেখাইতে কত চন্দ্র বদন অমলে। 
১৩ 
বিহ্রিত নৈশানিল, শান্ত, স্থকোমল, 
কাপাইয়া পত্রদল, 
নবলতা। অবিরল, 
কাপাযে চিকুরজাল, বিমুক্ত অঞ্চল। 
১১ 
থাকিবে কি এ জীবন সে স্থুখ বিহনে ' 
লে! নিশি ! চরণে ধরে, 
কাঁতবে মিনতি করে, 
যেও ন1 যেও না৷ দেবি ত্বরিত গমনে। 


( বিনোদমালা, ১৮৭৮ ) 


সন্ধ্যা 
হরিশ্চজ্ৰ নিয়োগী 
উজলি গগন্‌-পাত, 


অস্ত যায় দিননাথ, 
সোনার কিরীটখানি ধীরে ধীরে খুলিছে 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রকৃতি-কবিত। ৫১৩ 


দলে দলে দিগঙ্গনে, 

চারু রূপজ্যোতিঃ সনে, 
স্থনীল আঁচলে কত সৌদামিনী বাধিছে । 

তরুর শিখরে মরি ! 

কিরণ-কিরীট পরি” 
কচি কচি নব দল সন্ধ্যানিলে ছুলিছে। 

কলক% কোকিলায়, 

পঞ্চমে বঝঙ্কারি গান; 
কাঁকলী-লহরী-লীল। সমীরণে ভাঁসিছে । 

চুশ্বি* স্ফুট মলিকারে, 

অচল সৌরভ-ভারে, 
মন্থরে দক্ষিণ শীত গন্ধবহ বহিছে। 

স্বর্ণ-জ্যোতিঃ-কিরীটিনী, 

শান মুখে বিনাদিনী,_ 
ভান্ু-বিলাসিনী দিবা অন্ধকারে ডুবিছে। 

পরিয়া নবমী শশী-_ 

ললাটে, উজলি দিশি 
অমৃতমালিনী সন্ধ্যা ধরাতলে নামিছে। 


( সন্ধ্যামণি, ১৯২৬ ) 


শগাব্রচ্ু-ডোযাতংকআায় 
স্বর্ণকুমারী দেবী 
শরতের হিম কজ্যাছনায় 
নিশীথিনী আকুল নয়নে চায়, 
বহুদিন পরে যেন পেয়েছে প্রণয়ী জনে 
অশ্রুর লহরী মাখা স্থখের আলোক ভায় 


৫১৪ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন. 


বসস্তের প্রথম বাতাস-_ 
স্থখের মাঝারে যথা জাগায় হুতাশ,__ 
প্রাণ কেদে ওঠে হেরি নিশার ও শ্নানহাসি, 
হারান স্মৃতির ছায়া বেড়ায় সমুখে ভাসি । 
ও ছায়া কাহার ছায়া? ও মূরতি কার মায়া? 
চিনিতে পারিনে যেন চিনি চিনি যত করি ! 
আকুল ব্যাকুল প্রাণ ধরিবারে আগ্যয়ান, 
যতই ধৰিতে যাই ধীরে ধারে ষায় সরি ! 
বড় যেন আপনার ছিল রে সে এ জনার ! 
আজ কি ভাবিছে হেথা পাবেনা আশ্রয়? 
কাছে এসে তাই কিরে পর ভেবে যায় ফিরে ? 
ফুটস্ত জোছনা-হাসি করি অশ্রুমষ ! 
তাই প্রাণ কেদে ওঠে বুঝি এ সময়! 
( কবিতা ও গান, ১৮৯৫ ) 


ত্রসষ্ট-ড্যাতন্বায় 


স্বর্ণকুমারী দেবী 


জোছনা-হসিত নিশা, বসস্ত-পূরিত দিশা, 
প্রকৃতি-নয়নে ঘুম-ঘোর ) 

কুক্থম-নুবাস-হিয়া উঠিতেছে উছলিয়া, 
চাদ পানে চেয়ে ভাবভোর ! 

উদাস মলয় বায় আনমনে বহে যায়, 
প্রাণে মেশে প্রাণের পিয়াস; 

সে মধু পরশ লাগে, তটিনী চমকি জাগে, 
ধীরে বহে সুখের নিশ্বাস । 


চতুর্থ খণ্ড £ প্রকৃতি-কবিত। ৫১৫ 


উপকূলে তব্ুগণ নেহারিয়ে কি স্বপন 
কে জানে হরষে মাতোয়ারা ; 

স্থনীল অশ্বর পাশে তারাটি মুচকি হাসে, 
কোথা থেকে বহে গীতধারা ! 

মধুর স্বপন-বেশ, মধুর স্বপন-দেশ, 
সঙ্গীতের মধুর উচ্ছাস ; 

বিহ্বল চাদ্দিনী নিশি, বিহ্বল বাসস্তী দিশি, 


প্রাণে জাণে আকুল পিয়াস ! 
€( কবিতা ও গান, ১৮৯৫ ) 


হযাবণ 
স্বর্ণকুমারী দেবী 

সখি, নব শ্রাবণ মাস ! 

জলদ-ঘ্ন্ঘটা, দিবসে সাঝছটা, 
ঝুপ ঝুপ ঝরিছে আকাশ ! 

ঝিমিকি ঝষ ঝম, নিনাদ মনোরম, 
মুহুমুছ দামিনী-আভাস ! 

পবন বহে মাতি, তুহিন-কণাভাতি 
দিকে দিকে রজত উচ্ছাস! 

উছলে সরোবর, পত্র মরমর-__ 
কম্পে খর থর পাস্থ নিরাশ ! 

যুবতী-যুবাজ্ঞনা, পরম প্রীতমনা, 
ছুহু %&ৌোহে বাধা ভুজপাশ । 

বিরহে যাপি যামী, ঘুমায়ে ছিন্ু আমি, 
স্বপনেতে মিলন-উল্লাস ! 

সহসা বজ্রপাত কড়াকড় নিনাদ 
কাপি উঠি, হৃদ স্করাস ! 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিত। সংকলন 


নয়ন মেলি চাই, কোথায় কেহ নাই, 
উথলিত আকুল নিশ্বাস! 
আমার বধুয়৷ পরবাস ! 
( কবিতা ও গান, ১৮৯৫ ) 


ভাবণে 
গিরীক্দ্রমোহিনী দাসী 


বিজন গৃহে একা, মেঘের ছায়ে ভোর, 
অলস-মুকুলিত, নয়নে ঘুম ঘোর ।-_ 
পূর্ণিমা নিশি আজি, আবৃত ঘননীলে, 
কখন কিছু সরে-_-ঝলকি রূপ ঝলে। 
বিমুক্ত বাতায়ন-_সম্মুখে শেজখানি, 
কোমল আলো! মুখে, বুলায়ে যায় পাণি ; 
মানস-গৃহে মম, শুধু সে আমি একা, 
বিমল হৃদিতল, বিহীন-ছায়া-রেখা। 
কখন গেছে ঘুমে, মুদিয়া আখি ছুটি, 
চেতনা চুপে চুপে, কখন নেছে ছুটি, 
মুদিত আখিঘ্বার, নিজন রুদ্ধ ঘরে, 
জানি না, এসেছিল, কেমন পথ ধঃরে ! 
আবদ্ধ গৃহদ্বার, শিথিল নহে খিল, 
প্রবেশপথ কোথা ছিল না এক তিল। 
নীরবে গেয়ে গেছে কি গীত কাণে কাণে, 
তাহারি সুররেশ--জাগিয়া বাজে প্রাণে । 
মুদ্দিত আঁখিপানে, কি ক'রে গেছে চেয়ে, 
কোমল ঘুম ঘোর ব্যাপিয়া সার! হিয়ে ! 
কি মোহে মেখে গেছে তুষস্ত আখি ছুটি, 
গানের মত মোর প্রাণে কি উঠে ফুটি ! 

( শিখা, ১৮৯৬ ) 


আক্ষতাহ্স 
শিকীআদ্রতমাোত্হিনী দ্রাব্দী 


উজ্জ্বল সীম্‌্স্ত-মনি €-শোভ্ডিত শিকলে, 
ধীরে ঘরে ম্বছ পছে সন্ধ্যা নেমে আসে 
নিব্িডি-ভিমিব-€কশ-চুন্িত-চবণা, 

ধুসর অন্বনাবৃত1 আনত্ত-নস্সন!, 

আব্রক্ত চবণ-ক্রাগ পশ্চিম গগনে 

হ্ঘীবে মিলাক্ে যাক ৮ ফিতে গ্রহ পালে 
শ্যামল প্রাস্তব হতে আ্াস্ত গাভীগুক্ি । 
পরিবন্ান্ত প্রামপণথে উদ্খিভ €গা-ধুলি ॥ 
জ্বলে উঠে একে একে শ্রাসাদের আবি 
এপরদীগ্ত গবাক্ষ পণ্থে ৮কবে ভাকাভাকি 
দিকে দিক্ষে শত শভ্খধ মঙ্গল গন্ভীবে ৮ 
ভ্রত্ভগাত্তি নশশ্চব গ্রহে যাকস় ফিতে 

দিকৃ বিদিকৃ হ”্ত্ত সব্ব কুলাযে আশপন-_ 
সাবা দিবসে কাজ কবে সমাপন । 

গুহে গ্রহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালে কুলাক্লা, 
বেজে ওঠে আবত্তিব আঙ্দগল বাজনা । 
কুটীরেতে কুশুলিত উঠে ধুমলেখা %: 
ক্থদুক্ মিলাযে আলে দ্িচাক্তেকস বিখা । 
হে লব্রঃ জীবন-যুদ্ধ কনস্ত্রে সমাপন 

শ্ছির হও ক্ষণতব্রে 2 কব দরশশনল, 
গ্রদীগ্ড যৌবন-গব খসে ঘীবে ঘীবে, 
ডুবিছে তকেমনে ধরা! গন্ভীর তিতমিলে £ 
পশ্শিল দিবস এক কাল-সিন্কুনীব্রে* 
কোন্‌ কাধ দিলে ওর ছুটি কর ভগন্রে, 
আত্ভীতেক্স কোষাপারে ছি হলো সঞ্চক্স ? 
ভাব শুধু মুহুর্ভেক ;_তেশী কিছু নক ॥। 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


প্রতিদিন ঝরে পড়ে জীবনের কণা, 
রহিল অপূর্ণ কত সমুচ্চ বাসনা; 
কি ব্যথা জাগায়ে তুলে কোন্‌ বিফলতা ? 
কত দূরে নিয়ে যায় সান্ধ্য নীরবতা [ 
( শিখা, ১৮৯৬ ) 


ভাঙ্গতে 

শিরীজ্্রমোহিনী দাসী 
এ নয় গে৷। আষাটের প্রথম দিবস, 
নব নীল মেঘখণ্ড আকাশের গায়,_- 
ক্রীড়ারত মত্ত করী সম না দেখায়। 
এ ভরা ভাদর দিন, আচ্ছন্ন বাদবে, 
ঘননীল-মেঘমালা-আবুৃত আকাশ ; 
ঘন গাঢ় শ্যামলিমা, কাননে প্রাস্তরে +- 
তরল-কুয়াসাব্যাপ্ত বিরহী-নিশ্বাস। 
যেন কেঁদে উড়িতেছে কাহারে চাহিয়া, 
শত শত বিরহীর বাম্পময় হিয়া! ! 
অবিশ্রাস্ত বর্ষণার্্ রুদ্ধ সৌধাবলী, 
কেশসংস্কার-ধুপে নয় সুরভিত, 
পারাবার মাঝে যেন £&শল শির তুলি ;- 
যেন কোন মন্ত্রবলে জগত স্তিমিত। 
বন-নদী-তীরে ক্রান্ত। কুস্থমচয়নে, 
ফিরে না ক” পুম্পলাবী কামিনীর কুল, 
রুদ্ধ গৃহে রুগ্যমানা বরিহা ছু্দিনে, 
নব-অশ্র-কণ-সিক্ত হৃদয়-মুকুল। 
অবিশ্রান্ত বরষণ নয়নের নীর, 
শোকাচ্ছন্ন মুখচ্ছবি সার! ধরণীর । 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রকৃতি-কবিত। ৫১৯ 


কোথা মধুকরপন্মা কটাক্ষকুশলা ? 
নাহি জনপদবধূ মুগ্ধ-বিলোকন । 
কোথা উজ্জয়িনী-রাম৷ অপাঙ্গ-বিলোল, 
কনক-নিকষ-ন্সিঞ্ধ বিহ্যাৎ-স্ফুরণ ? 
নাহি ইথে আধাড়ের বিভব স্থন্দর, 
গ্রাম-বৃদ্ধ-উদয়ন-গল্প মনোহর । 
শুধু স্ত,পীকুত ঘনীভূত বৃহৎ অতীত 
করিয়া কেবল রুদ্ধ দ্বার উদঘাটন, 
শত বিরহীর হিয়া স্মিরিতি-মথিত, 
কোটী অশ্রুসিক্ত আখি নীরবে মগন ! 
( শিখা, ১৮৯৬ ) 


ভাল্ঘ্রি 
শিরীজ্দমোহিনী দাসী 


এ ঘোর আবেগ-রাশি অপিয়া তোমার বুকে 
নিশ্চিন্ত আছেন ধিনি গভীর স্ুষুন্তি-স্ুখেত 
তারে কি জাগাতে তব এ গুরু-গর্জন-গান ? 
চিরদিন চিরবরাক্ি নাহি তিল অবসান্‌ ! 
উদগীরিত ফেনরাশি যেন কার্পাসের মেলা, 
আগছাড়িয়া ক্ষোভে বরোষে আন্ফালিয়া ভাঙ্গে বেলা ; 
উত্তাল তরঙ্গরাশি ছুটে এসে মাথা কুটে, 
নিক্ষল আক্রোশে ফুলি? শৈলপাদে পড়ে লুটে । 
অচল অটল গিরি স্থিরভাবে দাড়া ইয়া, 

গর্জনে ক্রন্দনে শত গলে নাক* বিন্দু হিয়া ! 
হরস্ত বালিকা যেন হস্ত পদ আছাডিন্বা 

কু কাদ, কভু হাস, কতু পড় লুটাইয়া ! 
অটল কূধর স্থির, স্থবির জনক সম 
অকম্পিত ; দেখে চেষে মনোরম পরাক্রষ । 


৫৭৩ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা নংকলন 


প্রশান্ত মাতার সম ও তব উৎপাত-খেলা 
অবিরাম অবিশ্রাম সহিছে জননী-বেলা ! 
কিবা তুমি উন্মািনী,_-কে কল পাগল তোরে ? 
প্রশাস্ত গম্ভীর হিয়। কে দিল চঞ্চল ক'রে? 
স্থনীল দিগন্ত ওই সাদরে বেষ্টিয়! হিয়া 
দিয়াছে সুনীল হদে নীল হৃদি মিশাইয়া। 
তবু ভূমি উন্মাদিনী ! কি চাও__কাহারে পেতে? 
স্থনীল অঞ্চলে তোর শিশু রবি উঠে প্রাতে__ 
প্রদানে কিরণ-রাশি; পুলকে জগত ভোর; 
তাউ মর মাথা কুটে*_ধরণী সপত্বী তোর ! 
ছুটে এস" গ্রানিবারে শত শত ফণা তুলি” । 
সপত্বী-বিছ্বেষে শেষে উধ্জিলে ! উন্মত্ত হলি ! 
কিবা, আজো! দেবাস্ুরে মন্থন করিছে তোরে ; 
প্রোথিত মন্থন-্দণ্ড নীলগিরি-_নীল-নীরে ৮ 
তাহ] উখিত ঘর্থর ঘোর বিকীরিত ফেনোচ্ছল ! 
উন্মর্ত অধীর তাই প্রশান্ত সুনীল জল ! 
অমরে অমৃত দিলি,_নীলকণে হলাহল ; 
রত্বময়ী স্থনীলে গো ! মানবে দিলি কি বল? 

( সিদ্ধুগাঁথা, ১৯০৭ 


বর্থা-সঙ্গীত 
শিরীক্দ্রমোহিনী দাসী 
কেন ঘন ঘোর মেঘে 
এমন পরাণ মাতে? 
কি লেখা লিখেছে কে গো 
সজল জলদ-পাতে ! 


চতুর্থ খণ্ড £ প্রকৃতি-কবিতা ৫২১ 


শত বিরহীর হিয়া, 
ওর মাঝে মিশাইয়া, 
আপন গোপন ব্যথ! 
লুকায়ে দিয়েছে তাতে । 
বিন্দু বিন্দু ঝর ঝর, 
ওকি তার অশ্রথর ? 
তড়িৎ-চমক ওকি-_ 
বাসনার বনি তাতে ? 
আদ্র এ শীতল বায়, 
কেবা জাগে কে ঘুমায়, 
মধুর স্বপন কারো, 
নিমীলিত আখিপাতে; 
কি লেখ! লিখেছে সে গো 
সজল জলদ-পাতে। 
কি লেখ। লিখেছে সে গো, 
ফুটে না উঠিছে ফুটি। 
উদাসে হৃদয় শুধু; 
নীরে ভরে আখি ছুটি-__ 
যেন, জগৎ জড়িত করে, 
নিবিভ বাহুর পাশে; 
শুধু, একাকী আকুল হিয়। 
বিরহ-অকুলে ভাসে । 
( শিখা, ১৮৯৬ ) 


সি ইত তর 


ক্ান্সিনী 


দেবে্জ্জেশারথধ 0ন 
১৯ 
ও্রাঙ্গণে ফুটেছ তুমি কামিনী স্ন্দরি, 
নলিশিভ্োর না হইতে, ভাল করে না ফুটিতে, 
কি ভাব-আবেশে ফুল যাও তুমি ঝি? 
সত্য ক্রি বল মোরে কামিনী স্ন্দরি | 
ক 
হায় ৫র তোমারি মত নারীর যৌবন । 
ভখল করি না স্ুটিতে, স্ষসৌরভ ন। ছুটিতে, 
স্মতি-দর্পণের তলে হয় বে পতন ; 
তাই কি কৌশলে ছলে করাও স্মরণ ? 
৯১৬৫ 
অথবা শিখাও তুমি বঙ্গ-কামিনীরে, 
এইকব্পে প্রেমীবেশে মুখ খুলি হেসে হেসে 
সুখ-মধু ঢেলে দিতে পতির অধরে, 
নিতি নব নব ভাবে তুষিতে আদরে । 
গু 
শোভিতেছ তুমি, সখি যথা এ প্রাঙ্গণে, 
হেন ভাবে অন্যস্থানে মোহিয়া দর্শক-গ্রাণে 
-শোভিবে ন কক্তু তুমি; বঙ্গকুলবালা, 
গৃহের বাহিবে কভু হত্র না উজ্জলা । 


৫ 
থাক, থাক, ফোট ফুল, থাক এইখানে 
আবাব সখন প্রিয়া তোর অতলে াড়াইক্ষ! 
তাকাইবে তোর পানে, প্রিমসখী জ্ঞানে, 
বারিয়া পড়িও ফুল তাহাক্ আননে 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্ররুতি-কবিতা। ৫২৩ 


৯১ 
প্রাঙ্গণে ফুটেছ তুমি কামিনী সুন্দরি, 
নিশিভোর না হইতে, ভাল করে না ফুটিতে, 
নিতি নিতি কেন ফুল যাও তুমি ঝরি ? 
প্রিয়ারে কি শিক্ষা দাও কামিনী ক্থন্দরি ? 
( ফুলবালা, ১৮৮৬ ) 


সৃযসুখী 
দেবেজ্রলাথ সেন্ন 
১ 
উধ্ব-সুখে এক দৃষ্টে সহাস বদনে 
কে তুমি রে ফুল? 
তপনের তাপে হায়, ধরণী পুভিয়ে যায়, 
তৃষি কিন্তু ফুল ! তায় হও ন! আকুল ; 
হাপি ধরে নাযে ফুল! 
ন্‌ 
জানি তোম। ভাল করে সূর্যমুখী তুমি 
তপন-বাসন! ; 
প্রেম অতি মহাবল, প্রেমের অডভূত বল, 
ভূতলে উদয় তব হয়েছে ললনা ! 
তাই করিতে ঘোষণা । 
৮১৮ 
যতই নিষ্ঠুর ববি করে গে! দাহন 
তোমায় হমুখি ? 
ততই আনন্দ চিতে কিরণ জড়াঁও হদে 
প্রণর্র ও মধুদানে হইতে বিমুখী 
কভু তোমায় না দেখি ! 


৫২৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


৪ 
এইরূপে দেখিয়াছি বঙ্গের কামিনী 
কত ঘরে ঘরে, 
দয়াহীন পতি তারে বক্ষে পদাঘাত মারে, 
“পায়ে কি লাগিল নাথ” স্থুধায় পতিরে; 


খেদে লাজে যাই মবে ! 
৫ 


পুরুষের রীতিমত তোমারো! তপন 
কভু স্থির নয়, 
প্রেঘদানে তুষ্ট করে নিত্য নব নলিনীরে, 
এক বই অন্য রবি তোর কিন্তু নয়; 


তোর দেহ প্রেমময় । 
৬ 


এইরূপে বঙ্গঘরে কুলীন-কামিনী 
পতির চিন্তায় 
চারু বপুঃ করে ক্ষয়; পতি কিন্তু নিরদয়, 
ভুলিয়াও একবার ফিরিয়া ন। চায়, 
চির বিরহে ডুবায়। 
৭ 
এইব্পে উধর্বদিকে চাহিতেছ তুমি 
তপন-স্থন্দরি ! 
সন্ধ্যাকালে পতি তব  হ্ারাইবে এ বিভব, 
তখনো তুধিবে তারে সতী ফুলেশ্বরি, 
তব যৌবন-মাধুরী । 


৮৮ 
এই শিক্ষা শিখিলাম তোর কাছে আজি 
তপন-স্ুন্দরি ! 
নারী হয় প্রেমময়ী প্রেম তার বিশ্বজয়ী, 


ভূধর যগ্যপি টলে টলে নাগো নারী: 
প্রেমে যাই বলিহারি ! 
( ফুলবালা, ১৮৮০ ) 


অট্পো শতক 
দেবেজ্দনাথ ০সন 


হে অশোক, কোন্‌ বাঙ্গা-চরণ-চুম্বনে 
মর্ষে মর্মে শিহবিয়া হলি লালে-লাল ? 
কোন্‌ দোল-পৃণিমাঁয় নব-বৃন্দাবনে 

পহর্ষে মাখিলি ফাগ, প্ররুতি-ছুলাল ? 
কোন চির-সধবার ব্রত-উদ্যাপনে 
পাইলি বাসম্তী শাড়ী সিন্দুর-বরণ ? 
কোন্‌ বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে 

এক রাশি ব্রীড়া-হাসি করিলি চয়ন ? 
বৃথা চেষ্টা-_হায় ! এই অবনী-মাঝারে 
কেহ নহে আতিম্মর__-তরু-জীব-প্রাণী ! 
পরাণে লাগিয়া ধা! ধ। আলোক-আধারে, 
তরুও গিয়াছে ভূলে অশোক-কাহিনী । 
শৈশবের আব্ছাযে শিশুর “দেয়াল? ১ 
তেমতি, অশোক, তোর লালে-লাল খেল : 


( অশোকগুচ্ছ, ১৯০০ ) 


ল্রস্কৌনব্র আতা 
দেবেজ্দরনাথ €সন্ন 
চাহি না “আনার'__ঘেন অভিমানে তুর 
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজন্ন্দরীর ! 
চাহি নাক “সেউ*__যেন বিরহ-বিধুর 
জানকীর চির-পাও বদন-রুচির ! 


৫২ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


একটুকু রসে ভরা, চাহি না আহুর, 
সলজ্জ চুম্বন যেন নব বধূটির ! 
চাহি না গন্পা'র স্বাদ! কঠিনে মধুর 
প্রগাট আলাপ যেন প্রৌড-দম্পতীর ! 
দাও মোরে সেই জাতি স্ুবৃহৎ আতা 
থাকিত য1 নবাবের উদ্যানে ঝুলিয় ; 
চঞ্চল! বেগম কোন্‌ হয়ে উল্লসিতা 
ভাঙ্গিত; সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া ! 
অহো কি বিচিত্র মৃত্যু! আনন্দে গুমরি 
যেত মরি রসিকার বলন। উপরি ! 

( অশোকগুচ্ছ' ১৯৯০) 


নববর্ষেন্র প্রতি 
দেবেন্দ্রনাথ তেন 
৯ 


অশোকের বীরবোলী দোলে তব কাণে! 
বালার্কের ফট! তব ভালে ! 


কে গে তুমি দাড়াইয়া, বিজন উদ্যানে? 
হাসিরাশি নয়ন বিশালে ! 
পীত ধড়া, পীত তনু, অধরে বাশরী,_ 


কি গাহিছ, হে কুহকি, প্রাণমন হরি? 
৮ 
অপূর্ব এ বুন্দাবন ব্থজিলে নিমেষে, 
কে গো তুমি দেব বংশীধারী ! 


মুবলীর গান-রসে আনন্দ-আবেশে, 
মুগ্ধ স্তব্ধ যত নরনারী ! 
আত্র-মুকুলের মালা দোলে তব গলে ! 


স্রভি-বকুল-বাস নিশ্বাসে উথলে ! 


চতুর্থ খণ্ড : প্ররুতি-কবিতা ৫২৭ 
৬) 


বংশীর সুধার ধার৷ গলি গলি পড়ে,_ 
কি হরষ, হে নব বরষ ! 

ধরিত্রীর মুখে আজি আনন্দ না ধরে, 
পেয়ে তব মঙ্জল-পরশ ! 

শ্যামাঙ্গী, প্রবীণ ধনী, প্রাচীন অবনী, 
স্পর্শে তব, গৌরবর্ণা, তরুণ৷ রমণী ! 

৪ 

অসাড় বাঙ্গালি-প্রাণ শ্রথ এ রুধির, 
হে কুহকি, শুনি তব গান, 

জাগিয়াছে সাধ প্রাণে, হয়ে ভক্তবীর, 
সাধিবারে বঙ্গের কল্যাণ ! 

ভক্ভি-ছুর্গাপূজা-পর্বে, স্থপুত্র সাজিয়া, 
পূজিব রাতুল পদ, পুলকে মাতিয়া ! 

৫ 

হে বরষ, শত হন্তে উদ্ভমের লাটি, 
শত হত্তে উৎসাহের ঢাল, 

সাজাইব পুজা-মঞ্চ, অতি পরিপাটী, 
পরাভক্কি-দেবীর ছাবাল ! 

হে বরষ, তোমার ও ৫বশাখী পরশে, 
নিদ্দ্রিত বঙ্গের প্রাণ জেগেছে হরষে ] 

( গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২) 


স্টপ 


চগাচ্ 
দেবেনা নন 


হে কুধাংশ, হেরি তব শোভা নিরুপম, 

কি ভ্ডাব তে উথলে এ চিতে, 
হাকস গো বোবার স্খ-স্বপনেন্র সম, 

বাক্যে তাহ নাবি প্রকাশিতে ! 
স্থনীল সাগরে তুমি সোনার কমল ! 
আন্ন্দনিঝরে তুমি শোভার ভৎ্পল 
তোমার সৌন্দ্ষ-গ্রহে বসি, কুধাকর, 

প্রাণ ভরি ক্ধা কত্ছি পান, 
জ্বালা-তৃষ্ণা দূরে যায়ঃ জুড়াম় অস্তর”__ 

ভব্রি যাস দাব-দদ্ধ প্রাণ 
ফলস্ুলমক্স মরি তরু-লত্তিকায় ! 
হে কুহকি* কি কুহকে ভুলালে আমাক 
সাধে কি কুমুদী হাসে হেবিস্া তোমায় ? 

শিখা-পুচ্ছে নাহি হেন দূপ ! 
সাধে কি হে ম্বর্ণ-পদ্ম তোমারেই চায়, 

শিশু-আবখি-ভ্রম্র লোলুপ ? 
মার কোলে শিশু হাসে, বাহু পসাজিয়া ! 
পিস্সে যাহ মলোসাধে, অমিস্সা ছানিয়া। £ 
কি আনন্দ হ অলধিব তরঙ্গ যেমন, 

নেচে উঠে-তেকিয়া তোমায়, 
চত্দ্র, তব চক্দ্রমুখ করিয়া দর্শন, 

চিত্তে মোর হষ ডথলাক্ ! 
হে স্ধাংশু, মম চিতভ্ু-্বন্বাজি-গায়, 
তোমার ও জ্যোত্সা-হাসি কি অপুর্ব ভায় । 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রকৃতি-কবিতা ৫২ন 


হে শশাঙ্ক, হেরি আজি ও মধুর রূপ, 
কি বলিব? কি বলিব আমি? 
আজি যেন হেবিতেছি-_একি অপরূপ ! 
শতচন্দ্র 1? অথিলের স্বামী 
শতচন্দ্র রূপ ধরি, ভাসিয়! হাসিয়া, 
দেহ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি লইল কাড়িয়া ! 
আহা কি মধুর রূপ! এই বেশে, হরি, 
এস নিত্য এ চিত্ত-আকাশে ! 
হৃদয়ের অদ্ধাকার গেল সব সবি, 
তোমার ও লাবণ্য-প্রকাশে । 
পাগল চকোর সম. উধাও হইয়া, 
পিব আমি, পিব আমি, ও রূপ-অমিযা ! 


( গোলাপগ্ুচ্ছ, ১৯১২ ) 


প্রন্কাতি 
দেবেজ্ঞনাথ তেন 
৯ 
চিরদিন, চিরদিন, রূপের পুূজারি আমি, 
রূপের পুজাৰি [ 
সারা সন্ধ্যা, সারা নিশি, বূপ-বুন্দাবনে বসি, 
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি। 

অধরে রঙের হাস, বিদ্যাতের পরকাশ, 

কেশের তরঙে নাচে নাগের কুমারী [ 
বাসস্তী ওড়োনা-সাজে, প্ররৃতি-রাধিক1 বাজে, 

চরণে ঘুভ্ব,র বাজে, আনন্দে বঙ্কাবি,_ 
নগনা, দোলনাকোলে, মগনা বাধিক দোলে, 

কবি-চিত্র-কল্পনার অলক উঘাঁরি ! 


৫৩০ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত৷ সংকলন 


আমি সে অম্বত-বিষ, পান করি অহনিশ, 
সংসারের ব্রজবনে বিপিন-বিহারী ! 
গীতের ঝঞ্কারে তোর, মাধূর্ষের নাহি ওর ; 


কি যাছু মাখান আছে, যাই বলিহারি, 


(তোর) কম্কণ-তাড়না-মাঝে, অয়ি বরনারি ! 
স্ 


অগ্নি বরনারি, 
চিরদিন, চিরদিন, তুহারি পূজারি আমি, 
তুহারি পুজারি ! 
ভ্রিদিব-আনন্দময়ী, ষোড়শী রূপসী তুই, 
তোরে হেরি হছুঃস্বপন গিয়াছি বিসাবি ! 
দুষ্ট ফণী পেয়ে ক্ষোভ, হলাহল মোহ লোভ 
তুলিয়াছে ! মুক্ত কর, ছিলাম প্রসারি,_- 
কি আশ্চর্য! একি হেরি, নয়ন বিস্ফারি? 
জল্‌ জল্‌ দীপ্তি ভায় ! দুচক্ষ ঝলসি যায়, 
মুগ্ধ ফণী দিল মোরে মাণিক্য তাহারি । 
আঁধার হইল দূর, বিশ্বে এল স্থরপুর, 
উর্বশী মেনক1 রস্ত ফুল্ল কুলনারী, 
যৌবনের ফুলদানী শোভে সারি সারি ! 


১০] 
সঙ্গলিগনা, ভোগ-ইচ্ছা, মায়া-মোহ সব,_- 
তুমি মম এশ্বর্২-বিভন ! 

অকুলে পেয়েছি কূল, তুমি এবে অঙ্গকুল 
জলধি-গর্জন এবে হয়েছে নীরব ! : 

প্রশান্ত এ বেল! মাঝে, তোমার স্ুমৃত্তি রাজে, 
পক্চজবাসিনী যেন বারিধি-কুমারী ! 

কর দেবী এ আশীষ, মহানন্দে, অহন্নিশ, 
হে কবি-চির-বাঞ্ছিত, তোমারি, তোমারি, 


পারি যেন হইবারে প্রকৃত পূজারি ! 
( গোলা পগ্ুচ্ছ, ১৯১২ 


ব্রজলীগন্ধা 
দেবেজ্্রনাথ সেন 


টি, 
না আসিতে কাছে ফুল মাথা গেল ধরে; 
কুস্থনকামিনী সব ম্বত্য করে অনুভব, 
যাই হেন গুণের বালাই লয়ে মরে ! 
হবে না চেনাতে আর চিনিয়াতি তোরে । 
সই 
হায় এ পথিবী ”পরে গুণের বিকার 
বড়ঈ কদর্ধ হয়, তিক্ত হয় অনিশয়, 
অধিক পাকিলে দেব-ফল সহকাব 
হয় যথা আঁখি-শুূল কীটের আগার । 
৩) 
দেখি যবে সভামধ্যে অধিক বাচা'ল, 
অনর্গল তত বয় কার সাধ্য কথা কয়, 
তোরে ফুল মনে ভয় হেব্রি সে জঞ্জাল; 
গুণের বিকার ফুল হয় বড় কাল । 
৪ 
দুঃখী বাঙ্গালীর পক্ষে স্থখের রজনী ! 
মসীর সজ্িলে ভেসে সারাদিন খেটে এসে, 
পায় যদি নিশিগন্ধ! সঙ্গের সঙ্গিনী £ 
আঁধার জীবন তার আঁধার অবনী | 
৫ 
না আসিতে কাছে ফুল মাথা! গেল ধরে; 
কুস্থমকামিনী সব মৃত্যু করে অন্থুভব, 
যাই হেন গুণের বালাই লয়ে মরে !- 
হবে না চেনাতে আর চিনিয়াছি তোরে 
€ ফুলবালা, ১৮৮৩ ) 


উনবিংশ শতকের গীতিকাবতা। সংকলন 


মেধ্যান্তে 
বিজয়চজ্দ্র মজুমদার 


শরতের ছিপ্রহরে সুধীর সমীর-পরে 
জল-ঝর1 শাদ1 শাদ1 মেঘ উড়ে যায়; 

ভাবি, একদৃষ্টে চেয়ে-_ যদি উধ্ব পথ বেয়ে 
শুভ্র অনাসক্ত প্রাণ অভ্র ভেদি ধায় ! 

ঝরে যায় অশ্রজল, বেদনার কল-কল 
অধাঁর বিছ্যুৎ-দীর্চি, দৃপ্ত গরজন । 

বাসনা-বন্ধন ছি'ড়ে, সিপ্ধ নীলিমার নীরে 
ধীরে ধীরে শৃন্ত ঘিরে করি সম্তরণ। 

অতি স্তব্ধ বন-ভূমে ছায়া আছে শুয়ে ঘুমে, 
সাহ্ুতলে স্ূর্ধকর অলসে লুটায়; 

তুঙ্গ শৃঙ্গ-শিরে নীল অতি গাঢ়, অনাবিল; 
স্থগতের ধ্যান যেন জগত ফুটায়। 

পাথা দিয়ে বিশ্ব জুড়ে, বসে আছে শৈল-চুড়ে 
অতিকায় প্রশাস্ততা ; স্তব্ধ চরাচর। 

এড়াইয়ে দুঃখ শোক, স্বর্গ আর পরলোক, 
স্থাবর জঙ্গম আঙ্জি অজর অমর। 

মিলাইয়ে গেছে আধা-_ জল-ঝরা মেঘ শাদা 
শরতের ছ্িপ্রহরে তৃঙ্গ শৈল-গায়। 

গাঢ় নীলে শাদা দাগ্‌ আরো মিলাইয়ে যাক; 
আমি যাই মিশে, ভেসে, সীমাহীনতায়। 

ক্ষত ক্ষুদ্র স্বার্থ, আশা, বাসনার ভালবাসা, 
ঝরে যাক্‌, মরে যাক্‌, আত্ম-বেদনায় । 

চরণে বন্ধন নাই, পরাণে স্পন্দন নাই ; 
নির্বাণে জাগিয়া থাকি স্থির চেতনায় । 


( পঞ্চকমালা, ১৯১০ ) 


শীত ন্বাসন্রে 

বিজয়চজ্র অজুঅদার 

শু পত্র মর্থরিয়া নিশ্বসিছে কাননে পবন। 
কোথা সে শারদ শ্যামলতা ? 

কোথা সে বসম্ততুক্ত অতি জিপ্ধ ফুল উপবন 
পরিমলে কুস্ুমিত লতা! ? 

প্রকৃতির প্রফুললত।, সৃখগাথ, লুকাঁল কোথায় 
শীত-ক্লি নিস্তব্ধ বিজনে ? 

যৌবন গিয়াছে মরে, মর্সভব। প্রেমের ব্যথায় 
জরা আজি বিচরে জীবনে । 

আসিবে না ০স যৌবন, ফিরে নিয়ে সুখ-উন্মাদনা ? 
কেন তারে চাও তুমি কবি? 

শ্বসিওন। বহি বুকে ক্ষমার বিরহ-তেদনা, 
ভোল সে কোমল শ্যাম-ছবি । 

তীব্র দাহে কোথা তৃপ্তি? ক্ষিপ্ততায় কোথা প্রফুলতা ? 
বাধ আজি স্থিরতায় প্রাণ | 

জলদ-গর্জনে প্রাণে হানে ঘন দীপ্ত বিদ্যুল্রতা £ 
কি লান্, বিলাপে গাহি গান ? 

ছুঃথ শোকে নিপীড়িত, প্রপীড়িত শত অত্যাচারে, 
ঘরে ঘরে কাদে নর নারী ; 

স্থগতের মুক্তি-মন্ত্র শুনাইয়। শান্ত কর তারে 
কাছে গিয়ে মোছ অশ্রুবারি । 

উন্মন৷ কল্পনা নিয়ে, ওহে কবি, বচিয়োনা গান 
দীপ্তি ওর-চঞ্চলতাটুক্‌ । 

কোরো! ন! উন্মাদ তুমি ক্ষিপ্টন্যবে বিশ্বের পরাণ 2" 
বিলাস-লালসা নহে স্থথ | 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


হোক্‌ শু, কিন্বা! পুষ্পে সুভূষিত যত তরুলতা, 
শরত-বসম্ভ-বর্যা-শীতে $-- 
চঞ্চল বাসনা সহ ঝরিয়া পড়ুক তরুণতা ; 
আজি তায় ছুখ নাই চিতে। 
মেঘ-সুক্ত প্রশাস্ততা দীপ্ত হোক্‌ গ্রীতির কিরণে, 
ক্ষুদ্র সুথ-ছুঃখ উড়ে যাক; 
নবজন্ম লি? গ্রীতি,_শ্ার্থের মরণে__ 
বক্ষ আর বিশ্ব জুড়ে থাক্‌ । 
( পঞ্চকমালা, ১৯১০ ) 


»গগাত্রদ্ প্রভাতে 
বিজয়চজ্্র মজুমদার 


১ 
গিরি বন, নদী রপ্রিয়া রবি, 
ফুটায় ধরায় স্হাসি। 
হেরি সে ফুল্প প্রভাতের ছবি 
প্রবাসে চিত্ত উদাসী । 
এ প্রবাস-বাসে মানস-নেজে 
নেহারি তোমার বঙ্গ ! 
সমতল ভূমে ধান্তাক্ষেত্রে 
সিপ্ধ উজল অঙ্গ ! 
চি 
নাহিক এমন তটিনী তথায় 
উপলে ত্বরিত-্চরণা ; 
ভূধর প্রান্তে তরুর ছায়ায় 
নাচে না এমন বরণা । 


চতুর্থ খণ্ড £ প্রর্ৃৃতি-কবিতা ৫৩৫ 


নাহিক বঙ্গে নিবিড় বিজন 

বিশাল বনের গরিমা ; 
তবু প্রেমভরে করি গে পূজন 

সে স্থখ-শারদ-প্রতিমা | 


৩ 


ভূষিয়া পদ্মে কুমুদে অজ 

সাজ গো সরসী বজে ; 
কাদামাখা জলে তোল তরঙ্গ 

বঙ্গ-পাবনী গে ! 
দুলাও ধরণী, হরিৎ বসন, 

গাহ বিহঙ্গ প্রভাতে ; 
শেফালি-গন্ধে আমোদ ভবন 

এস উৎসব ধরাতে । 


৪ 


আজি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে 
জাগেরে সথুথ আনন্ব ; 
হেথায় পবন, বহিয়ে আনবে 
দূর উৎসব-গন্ধ । 
রঞ্ি প্রবাস, ওগো কল্পনে 
মানস-আলোক-শোভাতে, 
বঙ্গ-মাধুরী এ দূর ভবনে 
বিকাশ শারদ প্রভাতে । 
( পঞ্চকমালা, ১৯১০ ) 


বর্খাশেষে 
বিজয়চজ্র মজুমদার 


বর্ষাশেষের ছত্রভঙ্গ মেঘের অঙ্গ রাঙিয়ে ভোবে 
স্ুর্ধ ছিল পাহাড়গুলোর পিছনে ; 

দাড়িয়ে ছিল বনস্থলী আলোকিত পুরীর দোরে, 
ঘন পাতার কাতার-বাধ! বিজনে ; 

স্র্ণ-মেঘের পর্ণগুলির স্থরঞিত স্তরের যাঝে 
ফুটেছিল নীরব নীলের মুগ্ধতা ; 

শ্যামল বনের কোমলতার তরঙ্গিত ভাজে ভাজে 
জড়িয়েছিল সেই নীলিমার শুদ্ধতা । 

দাড়িয়ে ছুটি ছেলে মেয়ে নদীর কুলে বালির চভায়, 
উজল চোখে কিরণ প্রতিবিশ্বিত ; 

কুচকুচে সেই কাল গায়ে আলোর ধারা ভেসে গড়ায়, 
মুক্ত কেশে বাতাস মুদ্ব কম্পিত। 

নৌকাখানির পরে আমি__ বালির বাধের তীবে তীরে 
পড়েছিলাম প্রাণের পাখা ছভিয়ে ; 

ভেসে গেলাম দূরে দুরে বাকে বাকে ফিরে ঘুরে, 
পাখার পালক আলোকেতে জড়িয়ে । 

কোথায় গেল আলোর ঝরা মোহের শীকর ছিটিয়ে দিয়ে, 
ফুটিয়ে হাঁসি সরল চারু নয়নে ? 

কোথায় গেল ভোরের বাতাস ফুল্প লঘু গন্ধ নিয়ে, 
স্বপ্র-তরুর নব-কুস্থম-চয়নে ? 

দাড়ের ঘায়ে কাল নদীর বিচলিত জলের পরে 
জ্বলে শিখা-বাধা ধোয়ার সোনা কি? 

চমকে ওঠে আলোর কণা মনের বিজন ছায়াঁস্তরে, 


আধার বনে যেন হাজার জোনাকি । 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্ররুতি-কবিতা ৫৩৭ 


আবার কবে প্রভাত হবে স্থপ্তি-সিন্ধুর স্তব্ধ নীরে 
জাগরণের অরুণ কিরণ বিশ্বিয়া ? 

এই তটিনীর সেই কাননের, ওই আকাশের তীরে তীরে 
ঝর্বে আলো শ্যামলতা চুষ্বিযা ? 

এই জীবনের, সেই নয়নের, ওই ভূবনের উপর দিয়ে, 
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আস্‌্বে বয়ে মাধুরী ? 

জমাট-বীধ। দু অচল-_ মৃত্যু-শিল! উজলিয়ে 


জাগরণে জাগবে যাদুর চাতরী? 
( হেয়ালি, ১৯১৫ ), 


হিমাছলে 
বিজ্য়চন্্র মজুমদার 

জলে লে স্র্য-কিরণ-বিশ্ব, 

দলিত ছিন্ন কুহ্বাটি . 
যেন তুষারে ধবলগিরির শুঙ্গ__ 

ধেয়ান-মগ্র ধুর্জটি | 
এ সাগর সোপান-মালার উধ্বে” 

শৃঙ্গ-চরণ-রঞজিকা; 
শোভে অভ্র-স্থবমা, যেন রে শুদ্ধা 

গৌরকাস্তি অস্থিকা । 
তথা  অর্ধ-ধূমর ভূধর-খগ্ড 

দাড়ায় প্রান্তে গৌরবে; 
যেন নন্দীর মত রুদ্র-প্রহরী 

দলিছে চরণে রৌরবে ! 
সেথা স্তব্ধ চপল বাসনা মানসে, 

হত লালসার উগ্রত৷ 
রাভে মৌন মুক্ত শঙ্কর-পদে 

তাপসীর চাকু শুভ্রতা 

( হেয়ালি, ১৯১৫ ), 


শ্িিল্রীব-ক্তজুহম 
আনলকুমন্রী অত্ডু 
৯৯ 
কেন আমি ভালবাসি শিকীষ-কু্যম ? 
ধীরে ধীব্ে সাণামুখী 
দেয় মধুমাখা উকি [ 
উবার ব্রেভি শ্বাস, বসস্তের স্বুম, 
অমব্রার আলোকণা, শিরীষ-কুক্ম 
এ 
শ্শিরীষ-কুক্ষম এক লাজশীলা সে, 
সঙ্গ! জড়সডড থাকে? 
আপনা লুকাজে ক্রাতখেও 
০দখে ন! তপন, শমী, আখি তুলি সে । 
০স যেন কবির “কুন্দ” লাজ্জে গেছে ছেয়ে । 
৯৮৮ 
শিরীব-কুক্ধম এক €মাহিনী কাগিণী, 
অতিত ম্বহু ব্যতে বাধা, 
অলস্-বাতাসে সাখা, 
ছঁহলে ন্চইস! পড়ে, সদা আদরিণী, 
0 ০ষ উবা-বালিকার নবীন বাঁগিলী £ 
গু 
শিরীষ-কুক্ষম বটে “ননীর পুতুল”, 
তাল মত €কাম্লত্ভা» 
এ ম্ক্রতে আক কাধ! ? 
কিবা তার ভপমান, সবি ছেখি ভুল ॥ 
পকশ্পিলে অন্ক্রাগে 
গাছে ভাব ব্যথা লাগে, 
বব কোথা কচি হে, তার সমতুল, 
কল্ক-লাবশ্যে হেন কত ঢুল-চুল ? 
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€ 


শিরীষ-কুক্ছম মরি! গত-হ্ুখ-স্মতি-- 
বসতি হৃদয়-তলে, 
বেঁচে থাকে অশ্রু-জলে, 
মনে মনে “উপভোগ” এই তার বীতি [ 
সহে না আঁখির তাপ, 
কে জ্ঞানে কি অভিশাপ !-_ 
চাহে না পবের কাছে সমাদর, প্রীতি, 
শিরীষ-কুস্তয যেন বিয়োগের স্মৃতি ! 


৬ 


বঙ্গের বালিকা! বধূ শিরীষ-কুহ্ছম_ 
সে গোলাপ, পদ্ম নয়, 
নাহি দেয় পরিচয়, 
চাহে না সপ্তমে চড়া হযশের ধূষ ! 
তার সে ঘোমটা মুখে, 
মু হাসি, ভরা সুখে, 
আধ জাগব্ুণ করে, আধ যায় খুম ৷ 
কে না ভালবাসে হেন শিরীষ-ঝুস্ুম ? 


ন্‌ 


শিরীষকুন্ধম কার ভাল নাহি লাগে ? 
সদ! স্সিপ্ধ শাস্তরূপ, 
মধুরতা অপন্ধপ [ 
কে ন! পুজে হৃদি-তলে প্রীতি-অন্রাগে ? 
পরি” ব্লাজরাণী-সাজ, 
চাঁপা, গন্ধ, গম্ধরাজ, 
প্রাণ করে ঝালাপালা, সুতীব্র সোহাগে, 
শিরীব-কুস্থম, মোর তাই ভাল লাগে। 
(কনকাঞ্জলি, ১৮৭৬ ) 


ব্রউ-ক্তথা-ক্ুও পাখী 
আনকুম্াী বত 
৯১ 
এস এস আবে এস» আকাশের সখা £ 
খা আজি বহুদিন পতি, 
€সই তে শিয়েছ চলে, আমি যেন একা» 
উদাসীন পস্ড্ে আছি হবে । 
স্ব 
যতঙ্দিন খগবর, শুনি নাই কানে 
মারব তস মনোহর লীতি, 
নলিক্াল লিন ছিল সমহ্ভ অব্বলী 
কি যন হারায়েছিল স্থন্ভি ! 
0 
কাতে তেন খুক্জিবাণে যত কাছে ফাই, 
০স হয চন্সি ষাঁজ শতদ্তে, 
তগ্জ দীখবশ্বাস সহ উপেক্ষা তাহার 
ক্হে মোক্প হিস্বাখানি স্তর ! 
৮৩ 
ম্িলনেক্র কত্ত হাদি আজাশিত জগতে, 
আমি শুধু হয়েছিন্ড পর, 
কারে ককু দিতে নিতে পারি নাই কিছু 
কানে সাথে বাধি নাই ঘব. 
৫ 
অভ্ভাঁতে শ্রবণ-যুগ থাকিতত কেবল, 
অই দুর নীলিমা? আকাশে, 
কখন আন্সিবে তুমি অস্বত ছুটবে, 
পুস্পব্রণথে মলম্গ বাতাসে । 
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শু 
সহসা বিকালে আজি শুনিন্ু শ্রবণে 
অই চিরপর্িচিত গান,__ 
“কানের ভিতর দিবা মরমে পশিয়। 
আকুল করিল মোর প্রাণ 1» 
চ. 
কোন্‌ জন্মে কোন্‌ যুগে কে অভিমানিনী 
ও হৃদয়ে দিয়েছিল ব্যথা, 
প্রেমিক সাধক আজে! স্বরগ-বীণায় 
সাধিতেছ--“বউ কও কথ।।% 
০ 
কিন্্ররের কণ্চে বহে যে মধুর গীতি 
সে অমিয় ছোটে তব তানে, 
কত কথা-_কারে তেন হয় নাই বলা, 
সে অতৃপ্তি মাখা তোর গানে । 
৮১, 
প্রবাসী উদ্দাসী যেই সতত একাকা 
তুমি তারে আন হে সাধিয়, 
ন্িপ্ধ শাস্ত গৃহ-তলে সবাকার সাথে 
দাও তার পরাণ গাঁথিয়া । 
৫ 
কতদিন গিয়েছে যে বহুদূরে চলি, 
তুমি তারে জাগাও স্মরণে, 
কত সোহাগের হাসি কত অভিমান, 
উথলম্ে বিশুষ্ক জীবনে । 
১১ 
তুমি যে শ্যামের বাশী যমুনার কুলে, 
মবুতের সুধা সঞ্জীবনী, 
বিশ্বের সকল ঠ্দন্ত সকল হীন! 
ঘুচি যায় শুনিলে ও ধ্বনি ! 


€৪২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 
১৩ 
গাঁও পাখী, গাও সখা ভরিয়া আকাশ, 
যাক্‌ গীতি মন্দাকিনী-তীরে, 


যেথা ষে গিয়েছে চলে-_যুগ-যুগাস্তর, 
তোর ডাকে আসে কি সে ফিবে? 


(বিভৃতি। ১৯২৯) 
প্রতয় 
মানকুমারী বসু 
দেবতা গো! 
গেল যে তোমার বিশ্ব ভাডিয়া চূরিয়া, 
সহসা অসহা তাপে অবনীর হিয়া কাপে, 
প্রাণে প্রাণে অগ্রিপিগ্ড উঠিছে জ্বলিয়৷ ; 
উত্তপ্ত জগৎ-ভার বহিতে না পারি আর, 
বাস্থৃকি সে লক্ষ ফণ! ফেলে আছাড়িয়া-_ 
লক্ষ মুখে রক্ত উঠে, লক্ষ শ্বাসে বি ছোটে, 
লক্ষ ভালে কাল ঘাম উঠে উচ্ছৃসিয়া-_ 
বিশ্বের পঞ্জরগুলি, হ'ল বুঝি গুঁড়ি ধূলি, 
হিমালয় কুমারিকা গেল যে মিশিয়া-- 
গেল যে ভোমার বিশ্ব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ! 
দেবতা গো! 
গেল যে তোমার সব ভাঙিয়া চুরিয়া, 
গভীর গরজি সিম্ধু, পরশিছে রবি ইন্দু 
উন্মত্ত তরঙ্গ ব্যোমে ফেলে যে গ্রানিয়। 1-- 
পাইয়। বিষম ত্রাস, আচ্ছাঁদি জলদ-বাঁস, 


মার্তগ্ড ঢাকিছে মুখ পশ্চিমে হেলিয়া । 
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বুঝ বা পাতালবাসী ফেন হয়ে আসে ভাসি, 
তাদের সে অস্থি মজ্জা গিয়াছে ভাঙ্গিয়া, 
বিচরণ অর্ণব-যান আরোহী লইয়া 1 
দেবতা গে ! 
গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙিয়া চ্রিয়া-__ 
বিশাল বিটপী-কুলে, উপাড়ি পড়িছে যূলে 
লতা, গুলু, তণ ভয়ে পড়িছে ঢলিয়া : 
আকুল বিহঙ্গ দল, ঈাভাইতে নাহি স্বল, 
পরাণ বাচাতে চাহে আকাশে মিশিয়া ? 
মহাকায় মহীধর জাঁনিত না ভয় ডর, 
সে বুঝি আছাড খায় ভূতলে পড়িয়া । 
ক্ষুদ্রতম মহত্ৃষ, এবে যে গো! সবি মম, 
ডাঁকিছে কালাস্ত কাল বিকাই গজজিয়! ; 
উহু হা? গেল যে সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ! 


দেবতা গো! 

গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া__- 

লোকালয়ে বাড়ী ঘর, কাপপিতেছে থর থর, 
পড়িছে প্রাসাদ-শির ভূতলে লুটিয়া ; 

বিবশা মা কাপি কাপি শিশুরে হৃদয়ে চাপি, 
পলাইতে স্থান চাহে ধরণী ছাভিয়া !__ 

সন্তান আতঙ্কভরে, মায়েরে জড়িয়ে ধরে, 
স্থবির রাখিছে নেত্র করে আবরিয়া 1 

কেহ করে প্রাণায়াম, কেহ জপে ইষ্টনাম, 
কেহ স্মরে প্রিয়মুখ “অন্তিম” জানিয়! ! 

মহামরণের তরে, সকলে প্রতীক্ষা করে, 
আপনি আখির পাতা আসিছে মুদদিয়া। 

কালাস্তক মহাকাল, পাতিয়াছে মৃত্যু-জাল 


মরণে মরণে দিবে ব্রহ্ধাণ্ডে ছাইয়া ! 


৫৪৩ 


৪8৪8 
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এখনি যে হবে ধর! অনভ্ভ মরণে ভনা, 
রাশি রাশি শব শুধু রহিবে পড়িয়া; 

আর কেহ জাগিবে না, আর কেহ কাদিবে না, 
কেহ কারো! আখিজল দিবে না মুছিয়! | 


চির্লব্ধ সরবন্য, মুহুর্তে হইবে ভস্ম, 
জগতের ইতিহাস যাইবে ঘুচিয়া__ 
অনস্ত প্রলয়ে বিশ্ব বিচুর্ণ হইয়া ! 
কেন মা ধরিত্রি! হেন নিঠুর হইয়া 

আজি এ সায়াহু বেলা, খেলিছ ভীষণ খেলা 
সত্যই করিবে সান জীব-রক্ত দিয়া? 


তোমার ন্রেহের বুকে, আশ্বাসে বিশ্বাসে স্থখে 
সকলে রয়েছে তাহা গেলে কি ভুলিয়া? 

তুমি যেমা চিরদিন, বিরক্তি-বিষাদ-হীন ? 
“সর্বংসহা” নাম তব নিখিল যুড়িয়া ! 

মহাপাপে হোক পাগী, শত তাপে হোক তাপী, 
স্বজনে করুক ত্বণা চরণে দলিয়া, 

তবু সে কোলের ছেলে, কবে যা দিয়াছে ফেলে, 
তোমার মতন হেন পাষাণ হইয়া ? 


ঝড-বুষটি বজাঘাত, অগণা বিপৎপাত, 
সহে প্রাণী তব কোলে মুখ লুকাইয়া, 

আজি যে দীড়াতে ঠাই, কোথাও তিলেক নাই 
তুমি যে কোলের শিশু ফেলিছ ছাড়িয়া! । 
আমরা কোথায় যাব দেহ তা” বলিয়া? 
একদ্বিন--কতদিন গিয়াছে চলিম্বা-_ 


অন্থরে বিনাশি বরণে, বিজয়-উল্লাস মনে, 
শ্যামা মা নাচিলা সাথে সখিগণে নিয়া ; 
সে দিনো এমনি হায়, বিশ্ব রসাতলে যায়__- 


ভয়ে দিলা ভূতনাথ হৃদয় পাতিয়া !-- 
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আজিকে আবার তবে-_ তেমনি কি কিছু হবে__ 
মরিল অমর-বিপু সমরে পড়িয়া ?- 
সে মহা-আনন্দ স্থখে, অন্রহাসি হাসিমুখে, 


নাচে মা প্রকৃতি শত করতালি দিয়া ?- 
রাখিতে “ত্রহ্মাগুটুক” দেবতা কি পেতে বুক 
নিবারিবে এ যুগান্ত শাস্তি-স্ধা দিয়া-_ 
এই কি সে মহা “লাস্য" বিশ্ব বিপ্লাবিয্া? 
দেবতা গে। ! 
যেহোক্‌ সে হোক্‌ তুমি দেখ গে! চাহিয়া, 
সৃত্যু করে উপহাস, সর্বব্যাপী সর্বনাশ 
সত্যই তোমার বিশ্ব পড়ে উপাড়িয়] ।-_- 
আমাদের কিসে ক্ষতি, তুমি অগতির গন্তি, 
জীবনে মরণে দিবে কোল পসারিয়।__ 


কিন্তু তব বন্ুম্ধরা, অনন্ত সৌন্দর্যুর' 


এতকাল এত করে রেখেছ পালিয়া, 


আজি তা চলিল দূরে, অনন্ত ধ্বংসের পুরে 
তৃমিই কাদিবে দেব ! সে দৃশ্য দেখিয়া 1 
শব রাশি স্ত,পে স্তপে, বহিবে পর্বতরূপে 


অস্হা ঘরণে বিশ্ব রহিবে মরিয়া 
তৃমিই কাদিবে দেব ! সে দৃশ্য দেখিয়া !__ 

এত শ্রম সেহরাশি' কি ফল এবূপে নাশি, 
বিফলে ভাঙ্গিবে কেন এতটা গড়িয়া__ 
তাই তব পায়ে পড়ি-_ভাঙ্গিও না লহ গড়ি, 
উঠ গে। করুণাসিন্ধো! / “মাভৈঃ 1” ডাকিয়া 
মৃত্ামুখে সৃষ্টি তব লহ বাচাইয় ! 


(বিভূতি, ১৯২৪) 
( ভয়ানক ভূমিকম্পু উপলক্ষে লিখিত ) 


২৩৫ 


সন ন্ 51 


বসক্ষ-স কুন্মাকস বড়াল 


বকে ক্মেক্ষর শ্পিকে আলে সন্ধ্যারালী, 
সুনীল ছুকুলে ঢোকি ফুলতন্তখানি । 
অক্ল ও০৯ন-াড্ডে 
মুখশশী উকি মারে, 
ক্শ্পিত কঞ্চুলী-ধারে হৃদযের বাণী? 
নব নীলোতৎপল মত্ভ 
লাজ্জে দিঠি অবনত, 
লন্দমে সঙ্ষোছে কত্ত বাধিছে চব্রণ " 
পত্র পবিভ্র ঘরে 
সী পরবে করে 
ভাতে হ'বণের দীপ, ভ্বদদয্ে কম্পন । 
নমল আনীল তক 
স্ষটীবোদ-সম্ুক্রেদীক্ছি, 
ম্মধরে চত্িকা কাানসি-লবিজ্ঞয-বিশ্রাীম ও 
নেশ্বাসে মলযষ্াবেগ, 
আলে অলক -মঘ, 
শুভ্রুতাবাকজ্বেশরে নত্ায অভিবাম । 
আশাসে ধলী আবি খথি- 
কপালে ভারকা- সি খি, 
লীমক্তে স্ন্দুর বিন্দু ছিলাস্ত-তপন . 
গুচ্ছ শুচ্চে কাল চুলে 
ব্রা অন্াকাক্ ভুলে, 
সন বসন্াঞ্চলে কত না রতন ॥ 
গজে নলীহারি কামাল, 
কক সগ্ু-খ্ধঘি বালা, 
বাশিচক্র-€মখলার কি ক্রীডা-মঙ্গল ! 


চতুর্থ খণ্ড : প্রকৃতি-ক বিতা ৫৪৭ 


জলদ চরণতলে 
কান্দেছে মঞ্জীরচ্ছলে, 
বনানী-বসন-প্রাস্তে চিত্র ঝলমল্‌। 


অপুব--অপৃব দৃশ্য, 
সম্্মে প্রণমে বিশ্ব, 
দেবতা আশীষছলে বরষে শিশির, 
নদীমুখে কলগীতি, 
সমুদ্র-হৃদয়ে স্কীতি, 
অগুরু চন্দনে ধূপে অলস সমীর । 


ঘরে ঘবে দীপ জ্বলে, 
পুলিনে তলসীতলে”_ 
যেন শত চক্ষু মেলে ভেরিছে ধরণী । 


মন্দিবে মঙ্গলারতি, 
বাল! পুজে সঙ্গ্যাসতী, 
পুরনারী গলবস্ত্রে দেয় হুলুধবনি । 


এস প্প্রিক্বা, প্রাণাধিক- 

জ্ীবন-হোমাগ্সি-শিখা । 
দিবসের পাপ তাপ হোক হতমান । 

ঞই ্রেমে__-প্রমানন্দে, 

এই স্পর্শে বাহুবন্ধে 
ম্নাবার ক্দাগুক-_মনে আমি যে মহান্‌, 
একেশ্বর, অদ্বিতীয় অনন্য-প্রধান্‌ । 


| “লাহিতা ষ্‌ হষ ১ম সংখ্যা, ১৮৯৪ 7 
(শঙ্খ, ১৯১৭) 


হযাবণে 


অক্ষয়কুমার বডাল 


সারাদিন একখানি জল-ভবা। কালে। মেঘ 
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ ; 

বসে” জানালার পাশে, সাব্রাদন আছি চেয়ে 
জীবনের আজি অবকাশ! 

গুড়ি গুড়ি বুষি পড়ে, তরুগুলি হেলে-দালে, 
ফুলগুলি পড়েছে খসিয়া ; 

লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি', 
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়!। 

কোথা সাড়া-শব্দ নাই, পথে লোক-জন নাই ; 
হেথ-হোথা দাড়ায়েছে জল 7 

ভিজা ঘাসঝাড হ”তে লফায় ফড়িঙগ কু, 
জলায় ডাকিছে ভকদল। 

চাতক ঝারিস। পাখা, ডাকিয়া ফটিক-জ্ল, 
ছাড়ি” নীড়, উঠিছে আকাশে ; 

কদম্ব-কেতকী-বাস কাপিছে বাতাসে ধীরে ; 
গেছে ধরা ঢেকে শ্যাম যাসে। 

দ্রীঘিটি গিয্াছে ভবে, সিঁড়িটি গিম্ীছে ভুবে+, 
কাণায় কাণায় কাপে জল; 

বৃ্টি-ভরে-_বাযু-ভরে হয়ে পড়ে বার বার 
আধ-ফোট। কুমুদ কমল। 

তীরে নারিকেল-মুলে থল্-থল্‌ করে জল, 
ভাহুক ডাহুকী কুলে ভাকে; 

সারি দিয়! মরালীবা। ভাসিছে তুলিয়! গ্রীবা, 


লুকাহছে কত দাম-বঝাকে । 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রকৃতি-কবিতা ৫৪৯ 


পাড়ে পাড়ে চক চকী বসে” আছে ছুটি ছুটি; 
বলাক! মেঘের কোলে ভাসে, 

কচিত গ্রামের বধূ শন্ঠ কুস্ত লয়ে কাধে, 
তরু-তল দিয়া ধীরে আসে। 

কুচি অশ্বখখ-তলে ভিজিছে একটী গাভী, 
টোৌক। মাথে যায় কোন চাষী; 

চিৎ মেঘের কোলে, মুমুষুর হাঁসি সম, 
চমকিছে বিজলীর হাসি। 

মাঠে নবশ্যাম ক্ষেতে কচি কচি ধান-গাছ 
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে-_ 

কোলে লুটিতেছে জল টল্‌্-মল্‌ থল্‌ থল্ 
বুকে বায়ু থর-থর নাচে । 

স্থদুরে মাঠের শেষে জমে” আছে অন্ধকার, 
কোথা যেন হঠতেছে শ্রলয় ! 

কুটীরে বসিয়া গৃহী পুত্র-পরিবার সহ 
কত দুযোগের কথ! কয় । 

চেয়ে আছি শূন্য পানে”: কোন কাজ হাতে নাই__ 
কোন্‌ কাজে নাহি বসে মন ! 

তন্দ্রা আছে, নিও্রা নাই ; দেহ আছে, মন নাই ; 
ধর যেন অস্ফুট স্বপন ! 

এই উঠি, এই বসি; কেন উঠি, কেন বসি! 
এই শুই, এই গান গাই । 

কিগান__কাহার গান ! কিস্থৃর!- কি ভাব তার! 
ছিল কভু, আজ মনে নাই ! 


( প্রদীপ, ১৮৮৪ ) 


আপাকে 
বলেক্দ্রনাথ ঠাকুর 


আবার বাধিন্ু তরী আর ঘাটে এসে, 
ঝিকিমিকি বেলাটুকু উপনীত শেষে । 
কলস লহয়! কাখে গ্রাম বধূ্ন 
গ্রামপথে হেলে ছুলে কৰিছে গমন । 
ছুই ধারে শস্তক্ষেত্র লুটায় চরণে, 
ফুলরেণু উদ্ডি আসি" লাগিছে বনে ' 
তুলিয়্! বসনখানি জানগর উপত্রে 
জলে নেমে আসে বধূ অবলীলাভবে , 
পূর্ণ কৰি” শূন্য কুস্ত তুলে? লম্ম ধীরে, 
চলে যেতে বার বার দেখে ফিরে” ফিরে 
গুভতটিনীর পানে সকরুণ তোখে--_ 
কি জানি আবার দেখা না তম্ব এ €লাকে 
তপোবনম্গস্ম প্রকৃতির নীডে 
চিরজন্ম বাধত সে এই নদীতীরে ! 

( শ্রাবণা, ১৮৯৭ 7 


ইসাণী 
বলেজ্দরনাথ ঠাকুর 

নিত্য নব ছন্দোতরে চিভ ভরি? উঠে, 
হে বরষা, তব ওই দীর্ণ বক্ষ টুটে" | 
এত ধ্বনি, এত বণ, এত মেঘখেলা।, 
এত পুষ্প, 'গ্রত গন্ধ, লাবণ্যেৰ হেলা, 
এত ন্ৃত্যঃ এত গান, এতেক ঝঙ্কার, 
€কোথ! তব ছিল ঢাক এত মনোভাব ' 


চতুর্থ খণ্ড : প্ররুতি-কবিত' 


কি নিঝরে বাহিরিল মুক্ত নব প্রাণ, 

কি প্রবাহে মুখরিল পুর্ণ কলতান ) 

কি আলোকে, হে মায়াবি, তুলিলে ফুটায়ে 
বিচিজ্রর এ চিত্রলেখা, কি ঘন ছায়াম্র 

নিবিভ করিয়া আন নিখিল সংসারে 
অস্তরকুলায় মাঝে * কি কুভক-হারে 

হৃদয়ে হৃদয়ে কর চকিত-বন্ধন ; 

কুল নাহি পেয়ে কোথা” আকুল যৌবন ! 


(শ্রাবণা, ১৮৯৭ ) 


শগান্রায় ঝোধল 


প্রমথনাথ ব্লায়চৌধুরী 


বষারে বিদায় দিয়ে শৃন্তচিত্ত ভদাস আকাশ 
ববি অভিনব মুত্তি, নবনীল পরি বেশ-বাস 
আহ্বানিল কারে ! 
দিখধূরা মুছি আঁখি, নীলাম্বরে তচ্ছ ঢাকি 
নমিল তাহারে । 
উদ্দিলা শরৎ-লক্্ী আপনার প্রফুল প্রতাবে 
বিশ্বের দুয়ারে ! 
কুলগ্রাসী নদীজল নেমে গেল পাদপন্ম চুমি , 
ফুলে ফুলে বিরচিয়া পাতি দিল তারে বনভূমি 


হাদয়- আসন; 
পাখীরা আবেগভবে ছুটিল ঘোবণ। কবে, 
শুভ আগমন; এ 
হরিৎ্, শস্যের ক্ষেত্র জানাইল নত করি শির 


নীরব বোধন ! 


৫৫২ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিত। সংকলন 


মহেন্দড্রের মায়াধন্ত ঝলসিল অমবাপ্রাঙগণে ; 
লাঞ্চিত স্বধাংস্ত পুন শোভিলেন রাজ-সিংহা সনে 
কিরীট-কুগুলে ; 
জাগি লক্ষ তারা-বাল৷ পরাইল মণিমালা 
প্ররৃতি-কুস্তলে 7; 
মধুর উত্সব এল শুভ শঙ্খ বাজারে মধুরে 
গম্ভীব ভতলে ! 
( গীতিকা, ১৯১৩ 


আসন্র-দুশয 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 


ওই যায় চ'লে যায় অপরাহু বেলা ; 
এখনি ভাঙ্গিয়৷ বাবে দিবসের খেল! । 
অতি বীর সম্তর্পণে ধরি অস্তপথ 
চলিছে বিদায়-ক্ষগ্ন আলোকের রথ । 
নিশার আবাস-যাত্রী বাজহংসগুলি 
উত্ন্নক উন্মুখ পক্ষে আছে গ্রীব। তুলি । 
মন্দ বায়ে নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষোপরে 
ভাসিছে মন্থর তরী শুভ্র পালভরে | 
ছায়ালিদ্ধ শ্যামগোষ্টে আরাম-শয়নে 
গাভীরা রোমস্থ করে মুদিত নয়নে ; 
হাট কৰি পল্লিপথে বোঝা রাখি শিরে, 
মুখর জনতাশ্রেণী গৃহপানে ফিরে। 
ভরা-ঘট ছলকিয়া ভিজায় আঁচল ; 
শেষবার গ্রান্যবধূ লয়ে যায় জল । 

( গীতিকা, ১৯১৩ ), 


অ্রাত্রত্র প্রতি অরজ্জলীগন্ধ। 


বিনক্ষকুমারী ঘর 


বালেক দেখিস বাও» ওগো মহা অন্ধকার ! 
পদতলে বনপ্রান্তে ফুরায় জীবন কার? 
-গাপন মমের কথা ক্ষণেক শুলিমা যাও, 
নামানে করুণ নত সুমুখুর মুখে চান: 

কমি ত জান না কিছু কখন্‌ ০ক মুপ্ধ প্রাণে, 
£মলিম্। মুকুল-আখিে চেয়েছিল ০তভামা পানে | 
ম্পান তবে» জীবনের নবীন প্রদ্দোষে যবেও 
ভকুণ শ্যামল মুর্তি, দখা দিলে স্রনীরবে ২ 
অধর লাগিক্মাছিল হাসির চক্দ্রমারেখা। । 
ললাঁটে পড়িয়:ছিল সন্ধ্যার কনকলেখা 


আনলে উতিন্ধ সণ, তোমাবি প্ুজ্গাব ভবে 
লনত্ত হয় €দহ €যীবনে উঠিল ভরে । 

সব গন্ধ সব মধু তব ভরে লষে বুকে, 
অপুব গ্ুলকে আমি চাই তোমার মুখে ! 
শত্ভ লক্ষ এই ভাব্খচিত লীলিমাসনে 
সখন বসিলে তুমি শ্রশান্ত গভ্ভীরাননে, 
বোশগা)য অনধ্িপত্তি জনে আপনাকে সমপিয়া 
সরণী চরণতলে পরে তব খুমাউয়া । 


আধারে খুলিষ। হিয়া অপিক্গ তোমার পাস 
রকমের সৌরভ-ভার ; তন বুঝলি হা 
তুমি চেয়ে কার মুখ ! কোন্‌ পুস্প-কুড়িটিরে 
নিভীত হ্বদয় দিসে হভতনে ব্রখেছ ঘিরে । 

এখন হে লিজ নিধি দিয়ে প্রভাতের বুকে 
ফেলিয়া শ্িশিবু অশ্রু না জানি চলেছ হুহখে 
কেন্‌ নিরুদ্দেশে তিমি । ফুবায় জীবন মোর ! 


৫৫৪ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


আসিছে আলোক অই আধার করিয়া ভোর, 
পিকগান অলিতান হরষে হিল্লোল লয়ে 

নবস্ফুট হৃদিতরে । তব অন্তরালে রয়ে 

ফুটেছি, যেতেছি ম'রে কিছুই চাহিনা আর । 
শেষ সুবাসিত শ্বাস প্রণয়ের উপহার, 

দিতেছি অন্তিযে ; ওগো, এ নিশ্বাসে অনুক্ষণ, 
নিগ্ধ রহে যেন তব শুন্য অন্ধকার মন। 

( 'ভারতী+, ১৮৯৩ ) 


প্রেম 


অন্নদা সুন্দরী ঘোষ 

তুষার-মগ্ডিত শুভ্র হিমান্দ্ি-অচল, 

কিংবা ঘন্ঘটাজালে মৃত্তি প্রকৃত্তির 

নিরুত্রি সাগর্বক্ষ, ধীর অচঞ্চল, 

ধ্যানমগ্ন তাপসের মৃরতি গম্ভীর ! 

অথব] নিরুদ্ধবায় বিট পিশ্তস্তন, 

উদার সে অভ্রভালে তাঁবকা-নিকর, 

শাস্ত ছায়াপথ--কবি-মানসমোহন ! 

প্রশান্ত চক্দ্রিমা-হাসি সিপ্ধ, মনোহর । 

ন| পশে সেখানে কু বিলাস-বাসনা । 

ইন্দ্িয়-তরঙ্গোচ্ছাস মথে না জীবন । 

নাহি আবিলতা, নাহি স্বার্থের কামনা, 

আমার একত্ব শুধু প্রাণের সাধন ! 

অতীন্দ্রিয়, অচপল, সংসারের সার, 

অনাবিল প্রেমচ্ছবি দৃশ্ত চমৎকার । 
[ ১৮৯৬-তে রচিত 1 
( কবিতাবলী, ১৯৪* ) 


যতীতাহত 
সনব্োজকুমারী তদবী 


কেমন হয়েছে প্রাণ অলস আবেশে ! 

যেন কি স্বপন ঘোর ছাইতেছে এসে । 
বিষপ্ধ অবশ প্রাণে যেন কি করুণ তালে 

বিশ্বের বাগিনী আজি যাইতেছে মিশে । 


নিরাল! বিজন এই স্তক্ষ ছুপ্রহরে - 
একাকিনী বসে আছি লাতাষধন-পবে । 

সমূখেতে লীলাময়ী নাচিচ্ছে তটিনী অই 
ভর1 বর্ষার প্রতি-তরঙ্গের হবে 


চারিপাশে &শলশক্গ পরণে গগন।' 
ঘনশ্যাম বুক্ষলতা বনানী গহন । 

বরষাব অসশ্রজলে অস্কুবিত প্লে দলে 
শুক্ষ শম্পরাশি সব নবীন এখন । 


ঘন পল্পবের তলে লুকাইয়া কায 
ঘুঘু টি সকাতবে কোন্‌ গান গায় ! 

কাপাইয়। ক্ষুদ্র শাদা নাভিতেছে আদ পাখ।, 
বাস কর্কশ কগে হদয় কাপায় । 


আমি চেয়ে সমুখের তটিনীর পাঁনে ; 
কিযে মোহ বহে যায় কম্পিত পরাণে । 

প্রতি শিলাখগ্ডে পড়ি কাপিছে চঞ্চল বাতি 
হভিল্লোন্সে কলোল তার জাগায় সঘনে । 


কবেকাবর স্বপ্পু অ।জ্জি মনে হয় হা! 

এমনি আছিল সাধ এ ক্ষুদ্র হিয়ায় । পা 
ক্ষুদ্র মোর গৃহ কালে তটিনী বহিবে ছলে 

নিবিড় বনানী যেন চারিদিকে ভা । 


৫৫৬০ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিত! সংকলন 


মাজ তটিনীর তীরে রয়েছি একেলা । 
সুদীর্ঘ জীবন আজি কতই নিরাল!। 

এ প্রবাস যেন মোর দিতেছে যাতনা ঘোর 
কি সুদীর্ঘ মনে হয় এ দুপুর বেল|। 


অধীর হৃদয় আক্জি ঘুঘুর ও গানে, 

তটিনী কি গাথা গায় আজি মধু তানে ! 
বহিছে শীতল বায় আমার হাদয় হায় ! 

কি আবেশে অলসিত হয়েছে কে জানে ! 


(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪ ) 


নিঝ্ত্রেত্র আলসমর্পণ 
সরলাবালা সরকার 


অতি দূর পর্বত-শিখরে, 

গিরি যেথা ঢাকে মেঘ জালে, 
নিভৃত আধার গুহা কোলে 
নির্ঝবিণী ছিল শিশুকালে, 
দিন যত যায় দিনে দিনে, 

কি যে চিস্ত। উঠে তার মনে, 
একা একা কুলু কুলু স্বনে 
গান গাহে কারে মনে করে, 
গুহা আর ভাল নাহি লাগে, 
না জানি সে যেতে চায় কোথা. 
কে বুঝিবে নিঝরের ভাষা 
কে বুঝিবে তার মর্ম-ব্যথা, 
'ঘীবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে, 
নিরবরিণী ছুটে চলে আসে, 


চতুর্থ খণ্ড : প্ররুতি-কবিতা ৫ ৫৭ 


কোথা শিলা বাধা দেয় পথে, 
ভুরু-ক্ষেপ নাহি তার তাতে, 
অনস্তের অজানা পথেতে 
ক্ষত্র-প্রাণা এক নিঝরিণী 
কোথা যেতে চায় নাহি জানি। 
পর্বতেবু শিখর হইতে 

ছুটে এসে শিলাময় পথে 
ক্ষীণ শ্োত নির্ববিণী এক 
ঝাপায়ে পড়িল হৃদ-্বোতে ৷ 
চাহি দেখিল না আগু পিছু, 
একবার ভাবিল না কিছু, 
দূর হতে ছুটিয়া আসিয়ে, 
একেবারে পড়িল ঝাঁপায়ে, 
যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাস, 
যৌবনের মধু ভালবাসা, 
যৌবনের গভীর আকাজক্ষী, 
যৌবনের স্থখ দুঃখ আশা, 
সকলই মিশাইল, সে থে 
হদ-ক্রোতে ঢালি তনুখানি, 
সরলা ০স ক্ষুত্র নিঝরিণী ! 


প্রবাহ, ১৯০৪ ) 


স.র্যনুখী 
পন্কজিনী বস্তু 


চাহ নাকো প্রতিদান, 

নাই মান, অভিমান, 
মন কথা কয় বুবি আখি সনে থাকি ? 
নীরব প্রণব তব একি স্ুর্ধমুখী ? 


৫৫৮ উনবিংশ শতকের গীতিকব্তা সংকলন 


কেমন নিলজ্জ মেয়ে; 
তবু তার পানে চেয়ে 
প্রত্যাখ্যান, অপমান সকল উপেখি, 
“জগতের হিত তরে 
মোর প্রিয় গ্রাণ ধরে 
কেমনে আমার হবে”__তাহাই ভাব কি? 
স্বরগের প্রেমরাশি একি সুধমুখী ? 
মন থোল।, প্রাণ খোলা, 
আপনা জগৎ ভোলা, 
স্থথ দুঃখ সর্বকালে হয়ে পূর্বমুখা 
জানিনা কেমন করে 
থেকে দূর দৃরাস্তরে 
না পরশি, সাধ পুরে শুধুই নিরখি, 
নিফাম নিক্ছিয় ব্রত একি কৃুর্ধমূখী | 
( স্বৃতিকণা, ১৯০২ ) 


মধুময় 
নিস্তারিণী দেবী 


কিবা মধুময় হেরি আধ মুকুলিত ফুলে । 
শিশির কি মধুময় চারু নব উষাকালে ॥ 
মধুময় হয় শশী শারদীয় নভঃস্তলে ; 

ধরিত্রী মাধুর্ধে ভরা বসম্ত উদয় হলে ; 
প্রভাতে মধুর ধ্বনি বিহগিনী কলরোলে । 
প্রাবুট, মধুর রূপী বিজলী বারিদ-কোলে ॥ 
নিশীখে বাশরী স্থর হৃদি নাচে তালে-তালে। 
শিশুর অন্ফুট রব পরাণে অমিয়া ঢালে ॥ 


চতুর্থ খণ্ড ঃ প্রকৃতি-কবিতা ৫৫৯ 


নবীন মিলনকালে, প্রেমে মধুরিম। ঝলে, 
সোহাগিনী মধুমাখা। করুণ নয়ন ভালে ॥ 
মধুর আধার হৃদি বিনয়ে সারল্য মিলে ॥ 
স্বরগ-মাধুরী ফুটে, পরছুঃখে প্রাণ গলে । 
অনুপম অতুলন ছুই ফোটা অশ্রভালে ॥ 


( মনোজবা, ১৯০৪ ) 


অন্যাহ্ুকালেন্র সুয 
বিরাজমোহিনী দাজী 


৯ 
মবি কি মধ্যানক্নকালে প্রথর তপন! 
হেরে হেন বোধ হয় যেন অগ্রিরাশি , 
বাপিয়াছে চতুর্দিকে সবেগেতে আসি, 
পোড়াইতে করেছে মনন ॥ 


পাস্থগণ সে ভাপেতে হইয়া তাপিত । 
নাহি চলে পদ যেন জ্ঞানহীন-প্রার, 
অবিরত হ্বেদবারি বহিত্েেছে গার, 
সঘনে ধাইছে বুক্ষছায়]! সন্থিহিত ॥ 
৯) 

প্শুগণ অগণন €স তণ্ত তাপেতে, 
ক্ষুধায় আকুল, তবু নাহি কাতরায়, 
থাকে মৃত্যুবৎ্ৎ পড়ি বুক্ষের তলায়; 
রহে স্প্তভাবে কত গিরি-গহুবরেতে ॥ 


৫৬৩ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিত! সংকলন 


৪ 
এ তাপে বিহ্জদল চঞ্চল হইয়। 
রহিতে না পারে স্থির হয়ে তরু "পরে, 
ব্যাকুল হইয়া ভুলি নিজ মধুস্ববে, 
পত্রের আড়ালে রহে নিস্তব্ধ হইয়া ॥ 

৫ 
বৃক্ষহীন ক্ষেত্রমাঝে ছুংখা কৃষি-চয়। 
প্রচণ্ড তপন-তাপ সহি” অবিরত, 
ব্যস্ত চিত্তে আপন কার্ধেতে আছে রত; 
তাঃদের সে ছুংথ ভাবি হয় ছুখোদয় ॥ 

ঙ 
হে প্রচণ্ড দিবাকর, তৰ এ কিরণ। 
সদাকাল সমভাবে রহি এ প্রকারে, 
পারে কি সকল জীবে দগ্ধ করিবারে ? 
জানিহ সম্ভব তাহ নহে কদাচন। 

( কবিতাহার, ১৮৭৩) 


পতল এ ৩ 
শ্িম্লাদক-ম্ুস্বিত্ডা 


আজআনিলাপ 


ঈশ্বরচজ্জ গুগ্ড 


না বুঝিলে সারমর্ম হায় হায় হায় রে। 

কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর, 
যত দেখ আপনার, ভ্রমমাত্র তাষ রে ॥ 

আমার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই, 
আত্মার আত্মীয় নই, আত্মা কই কায় রে ॥ 

ইন্ড্রিয় যাহার বশ, ছোটে ষশ দিক্‌ দশ, 
পরম পীযুষ-রস, সুখে সেই খায় রে ॥ 

নিজ নাভি-পদ্ম-গন্ধে, মবগকুল ঘোর ঘন্ৰে, 
যেমন মনের ধন্দে নানা দিকে ধায় রে ॥ 

সেইরূপ অন্ুদ্দেশ, করে রত্ব তাহে ছ্বেষ, 
ভ্রমিতেছ দেশ দেশঃ অবোধের গ্রায় রে ॥ 

কেমন তোমার ভ্রম, মিছ'মিছি কেন ভ্রম, 
করিছ যে পরিক্রম, ফল নাহি তায় রে। 

আর কেন কর হেলা, ভাঙ্গিল দেহের খেল!» 
অতএব এই বেলা ভাবহ উপায় রে ॥ 

সংসার বিস্তার হাট, দেখিতে স্থন্দর ঠাট, 
নাটুয়্ার ঘোর নাট সদাই নাচায় রে ॥ 

ঠাট-নাট বুঝে যারা, নেচে নাহি হয় সারা, 
পুতৃল না চায় তারা পুতুল নাচায় বে ॥ 

এ ব্রহ্দাণ্ড বার ভাপ্ত, কে বুঝে তাহার কাণ্ড, 
হাটেতে ভাঙ্গিয়া ভাগ কি খেলা খেলায় রে। 

করিয়া কামনা-কল, ফাদিলে লোভের গল্প, 
সেই গল্প নহে অল্প, নাহি তার সায় রে ॥ 


৫৬৪ . উনবিংশ শতকের গীতিকবিত! সংকলন 


বারবার ফিরে আস, আসায় বাড়ায় আশা, 
বাধিলে ভোগের বাসা, কর্ম ভোগ তায় রে। 

বিষ ভেবে মকরন্দ, বিষয়ে করিছ ছন্দ, 
দীপধারী নিজে অন্ধ, দেখিতে না পায় রে। 

না জানিয়া আপনারে, আপন ভাবিছ কারে, 
জান না যে এ সংসারে শত্রু পায় পায় রে। 

অতি খল অবিমল, মহাবল রিপুদল, 
দেবে শেষ রসাতল ছল যদি পায় রে॥ 

কার বলে তুমি চল, কার বলে কর বল, 
বিশ্বাস কি আছে বল, মেঘের ছায়ায় রে। 

না রহিলে নিজ পদে, ঢুলিলে অজ্ঞান-মদে, 
উলিলে পাপের হৃদে ভূলিলে মায়ায় রে॥ 

আমি যাহা ভাল কই, তুমি তাহা কর, কই, 
মিছামিছি হই হই, শেল লাগে গায় রে। 

গায়ের জালায় জলি, ডাক ছেড়ে তাই বলি, 
ভাই-তেয়ে দলাদলি, তোমায় আমায় রে॥ 

আমি বলি ঘরে চল, বনে যাই তুমি বল, 
শিখালে এমন ছল, বল কে তোমায় রে। 

আমার বচন লও, আমার নিকটে বও) 
নিরুপায় কেন হও থাকিতে উপায় রে॥ 

যত্ব করি প্রাণপণে, স্থথ-ফল অন্বেষণে, 
বিষয়-বাসনা-বনে ভ্রমিছ বৃথায় রে। 

ভয়ানক এই বন, সঙ্গে নাই লোকজন, 


ফিরে যাই ওরে মন আয় আয় আয় রে॥ 
( ঈশ্বর-গ্রন্থাবলী ) 


ভায় আমি কি ক্ন্ত্রিলাম 
ঈশ্বরচজ্র গুপ্ড 


হায়। আমি কি করিলাম এত দিন । 
দিন যত গত তত, দিন দিন দীন ॥ 


বুথায় হইল জন্ু, বুথায় হয়েছি মনু, 
অতন্গ-শাননে তনু তন অনুদিন। 

ভাবে নাহি ভাবি ভাবি, কার ভাবে মিছা ভাবি, 
না ভাবিয়। ভবভাবী, ভেবে হই ক্ষীণ ॥ 

আমার ভাবিয়া সার, হারাইয়া সর্সার, 
কত বা গণিব আর এক ছুই তিন। 

সহজ আমার ভাই, সহজে না দেখ! পাই, 
জলে থেকে পিপাসায় মরে যথা মীন ॥ 

সহজে যেব্দপ কই, সহজে সেবূপ নই, 
মিছা করি হই হই হয়ে বোধহীন । 

নাহি হয় অন্থভব, এ দেহ হইলে শবঃ 
কোথা ভব, কোথ। রব, কোথা হব লীন ॥ 

প্রবৃত্তির অন্রোধে, মাতিয়া বিষম ক্রোধে, 
এখন আপন বোধে হতেছি প্রবীণ । 

কাল-করী-হরি, হরি, হরিনাম পৰিহরি, 
বৃথা কেন কাল হরি হয়ে পরাধীন । 

ডাকে গ্রভাকর-কর, কোথা গ্রভাকর-কর, 


প্রকাশিয়। গ্রভাকর শুভদিন দিন ॥ 
( কবিতা-সংগ্রহ ) 


৫৬৩ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


আজনিআপ 


মধুজুদন দত্ত 
৯ 
আশার ছলনে ভুলি” কি ফল লভিনু হায়, 
তাই ভাবি মনে। 
জীবন-প্রবাহ বহি” কালসিক্কু-পানে যায়, 
ফিরাৰব কেমনে ? 
দিন দিন আমুহীন, হীনবল দিন দিন- 
তবু এ আশার নেশ।, ছুটিল না, একি দায় ! 
ষ্ঠ 
রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ? 
জাগিবি রে কবে? 
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুস্থমভাতি 
কত দিন রবে? 
নীরবিন্দু দূর্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলমলে ? 
কে না জানে অন্বু-বিশ্ব অন্বুমুখে সছ্যঃপাতি ? 
নিশার স্বপন-সথখে সুখী ষে কি স্খ তার ? 
জাগে সে কাদিতে। 
ক্ষণপ্রভ। প্রভাদ্দানে বাড়ায় মাত্র আধার 
পথিকে ধাধিতে। 
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্রেশে | 
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার । 
৪ 
প্রেমের নিগড় গড়ি” পরিলি চরণে সাথে ; 
কি ফল লভিলি? 
জ্বলন্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাদে 
উড়িয়া পড়িলি ? 


পঞ্চম খণ্ড ঃ বিষাদ-কবিতা ৫৬৭ 


পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হাস 
না দেখিলি, ন! শুনিলি, এবে রে পরাণ কাদে । 
৫ 
বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা! অর্থ-অন্বেষণে, 
সে সাধ সাধিতে ? 
ক্ষত মাত্র হাত তোর মুণাল-কণ্টকগণে 
কমল তুলিতে । 
নারিলি হরিতে ষণিঃ দংশিল কেবল ফণী; 
এ বিষম বিষজ্বালা ভূলিবি, মন, কেমনে ? 
শু 
ঘশোলাভ-লোভে আয়ু কত হে ব্যয়িলি হায়, 
কব তাকাহারে? 
ক্গন্ধ কুন্থুমগন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়, 
কাটিতে তাহারে, 
মাৎসর্-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ ! 
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায় ? 
৭ 
মুকুতাফলেবন লোভে, ডুবে রে অতল জলে 
যতনে ধাবর, 
শতমুভ্তাধিক আস্ু কালসিন্কু-জলতলে 
ফেলিস, পামর । 
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন, 
হায় রে, ভূলিবি কত আশার কুহক-ছলে ? 


( তত্ববোধিনী'। ১৮৬১) 


ভে নাআতশ্র প্রাণে 
বিহ্ারীলাল চক্রবরতা 


প্রাণে, সহে না সহে না সহে নাক' আর ? 
জীবন-কুহ্ুম-লতা কোথা রে আমার ] 
কোথ। সে ত্রিদিব-জ্যাতি, 
কোথা সে অমরাবতী, 
ফুরাল স্বপন-খেলা সকলি আধার ! 


এই যে হইল আলো, 
কই, কই কোথা গেল; 
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার ! 
আপনি আকাশ-মাঝে 
কেন সেই বীণা বাজে, 
সধাংশু-মগ্ডলে রাজে প্রতিমা তাহার-__ 
ওই দেখ প্রতিমা তাহার । 
মুছ মুছ হাসি হাসি 
বিলায় অম্বতরাশি, 
করুণা-কটাক্ষ-দানে জুডায় সংসার । 
ফুটে ফুটে চাবি পাশে 
পদ্ম পারিজাত হাসে, 
সমীর স্থরভিময় আসে অনিবার-_ 
ধীরে ধীরে আসে অনিবার । 


এ নীল মানস-সর, 
আহা কি উদারতর, 
উদ্দার ব্ধপসী শশী, সকলি উদার ! 
এখনো! হৃদয় কেন 
সদাই উদ্দাস যেন, 
কি যেন অমূল্য নিধি হারায়েছে তার । 
( কবিতা ও সঙ্গীভ ) 


বিভু কি ছম্প। হনব্বে আমান 
হুমচক্দরর বন্দেোপাধ্যাক্স 
বিভ্ু! কি দশা হবে আমার-_ 


একটি কুঠারাঘাত, শিবে হানি অকস্মাৎ, 
ঘুচাইলে ভবের স্বপন” 

সব আশা চর্ণ কবে, রাখিলে অবনী “পরে, 
চিরদিন করিতে ক্রন্দন ॥ 

আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত পদ €নজ্র, 
অন্য ধন ছিল না এ ভবে, 

সে ০েজে করে” হরণ, হবিিলে সর্বব্ব-ধন, 
ভাসাইয়া ছিলে ভবার্ণবে ॥ 

চৌদিকে নিবাশা-ঢেউ, বাখিতে নাহিক কেউ, 
সদা ভয়ে পরাণ শিহরে । 

যখনি আগের কথা মনে পড়ে, পাই ব্যথা, 
দিবানিশি চক্ষে অল ঝরে ॥ 

কোথা পুত্র কন্তা দারা, সকলই হয়েছি হারা, 
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান । 

ভাবিতে ০ সব কথ! হৃদ দারুণ ব্যথা, 
নিরাশই হেরি স্বাতমান্‌ ॥ 

সব ঘুচাইলে বিধি, হবে নিয়া চক্ষুনিধি, 
নানবের অধম করিলে । 

বল বিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন, 
কবে ভবে বাধিয্া রাখিলে ॥ 

জীবের বাসনা যত, সকলই করিলে হত, 
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী, 

না পাব দেখিতে আর, ভবেন্স শোভা-ভাগ্ডার, 
চির-অস্ভতমিত দ্িনমণি ॥ 

ধরা শুন্য স্থল জল, অরণ্যভূমি অচল, 


না থাকিবে কিছুর (ই) বিচার । 


৫৭০ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


না রবে নয়নে দৃষ্ি, তমোময় সব সৃষ্টি, 
দশ দিক ঘোর অন্ধকার-_ 
বিভূ 1 কি দশা হবে আমাব। 


প্রতি দ্দিন অংশ্তমালী, সহ কিবণ ঢালি”, 
পুলকিত করিবে সকলে । 


আমারি রজনী শেষ, হবে নাকি? হে ভবেশ ! 
জানিব না দিবা কারে বলে। 


আব না স্থধাব সিন্ধু, আকাশে দেখিৰ ইন্দু, 
প্রভাতে শিশিব-বিন্দু জলে। 


শিশির বসম্তকাল, আসে যাবে চিবকাল, 
আমি ন। দেখিব কোন কালে ॥ 


বিহঙ্গ পতঙ্গ নব, জগতেব স্থখকর, 
তাও আৰ হবে না দর্শন, 


থাকিয়৷ সংসাব-ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে, 
দেবতুল্য মানববদন । 


নিজ পুত্র কন্তা-মুখ পৃথিবীর সার স্থুখ। 
তাও আর দেখিতে পাব না, 


অপূর্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র, 
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা । 


কি নিয়ে থাকিব তবে, কি সাধন! সিদ্ধ হবে, 
ভবলীলা ঘুচেছে আমার, 


বৃথা এবে এ জীবন, হর না কেন এখন, 
বুথা রাখা ধরণীর ভার । 


ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায আশ্রয় পাই, 
তুমিই হে আশ্রয়েব সার, 


জীবনের শেষকালে সকলি হরিয়! নিলে, 
প্রাণ নিয়! ছুঃখে কর পার-_ 
বিভূ! কি দশা হবে আমাৰ ॥ 


( চিত্তবিকাশ, ১৮৯৮) 
(হেমচন্দ্র ১৮৯৭-এর শেষে অন্ধ হইয়া যান, কবিতাটি তাহার পরে রচিত্ত |) 


জীব্বন-সঙ্ষীত 


হ্েমচক্জ্র বন্দ্যোপাধ্ঠায় 


বলো না৷ কাতর স্বরে, বুথা জন্ম এ সংসারে, 
এ জ্রীবন নিশার স্বপন, 

দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার 
বলে" জীব করে না ত্রন্দন | 

মানব-জনম সার এমন পাবে না আর 
বাহাদৃশ্যে ভূলে! না রে ন। 

কর যত্ব হবে জয় জীবাত্মা অনিত্য নম্ব 
অহে.জীব কর আকিঞ্চন । 

করো না স্থখের আশ, প”রে! না হুঃখের ফাস 
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়, 

সংসারে সংসারী সাজ কর নিত্য নিত্য কাজ 
ভবের উন্নতি যাতে হয়। 

দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নস্ষ 
বেগে ধায় নাহি বে স্থির, 

সহায্স সম্পদ বল সকলি ঘুচাস্স কাল 
আযুং যেন ৫শবালের নীরব । 

সংসার-সমরাঙ্গনে যুক্দ কর দঢ়পণে 
ভয়ে ভীত হযো না মানব ; 

কর যুদ্ধ বীর্ধবান্‌ যায় বাবে যাক্‌ প্রাণ 
মহিমাই জগতে ছুর্লভ । 

অনোহর মৃত্তি হেরে অহে জীব অন্ধকাবে 
ভবিষ্যতে করো না নির্ভর ; 

অতীত সুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে হনে 


চিন্তা ক'রে হয়ো না কাতব। 


৫৭২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্ধে হও রত 
এক মনে ডাক ভগবান্‌। 

সন্কল্প সাধন হবে ধরাতলে কীত্তি রবে 
সময়ের সার বর্তমান । 

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন 
হয়েছেন প্রাত:স্মরণীয়, 

সেই পথ লক্ষ্য কবে স্বীয় কীতিধবজা! ধরে 
আমরাও হবে বরণীয়। 

সময়-সাগর-তীৰে পদ্দাস্ক অস্কিত ক'রে 
আমরা 9 হব হে অমব; 

সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে অন্য কোন জন পরে 
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর ৷ 

করো না মানবগণ বুথা ক্ষয় এ জীবন 
সংসার-সমরাঙগন-মাঝে ; 

সন্কল্প করেছ যাভা, সাধন করহ তাহা 
বত হযে নিজ নিজ কাজে । 

( কবিতাবলী, ১৮৭০-১৮৮০ ) 


পন্তরশমাণি 
হেমচজ্ঞজ বন্য্যোপাধ্যায় 


কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ? 
অই যে অবনীতলে পরশমাণিক জলে 
বিধাতা-নিমিত চারু মানব-নয়ন | 
পরশমণির সনে লৌহ-অঙ্গ-পরশনে, 
সে লৌহ কাঞ্চন হয় প্রবাদ-বচন,_- 
এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়, 
ববিষে কিরণধার! নিখিল ভূবন। 
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কবির কল্িত নিধি মানবে দিয়াছে বিধি, 
ইহার পরশগুণে মানব-বদন 
দেবতুল্য রূপ ধরি; আছে ধরা আলো করি» 


মাটির অঙেতে মাখা সোনার কিরণ | 


পরশমাণিক যদি অলীক হইত, 


কোথ। বা এ শশধর, কোথ। বা ভার কর, 
কোথা বা নক্ষত্র-শোভা গগনে ফুটিত ? 
কে রাখিত চিত্র করে চাদের জোছনা ধরে 


তরঙ্গে মেঘের অঙ্গে এমন মাথায়ে ? 


কে ব। এই স্কশীতল বিমল গঙ্গার জল 
ভারত-ভষণ করি বাখিত ছড়াষে ? 
কে দেখাত তরুকুল, নানা রঙে নানা ফুল, 


মরালঃ, হব্রিণ, ম্বগে পরথিবী শোভিমা ? 


ইন্দ্রধনু-আলে। তুলে সজায়ে বিহজ-কুলে, 
কে রাখিত শিখিপুচ্ছে শশাঙ্ক আকিয় ? 
দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশষপি-_ 

স্বর্গের উপমাস্থল হয়েছে এ মহীতল, 


স্থুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী ! 


কি আছে ধরণী-অঙ্গে, নযনমণির সঙ্গে 
না হয় মানবচিত্তে আনন্দদায়িনী ! 

নদীজলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে; 
চরে বালুকণা ফুটে, তৃণেতে হিমানী, 

পক্ষী পাখে উড়ে যায়, কাটের শ্রেণীতে ধায়, 
কন্করে তুষার পড়ে, ঝিনুক চিন্ণী । 

তাতেও আনন্দ হয়-_ অরণ্য কৃজ্বাটিময়, 


জ্বলন্ত বিছ্যুতৎলতা, তমিম্রা রজনী । 


৫৯৩ 


৫৭8 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


অপূর্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন ! 


জননী-বদন-ইন্দু জগতে করুণা-সিন্ধ 
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন। 
শত শশি-রশ্মিমাখা চারু ইন্দীবর আকা 


পুত্রের অধর-ওষ্ঠ নলিন-আনন ; 


সোদরের স্থকোমল, ত্বসা-মুখ নিরমল, 
পবিত্র গ্রণয়পাত্র, গৃহীর কাঞ্চন__ 
এই মণি পরশনে হয স্ুথ দরশনে, 


মানব-জনম সার, সফল জীবন-_ 
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ? 
( কবিতাবলী, ১৮৭৯-৮০ 


অন্তিম বাসন। 
দ্বিজেজ্জনাথ ঠাকুর 


অস্তাচলে গেল গো দিনমণি 

আইল রজনী 

উঠিল শশধর রজত-রুচি | 
জীবনের স্থখের দিন- হা 

এমনি চলি যায় 

রঙ্গ-ভঙ্গ যায় চকিতে ঘুচি ॥ 
ত্বরায় গে! ফুরায় খুসি-হাসি__ 

পোড়া অদৃষ্ট আসি 

অস্ভিম যবনিকা ফেলিতে বলে। 
খেলা-ধুলা সকলি অবসান-_ 

বন্ধুজন-বয়ান 

ভাসে গো অবিরাম নযন-জলে ॥ 
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ভাব এক এমনি- মরি হায় 

কি যেন ম্বহু বায়-__ 

যাবে চলি" আমার উপর দিয়া । 
মনে হবে জীবন-যাত্রা মোর 

হইষে এল ভোর, 

বিশ্রাম করিবারে চাহিবে হিয়া ॥ 
প্রিয় বন্ধু-সকল তোমরা কি 

কাদিবে পাশে থাকি 

গেছি আমি এ ছুখ প্রাণে না সয়্যে ? 
তবে মোর আত্ম! যে-আকাশে 

যেখানে থাক্‌-না সে 

কাদিবে তোমাদের দোসর হ”য়্যে ॥ 
তুমি-ও হে ফেলিও এক বিন্দু 

অধিক নহে বন্ধু 

একটি-ফৌোটা শুধু নয়ন-লোর : 
ফুল-তুলি একটি প্রাণ-প্রিস 

মোর মাথায় দিও 

সাধ মিটায়ে! চেয়্যো শয়নে মোর ॥ 
গীরিতির সোহাগে ঢল্ঢল্‌ 

সে তব অশ্রু-জল 

মোরে তা সপি দিতে কর'না লাজ । 
ভ্রিভূবনে আছয়ে বত মণি 

সবার সেরা গণি, 

রাখিবে কৰি তারে মাথার-সাজ ॥ 


। কাব্যমালা, রচনা £ ১৮৮০-১৯০* । প্রকাশ £ ১৯২০) 


অক্তান্সে বিজয়া 


াজকৃষজঞ আখ্ধোপাধরায 
৯ 
তেন বে অকালে কাল বিজয়া আইল, তে? 
সোনার প্রতভিম1 মম সহসা ডুবিল, রে । 
হৃদয়ের সিংহাসনে, না তৃলিত্েে সযতনে, 
না পৃূজিতে প্রেমফ্ুলে, এমনি হইল, রে । 
এ কথ! কহিব কাস, ছুখে বুক ফাটি যাষ, 
আমার মনের আশ1 মনেই রহিল, বে । 
তুমি, দেবি, স্বর্গপুরে গিয়াছ ত চলিয়া 
অভাগারে অস্থখের ধরাধামে হফেলিস্কা, 
দেখি সব অন্কধাকার, দেহে বল নাহি আক; 
টি কারণে গেলে মোরে মাস করি ছলিস্মা ? 
মনেরে প্রবোধ দ্দিব কোন্‌ কথা বলিয়া ? 
9 
ভরমিতেছিলাম আমি সংসার-প্রাস্তরে, রে 
মেঘ্াচ্ছল্গ নিশাকালে চিস্তিত-অস্তবে, বে ; 
সহসা হাসিলে তুমি, উজলিয্া? মত্যভভমি, 
৫সীদামিনী হাসি যথা অন্ধকার হবে, রে । 
দেখিতে পেলাম পর্থ, ভাবিলাম মনোরথ 
পথহারা পথিকের এবার পুরিবে, রে । 
৪ 
পুনরায় কি কারণে লুকাইয়া আধাবে, 
দ্বিগুণ তিমির মাঝে ফেলাইয্া আমারে ? 
ন। পৃরিল মনোরথ, পুনহ হাকালেম পথ 
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কে করিবে তাহারে, 
আরাধ্য দেবভ1, হাস, তেঘাগিল যাহাবে ?£ 


৩৭ 
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৫ 
একেবারে সুখাশায় জলাগ্ুলি দিয়েছি, 
জীবনের অভিলাষ বিসর্জন করেছি, 
সেই তপ, সই ধ্যান, সেই জপ, সেই জ্ঞান, 
অন্য সব বিষয়েতে উদাসীন হয়েছি ; 
সেই বেদ, সেই তন্ত্র, সেই গুরু, সেই মন্ত্র, 
সেই নাম লয়ে সুখে অবিরত রয়েছি । 

তু 
অস্তরেতে সেই মৃতি নিরস্তর জাগিছে। 
সেই স্থমধুর বোল কর্ণে ষেন বাজিছে, 
বীণার বিনোদতান, বসম্ত-কোকিল-গান 
তার সহ তুলনায় মিষ্ট নাহি লাগিছে। 
কুত্রাপি মাধুর্য নাই, হলাহল বষিছে। 

৭ 
আমার জীবন, হায়, বিফল হইল, রে। 
আমার মাথার মণি খসিয়া পিল, রে। 
আমার হাদয় ধন, কে কন্রিল বিসর্জন ? 
প্রেমের প্রতিমা মম সহসা ডুবিল, রে । 
কেন রে অকালে কাল বিজয়! আইল, রে। 


( কবিতামাল1১ ১৮৭৭ ) 


এক্ডাটি চিন্তা 


নবীনচজ্জ্র সেন 


এস এস প্রিয় সথি কলপনে ! আমার, 
বহুদ্দিন করি নাই আলাপ তোমার । 
বাবেক আইস প্রিয়ে ! ভ্রমি তব সনে, 
নিরথি প্রকৃতিযূতি মনের নয়নে । 


€& ৭৮ উনবিংশ শতকের গীভিকবিতা সংকলন 


কিন্ত আহা ! কে দেখিবে আমিও যেমন, 
শোকবাম্পে পরিপূর্ণ মনের নয়ন। 

নীরবে কার্দিছে মন বসিয়া বিরলে, 
অস্তরবাহিনী শ্বোভ বহে অশ্রজলে 1. 


কত করি বুঝাইনু মানে না বারণ, 

নিজে না বুবিলে কেবা প্রবোধিবে মন ?' 
কে কবে বেধেছে মন ধৈর্ধের শুঙ্খলে ? 
বসনে কে বাধিয়াছে জ্লস্ত অন্লে? 
তাহে স্থৃতি পাপীয়সী ধরিয়া দর্পণ, 
বিগত-জীবন-চিত্র করে প্রদর্শন ৷ 


যখন আনন্দময়ী জননীর কোলে 
নাচিতাম, হাসিতাম, আনন্দ-হিলোলে । 
ষবে স্থখে, প্রিয়তম সঙ্গিগণ লয়ে, 

নেচে নেচে বেড়াতাম পুলক হৃদয়ে । 
কতু তুঙ্গ শুঙ্গে উঠি প্রফুজিত মনে, 
দেখিতাম বিশ্বছবি সায়াহ্ু-পবনে । 
দোলায়ে বসম্ত-লতা বহিত পবন, 
মর্মরিত পত্রকুল, জুড়াত জীবন । 


গাইত বিহঙ্গকুল বসিয়া আবাসে, 
গাইতাম, তোমা নাথ ! মনের উল্লাসে 
দেখিতাম দূর নদী রবির প্রভায়, 
জন্মভূমি-কঠমূলে ব্বর্ণ-বরেখাপ্রায় | 

অতি দূরে আত্রবন, শ্রোতম্বতী-তটে, 
চিত্রবৎ দেখাইত আকাশের পটে । 
যবে ববি শোভিতেন ভূধবর-কুস্তলে, 
কিংবা যৰে শশধর আকাশমগ্ডলে 
হাসিতেন, হাসিতাম বসি নদীকৃলে, 
শিক্ষকের ফত জ্বালা যাইতাম ভুলে । 


পঞ্চম খণ্ড ২ বিবাদ-কবিতা ৫ ৭৯ 


নৈশ আকাশের মৃত্তি অমল সলিলে, 

দেখিতাম কাপিতেছে মলয় অনিলে । 
কত শত পুর্ণশশী এলো-থেলো হয়ে, 

বিরাজিত সুনীলাম্বু-সরিত-হৃদফে | 


কলোলিত ষবে নীল তরঙ্গিনীচয়, 

নীরবে থাকিত কি হে এ পোড়া হৃদয় ? 
তা নয়, খুলিয়া আহ! হৃদয়ের ছার, 

- ছুই ধারে বিগলিত অশ্রু, দুই ধার,__ 
গাইভাম তোমা নাথ ! মনের হরষে, 
স্মরিলে, এখনে! মন গলে ভক্তিরসে। 
হানাথ ! সেদিন মম ফিরবে কি আর? 
বসিবে কি নদীকৃলে আভাগ। আবার ? 
এবে কাদিতেছি বসে ছুঃখ-নদীকুলে, 

সে সকল সুখ আমি গিক়াছি হে ভুলে । 
সে কল সঙ্গী নাই নিকটে আমার ; 
আসিবে কি তারা কু নিকটে আবার ? 


কেন বা আসিবে? আহা ! কে আসে এখন 
অভাগার দীন ভাব করিয়া স্মরণ ? 

যতদিন ধরে তরু ছায়া সুশোভিত, 

কে ন হয় ছায়া-আশে ভাহার আশ্রিত ! 
নিদাঘ-অনলে তারে পোড়ায় যখন, 
ছাঁয়াআশে, ভার কাছে, কে করে গমন? 


ভগ্র উপকূল যবে হয় নিমগন, 

কে যাক্স বল না! ভারে ধরিতে তখন ? 
নাহি মম সৌভাগ্যের ছায়াপরিসর ; 
শমিগ্রায় হৃদে অগ্রি জ্বলে নিরস্তর । 
নাহি সেই দ্দিন মম, নাহি ধন জন, 
কে আমারে বন্ধু বলে ভাকিবে এখন ? 


৫৮০ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


হৃদয়ের বন্ধু যার! ছিলেন আমার, 

আমার হৃদয়াকাশ করিয়া আধার, 

অন্তপ্রায়, নাহি আর তোষেন এখন, 

করুণ-নয়নে নাহি করেন দর্শন । 

হেন বন্ধু নাহি মম এই ধরাতলে, 

ভাদিবে আমার ছুঃে নয়নের জলে । 

“ভাই” বলে “দাদ” বলে ডাকিন্ু যে সবে, 

গিয়াছে ছাডিয়! তারা এ জীবিত শবে । 

ওহে স্মৃতি! এ সকল দেখায়ো না আর, 

কাদ্দায়ে এ অভাগারে কি ফল তোমার ? 

অন্তরে রাখিয়া সব করহ যতন, 

স্বর্দিন হইলে তারা দিবে দরশন | 

মবিয়া মরমে, জ্বলি চিন্তার অনলে, 

যাইতাম সখ-আশে স্হদমণ্ডলে ; 

ভূলিতাম যত ছুঃখ কথায় কথায়! 

ইথেও বিধাতা বুঝি বিমুখ আমায় । 

আমার জীবন-পথ করিয়া উজ্জ্বল, 

ষে কয়টি তার! ছিল উদ্দিত কেবল, 

দুর্ভাগ্য-জলদাবৃত দেখিয়া আমায়, 

লুকায়েছে সব আর দেখা নাহি যায়। 

হা বিধাতঃ ! এতই কি ছিল তব মনে? 

কিন্তু আহা ! তোমারে বা দৃধিব কেমনে ? 
ংসারের এই গতি যেখানে সেখানে, 

ছুরদৃষ্ট যার আহা ! কে তাহারে মানে? 

তবে কেন করি মিছে সংসার সংসাৎ, 

সংসারের নহি, নহি সংসার আমার । 

হা নাথ ! ছুঃখীর সথা কেহ নাহি আর, 


একই স্থহৃদ তুমি জানিলাম সার। 
( অবকাশরঞ্রিনী, ১৮৭১-৭৭ ) 


হতোশ্ 
নবীনচজ্দ্ সেন 


অকম্মাৎ কেন আজি জলধর-প্রায়, 
বিষাদে ঢাকিল মম হৃদয়-গগন ? 
ছুর্বল মানসতরী, ছিল আশা ভর কবি, 
চিন্তার সাগবে কেন হইল মগন ? 
দুঃখের অনলে বুঝি আবার জ্বালায় ! 


কেন কাদে মন আহা! কে দিবে বলিয়। ? 
কে জানে এ অভাগার মনেব বেন? 

অস্তবরে আছেন ধিনি, কেবল জানেন তিনি, 
যে অনলে এ হৃদয় কবিছে দাহন ; 
কেমনে বাচিবে প্রাণ এ তাপ সহিয়। ? 


কেন কাদে মন আহা ! ভাবি মনে মনে, 
অমনি মুদ্িষা আখি নিৰখি হৃদয়, 

চিন্তার অনল তায়, জ্বলিতেছে চিতাপ্রায়, 
দন্ত! পবনবেগে প্রবাহিত হয়, 
দ্বিগুণ আগুন জলে বাচিবে কেমনে ? 


অমানিশ। কালে ঘখ! শোন্তে নীলাম্বর 
খচিত-মুকুতাহারে, তাবার মালায়, 
তেমতি এ অভাগার, জদ্য়েতে অনিবার, 

শোভিত শতেক আশা, নক্ষত্রের প্রাঃ 

আজি দেখি সকলেই হয়েছে অস্তব ৷ 


বিষাদ-জলদ-রাশি আদি আচন্িতে, 

ঢাকিয়্াছে আশ যত দেখা নাহি যায়, 
দবিদ্রতা ভয়ঙ্কর, পিতৃশোক তদুপর, 

কেবল জ্বলিছে ভীম দাবানল প্রায়, 

তারা সাজাইবে চিতা! জীয়শ্ডে দহিতে ? 


( অবকাশবঞ্ডতিনী, ১৮৭১-৭৭ ) 


৫৮২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 
৬মাইকেল অধুুদন দত্ত 


নবীনচন্দ্র সেন 


কৃতত্্, যা বঙ্গভূমি ! এত দিন তব 
কবিতা-কানন, 

যেই পিকবর-কল উছলিল, বন্দল 

উছলিত, ব্রজে শ্যাম বাশরী যেমন । 


সে মধু-সথারে আজি পাষাণ পরাণে, 
(কি বলিব, হায় !) 

অযত্বে মা অনাদরে, বঙ্গকবিকুলেশ্বরে 

ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায় ! 


মধুর কোকিল কঠে__অমৃত লহরী-_ 

কে আর এখন, 
দেশদেশাস্তরে থাকি, কে 'শ্ঠামা জন্মদে? ডাকি? 
নৃতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ? 


তোমার মানস-খনি করিয়া বিদার, 

কাল হুরাচার, 
হরিল যে রত্ব, হায় | কত দিনে পুনরায়, 
ফলিবে এমন রত্ব? ফলিবে কি আর? 


শূন্য হ'ল আজি বঙ্গ-কবি-সিংহাসন, 
মুদিল নয়ন 

বঙ্গের অনন্য কবি, কল্পনা-সরোজ-রবি, 

বঙ্গের কবিত!-মধু হরিল শমন। 


( অবকাশরধ্রিনী, ১৮৭১-৭৭ ) 


্ঘ্গাল-দ্্গনে 
অবীনচভ্দ্র দা করবি-গশুপাকল 


দিবসের অবসান ০ঘোবষিছে আবুত্তিঃ 
হাস্বারবে ধীরে গান্ডী ফিরিছে প্রাস্তরে, 
ক্ুবক আবাস-সুখে যায আ্রাস্তগত্তি 
সমপিষ্া এ জগত মারবে ও আধারে । 


প্রকৃতির জান দৃশ্য পাইতেছে লম্প, 
রয়েছে সমীর শাজ্ত স্ুগভীব ভাবে, 
কেবল ঘুরছে ভড়ি বেগে বিলিচস্স, 
বিক্বামিছে দুর ০পাষ্ঠ কিক্কিণীর বে ॥ 


বসি লতা-পরিবৃত €দডল-চুড়ায্স, 
উল্নুকী বিরস মুখে কতহ শশধবে, 
কহ যদি আসি কুঞ্জে বিন জনমাস 
নিজন্‌ আাজহ্ভে তার বহুকাল পরবে ! 


২৪ ক্ুক্ষ বটের তলে, অতমাল-ছাক্সায়, 
বথা-জীর্ণ তৃণ-স্ পে বন্ধুর ভুত্তল, 
বষ্ষেছে বিলীন সবে সংকীর্ণ শয্যাক্ 
এ পলীর পিতৃগণ স্বভাব-সবল । 


উবার ক্কভি মুখে বাস্ুর ক্স্থবে, 
চাতকেক্স কলকব্রবে তণমজ নীড়ে, 
এ্রতিধবনিম্স শিঙ্গা, কুকুটের রবে, 
দীনশব্যা হতে আর জাগবে না সবে ! 


গৃহাপ্রি ভাদের তরে জ্বজলিবে না আব, 
গৃহিণী হবে না ব্যস্ত কাজেতে সন্ধ্যার, 
শিশু না আদিবে ছুটি “বাবা এল” বগলে, 
সাধের চুক্বন লোভে উঠিতে না কোলে ! 


৫৮৪ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


কাটিয়াছে শস্য তারা বহু কাল ধ'রে, 
ক্ুকঠিন কত মাটি ভাঙ্গিয়াছে হলে, 
তাড়াইত বুগ-পশ্ড হরষে প্রাস্তরে, 
কঠোর আঘাতে তরু ফেলিত ভূতলে । 


হে উন্নতি-অভিমানি, হাসিও না হেরি 
তাদের সামান্য সুখ, শ্রম হিতকারী-__ 
কিন্বা ভাগ্য অকিঞ্চন ; হাসিও না, ধনি, 
শুনি দরিদ্রের স্বল্প সরল জীবনী । 


বংশের গরিম কিম্বা দম্ভ ক্ষমতার-- 
রূপে বা ধনেতে যাহ! দেয় এ জগতে-_ 
অপেক্ষিছে সবে শেষ দিন ছুর্নিবার-_ 
মৃত্যুই চরম গতি গৌরবের পথে ! 


হে গবিত, দোষিও ন! তাহাদেব তবে 
নাহি যদি কীত্তিত্সম্ত দেউল প্রাণে, 
বিচিন্্র খিলানে কিম্বা মণ্ডপ ভিতরে 
নহে যদি যশোগান্‌ উচ্চ সংকীর্তনে ! 


জীবনী-অক্কিত স্তম্ত, জীবস্ত মুর(তি 
ফিরাতে কি পাবে দেহে বিগত জীবন ? 
জাগে কি নির্জীব ধুলি নিয় খ্যাতি ? 
স্তবেতে দ্রবে কি হিম মতের শ্রবণ? 


দেব-তেজে তেজীয্নান্‌ কোন মহাজন 
হতে পাবে, অনাদরে নিহিত হেথাক়, 
সক্ষম £ষ বাজ্য-ভার করিতে বহন 
কিশ্বা জাগাইতে রাগে জীবস্ত বীণায় । 
চির-কুসঞ্চিত নিজ রতন-ভাগার 
ভারতী তাদের তরে না খুলিল! হায়, 


সে উষ্ণ প্রতিভা আর আবেগ আত্মার 
বিষম দারিক্র্য-হিমে হল মতপ্রায় 


পঞ্চম খণ্ড ঃ বিষাদ-কবিতা ৫৮৫ 


অসংখ্য বতনরাজি বিমল উজ্জল 
অগাধ সাগর-গর্ভে রয়েছে তিমিরে, 
বিজনে ফুটিয়। কত কুস্থম্বে দু 
বিফলে সৌরভ ঢালে মরুর সমীরে । 
[ 008৮8 51555 অনুসরণে ] 
( শোকগীতি, ১৯৯০) 


কোথায় যাই ! 


গোবিল্দমচজ্দ্র দাস 


১ 
আর ত পারিনা আমি নিতে ! 


ককণাব মমতাব, এত বোঝা এত ভার 
আর আমি পাবিনা বহিতে । 

এত দয়া অক্ঃগ্রহ, কেমনে সহিব ক, 
আর ন। কুলায় শকতিতত ! 

হৃদয় গিয়েছে ভরে, নয়ন উছলে পে, 
ধরেনা ধরেনা অগ্তলিতে । 

ভাসিয়া তেতেছি হায়, করুণায় যমতায়, 


অলস অবশ সাতারিতে । 
১৬ 


আমারে দিওনা কেহ, আর এ মমতা স্েহ, 
আর অশ্রু পাবিনা মুছিতে ! 

এত ন্সেহ মমতায়, কত যে যাতনা হায়* 
যে না পায়, পাবেনা বুঝিতে ! 

জীবনে কবেছি শিক্ষা শুধু ভিক্ষা! শুধু ভিক্ষা, 
একটু শিখিনি কারে দ্বিতে। 

কত ভাবি দিব যেষে, দিতে যেয়ে বসি চেয়ে, 


সে ত গো জানেনা ফিরাইতে ৷ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


সে জানেনা কণাবিন্ু, সে দেয় ঢালিয়া সিন্ধু, 
ছোট বুকে পারিন! রাখিতে । 

আরে বলে দিবে কত, জন্ম জন্ম অবিরত 
রয়েছে অনস্ত আরে! দিতে । 

শুনিয়া লেগেছে ত্রাস, সর্বনাশ সর্বনাশ, 
এত দিলে পারি কি বাঁচিতে? 

চাহিনা তাহার প্রেম, হৌক হীরা, হৌক হেম, 
হউক অমৃত পৃথিবীতে । 

কিন্তু গে। তৃমিও যদি, ভালবাস নিববধি, 
তবেই ত হইবে ঠেকিতে। 

সে ত আছে দেবভূমি, জগত যুডিয়া তুমি, 
কোথা আমি যাব পলাইতে। 


(প্রেম ও ফুল, ১৮৮৮ ) 


আমান্ত্র দিভায় দিবে মঠ 


গোবিন্দচজ্জ দাস 
১ 

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে, 
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ! 
আজ যে আমি উপাস করি, 
না খেয়ে শুকায়ে মরি, 
হাহাকারে দিবানিশি 

ক্ষুধায় করি ছট্ফট্‌। 
সে দিকেতে নাইক' দৃষ্টি, 
কেবল তোমাদের কথা মিষ্লি, 
নির্জলা এ ম্মেহ-বৃষ্টি, 

শিল পড়িছে পট্টপট্‌। 


পঞ্চম খণ্ড ঃ বিষাদ-কবিত। ৫৮৭ 


ও ভাই বঙ্গবাসী, আঘি মর্লে, 
তোমর! আমার চিতায় দিবে মঠ ! 
৮ 

ছুধটুকু নাই নারীর বুকে, 
মাড়টুকু নাই দিতে মুখে, 
ক্ষুধায় কাতর শিশু ছেলে 
ধুলায় লুটে চট্পট্‌ ! 
শুফ চোখ কণ্ঠতল, 
এক বিন্দু নাইক জল, 
লোল-রসনা, ভীম-লোচন। 
চাহিছে নারী কট্মট্‌ ! 
শতছিন্ন বসন গায়, 
শত চক্ষে লজ্জা! চায়, 
এমনি দৈন্য এমনি দুঃখ, 
যোটে না মোটে ছালার চট্‌ ! 
নীলগিরি নাহি সে খোপা 
শুকনা মর! বিশ্লাঞ্চ ছোপা, 
তৈল বিন! রুক্ষ কেশ 
অযতনে শিবের জট্‌ ! 
শু জীর্ণ শ্বশানকালী 
সারিন্দারণ খোল পেট্টি খালি, 
আকাল ভারে বাচান দেহ 
কাকাল-ভাঙ্গ৷ কটিতট ! 
আমি মর্লে, 
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ, 
ও ভাই বঙ্গবাসী ! 


*. উলুখড় । 
1 পাকা! লাউ হইতে নিথিত একতা র!1। 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


খা 

পাখীও ত গাছের ভালে, 
আপন বাসায় শাবক পালে 
আমার নাই সে আশা, নাই সে বাসা, 

কেমন বিপদ্দ, কি সংকট । 
আমি থাকি পরের বাড়ী, 
নিয়ে ছেলেপুলে নারী, 
নাই যে ভালা কুলা হাড়ি 
বাপ-দাদার ০ ভাঙ্গা ঘট ! 
ও ভাই বক্ষবাসী, আমি মর্লে 
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ! 


৪ 
আমি আজ 
ত্বদেশ-চ্যুত বিদেশবা সী 
পরদেশ পর্-প্রত্যাশী, 
ন1 জানিয়া মর্লেম আমি, 
ব্যাস-কাশী-__এ প্মার তট ! 
দেখিনি এমন দারুণ জাগা, 
লম্ষ্ীছাডা হতভাগা! 
তিন পয়সা এক বেতের আগা, 
কি মহার্খ, কি হুর্খট ! 
আমি মর্লে তোমরা আমার চিতায় 
দিবে মঠ 1 


৫ 
হেত্ধা, ছলনা বঞ্চনা খালি, 
কে কার ভোগে দিবে বালি। 
এ কিক্বিদ্ধ্যায় সবাই “বালী, 
অশত্যস্তরী মর্কট ! 


পঞ্চম খণ্ড  বিবাদ-কবিতা ৫৮৯ 


জানেনা এরা সত্য বাক, 
ব্যবসা এদের মিথ্য৷ সাক্ষ্য, 
চোর গেরস্থ ছু'জনাবি পক্ষ, 
উভচর সব কর্কট ! 
এরা, শিকড়ে শিকড়ে বাশি বাধা, 
সকল কঙ্গার এক হছড়া-___কাধা, 
এদের, অসাধ্য নাই, স্বার্থে আধা, 
আকাশে 'ব* নামায় বট, 
কুক্ষণে হেথা আসিয়াছি, 
এখন, পলাতে পার্লে প্রাণে বাচি। 
একা জন্তর চেয়ে অধম পশু 
আত্মগুগ্ত কুর্ম কর্মঠ ! 
আমি মর্লে, তোঁষর! আমার চিতায় দিবে মঠ ! 


৬ 


কথার বন্ধু অনেক আছে, 
কথায় তূলে দিবে গাছে, 
বিপদ-কালে পাইনা কাছে 
কেমন মেহ অকপট, 
অভাব দুঃখ শুনলে পরে, 
পাছে কিছু চাইব ভরে, 
স্বশ্ভাব-দোষে সরে পড়ে 
চোরের মত দেক্প চম্পট ! 
কত বন্ধু দেশের নেতা, 
মুখবন্ধ ম্বাধীন-€চতা, 
কাজের বেলায় আরেক কেতা 
হৃদয়ভর1 ঘোর কপট, 
লেখক মেরে অনাহারে , 
লুঠবে টাকা উপহারে, 


৫৯০ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


সাহিত্যের যে কসাই বন্ধু 
বিষম ধূর্ত, বিষম শঠ। 
আমি মর্লে, তোমবা আমার চিতায় দিবে মঠ, 
ও ভাই বঙ্গবাসী ! 


৭ 


যা হোক, আমি শত ধন্য, 
রুতজ্ঞ কৃতার্থন্ন্য 
তোমাদের এ স্মেহের জন্য 
আজ তোমাদের সন্মিকট । 
চিতায় মঠ বা দ্রিবে কেহ, 
গডবে স্ট্যাচু? অর্ধ-দেহ, 
ছায়া-চিন্র রাখবে কেহ 
কেউ বা তৈল-চিত্রপট ! 
করবে তোমরা শোক-সভা, 
চোখে চস্ম! শ্বেতজবা, 
ওষ্ঠে চুরুট ধূঅ প্রভা, 
করতালি চট্পট্‌, 
স্বর্গ কিন্বা নবক হতে, 
আসব তথন আকাশ-পথে, 
দেখতে আমার শোকসভা, 
সঙ্গে নিয়ে অল্কট ' 
সত্যই কি লজ্জা শরম 
বাঙালীরে কবেছে বয়কট্‌ ? 


(১৯১১) 


(ভাব 
শিক জআ্রমোতিলী দছাজী 
বা ততোকবে ভালবাসা, বুথা তোর আবাধনা । 
লিষ্মত নিঞনে বসি, 
তোর ওই মুখ-শশী 
বৃথা দিবস-নিশি করিলাম উপাসনা ! 
একটু একটু করি জীবন ক্রিয়া চুরি, 
অনস্ভে মিলায়ে গেল কত দিবা-টিভাবরী £ 
ফুটিল, ঝরিল কত সখের কুক্গম-কন্সি, 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধ কত্ভ উঠিল, ডুবিল ছলি ! 
আসিয়াছি কি করিতে, কিবা সে কক্রিজ্য, ওরে ? 
মুকুলে জীবন হায় শুকায়ে পড়িছে ঝরে ! 
শীতেক কাননে মোক সবি শুক তরুলতা । 
ভেবেছিন্য তোরে লয়ে ভুলিব সকল ব্যথা ! 
ওই গলা ধ'রে তোর, আভা দিযে ভাডা প্রাণ, 
জীবনের কুজ্ঘাটিকা, গান হবে অবসান । 
জানি না তোব্েও ধবে ০শেষেতভ পড়িব ফাকি ! 
বলিব যা” মনে ছিল, কই তা? সকলি বাকী ! 
গেছে সখ, যাক ছুখ, শীরবে তযেতেছে শ্রাণ ; 
বুঝাবাবে পারিস না একটি প্রাণের গান ! 
এ জনমে কিছু তবে বলা হইল না কথা ! 
মরমে ব্রহিল ভাব, হৃদয়ে রহিল বখ। ! 


ক্েআম-পিপাস। 
শিরীজরমেোক্ছিনী দাসী 
আমু বেঃ আছ বে» প্রেম-পিপাসা, 
মকরম-বিজনে লুকাযে ব্বাখি ! 
আমি চির তোর, 
তুই চির মোর, 
তোরে লে আহি মুদি এ আতি ! 


৫৯২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


শুথায়েছে প্রাণ, আরো সে শুখাক্‌ ! 
ফাটিতেছে হৃদি, আরে! ফেটে যাক্‌ ! 
থাক্‌ মুখে মুখে, 
থাক্‌ বুকে বুকে, 
হাসিতে অশ্রুতে হয়ে মাথামাথি ! 
নিরাশ আসিছে আশায় মিশিতে, 
জগত আসিছে আড়াল দিতে 7; 
আয়, আয়, তোরে লুক'য়ে রাখি ! 
আমি চির তোর, 
তুই চির মোর, 
তোরে হৃদে ধ'রে মুদি এ আখি। 


( অশ্রকণা, ১৮৮৭) 


বসে ব্র'সে 
শিরীক্্রমোহিনী দাসী 


দুঃখ-সাগরের কূলে বসে বসে ঢেউ গণি! 

আধার রজনী ঘোরা, 

আকাশ চত্ররমা-হারা, 

শিরোপরে মিটি মিটি 

জ্বলিতেছে তারাগুলি, 
ছুঃখ-সাগরের কুলে বসে বসে ঢেউ গণি ! 

চারিদিক পানে চাই, 

কুল না দেখিতে পাই, 

ধীরি ধাঁরি মু বেয়ে 

আসিছে তরণীখানি, 
দুঃখ-সাগরের কূলে বসে বসে ঢেউ গণি ! 


পঞ্চম খণ্ড ঃ বিষাদ-কবিতা ৫৯৩ 


মধুর সঙ্গীত ভায়, 

তরী বুঝি বয়ে যায়, 

কে ভুমি তরীর মাঝে 

দেখি দেখি মুখখানি ? 
ছুঃখ-সাগরের কুলে বসে বসে ঢেউ গণি ! 

একি-_ আধার এ উপকূলে 

কেন গো নামিয়া এলে, 

কিনিতে কি স্থখ-মূলে 

হুঃখের বাণিজ বিণী ? 
ছুঃখ-সাগরের কুলে বসে বসে ঢেউ গণি ! 


( আভাষ, ১৮৯০ ) 
ক্ষোভে 
বিজয্পচন্্র মজুমদার 
তাজা! শোকের চেয়ে কাল, 
ঘন হুঃখ হ'তে গভীর, 


একি আধার তুমি ঢাল 

ওগো জরার বাড়। স্থবির ? 
এষে কঠিনতম বেড়া 

অতি নিবিড় হ'তে নিবিভ ; 
সারা পাতালপুবী-ঘেরা 

এষে যমের জয়-শিবির । 
হেথা রোদন ব্যথা-ভীতির 

নহে আর্তনাদে অধীর, 
দূরে কর্ণ ছটি বধির 

দৃঢ়. পাষাণসম বধির ! 


৫৯৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 


লোভী আশার মত তরল 
নব প্রেমের হত রাঙ্গা, 


বহে রুধির-ধারে গরল 

ছেয়ে বুকের নীচু ভাঙ্গা । 
কেন তুষার-বাধা নদীর 

তলে স্রোতের খর গতি? 


মৃত জড়ের মাঝে অধীর 
কেন ব্যথার জ্বালা তি? 
যাক তুণের মত পুড়ে 


যত শু ব্যথা আমার 
থাক ভম্মরাশি জুড়ে 

এই বিশ্বগ্রাসী আধার । 
ওগে। এবের বাড়া শীতল ! 

গগে] জীর্ণ, ওগো কাল! 
গাঢ় পাতাল হ'তে অতল 

ঘন আধার-রাশি ঢাল ! 


( হেয়ালি, ১৯১৫) 


অজ গ্রান 
বিজয়চজ্দ্র মজুমদার 


পাখী আমার সাক্ষী আছে, উধা-অরুণ এসেছিল । 
কুপ্ততলে, দীঘির জলে হাসির দীঞ্চি ভেসেছিল। 

আধার ঘরে আমি একা ! আমাকে ন। দিলে দেখা ! 
ভূলে গেছে, আগে আমায় কত ভাল বেসেছিল। 


পঞ্চম খণ্ড £ বিষাদ-কবিতা ৫৪৫ 


শিশির-ধোয়া কুহ্মরাশির গাল-ভরা সেই শুভ্র হাসির 
মধুটুকু লুটে নিতে এই কাননের দেশে ছিল । 
তখন আমি ছুয়ার খুলে ছুটে গেলাম তরুর মূলে, 


আমার দুঃখে গাইল পাখা, বাতাস খানিক শ্বসেছিল। 
জান্ত তারা আগে মোরে কত ভাল বেসেছিল । 
(হেয়ালি, ১৯১৫) 


নিবেছন 
মুন্সী কাক্সকোবাদ 


৯ 
আধারে এসেছি আমি 
আঁধারেই যেতে চাই । 
তোরা কেন পিছু পিছু 
আমারে ডাকিস্‌ ভাই ! 
আমি ত.ভখারী বেশে, ফিরিতেছি দেশে দেশে 
নাহি বিদ্যা, নাহি বুদ্ধি 
গুণ ত কিছুই নাই! 


আলো ত? লাগে না ভাল 
আধাৰি যে ভালাবাসি ! 
আমি ত” পাগল প্রাণে 
কভু কীর্দি, কভু হাসি! 
চাইনে এশ্বর্ব-ভাতি, চাইনে যশের খ্যাতি 
আমি ঘষে আমারি ভাবে 
মুগ্ধ আছি দিবানিশি ! 


৫৯৩৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


৮] 
অনাদর- _অবজ্ঞায় 
সদ! তুষ্ট মম প্রাণ, 
সংসার-বিরাগী আমি 
আমার কিসের মান? 
চাইনে আদর ন্হ, চাইনে সুখের গেহ 
ফল মূল খাছ্য মোর, 
তরুতলে বাসস্থান ! 


ঞ 
কে ভোর ভাকিস্‌ মোবে 
আম দেখি কাছে আয় 
কি চাস আমার কাছে 
আমি যে ভিথারী হাক! 
ধন নাই, জন নাই, কি দিব তোদেরে ভাই, 
আছে শুধু অশ্র-জল 
তোরা কি তা নিবি হায় ! 
৫ 
মিলনের মধুরতা 
পাবিনে পাবিনে তোরা ! 
হা হুতাশ, দীর্খশ্বাস 
পাবি হেথা বুক-ভর! ! 
কেউ তঃ ন। ভালবাসে, কেউ 'ঃ 
না কাছে আসে 
তোর! কেন রাতদিন 
ডেকে ডেকে হলি সার ? 
খ্ 


শোকে তাপে এ হৃদয় 
হয়ে গেছে ঘোর কালো । 


পঞ্চম খণ্ড ১ বিষাদ-ক বিতা ৫৯৭ 


আঁধারে থাকিতে চাই 
ভাল যে বাসিনে আলো! 
আমি যে পাগল কবি, 
দীনতার পূর্ণ ছবি, 
সবি ক'রে “দূর দূর” 
তোর! কি বাসিস্‌ ভালো ? 
( অশ্রমাল।, ১৮৯৪ ) 


এ জীবনে পুক্রিল না সাধ 


দ্বিজেজ্দলাল রাক্স 
এ জীবনে পূরিল ন1 সাধ ভালবাদি-__ 


এ ক্ষুদ্র হৃদয় হায় ধরে না ধরে ন1 ভায়-_- 
আকুল অসীম প্রেমরাশ্ি । 

তোমার জদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি, 
রাখি না কেনই ঘন্ত কাছে; 

যুগল হৃদয়-মাঝে, কি মেন বিরহ বাজে, 
কি যেন অভাবই রহিয়াছে ? 

এ ক্ষুদ্র জীবন মোর, এ ক্ষুত্র ভুবন মোর, 
হেথা কি দিব এ ভালবাস । 

যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই, 
দিয়া প্রেম মিটে না ক* আশ! । 

হউক অসীম স্থান, হউক অমর প্রাণ, 
ঘুচে যাক সব অবরোধ, 

তখন মিটাৰব আশা, দিব ঢালি ভালবাসা, 


জন্ম-খণ করি পরিশোধ । 


(গান, ১৯১৫ ) 


সখের ক্তথা বোলো বা আন্র 


দ্বিজেজ্রলাল রায় 


স্থখের কথা বোলে না আর, বুঝেছি স্থথ কেবল ফাকি, 
দুঃখে আছি, আছি ভাল, ছুঃখেই আমি ভাল থাকি । 
হঃখ আমার প্রাণের সখা, স্থখ দিয়ে যা'ন চোখের দেখা, 
ছু'দণ্ডের হাসি হেলে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি। 
দয়! করে মোর ঘরে স্থথ পায়ের ধূলা ঝাড়েন ষবে, 
চোখের বারি চেপে রেখে স্থথের হাসি হাস্তে হবে; 
চোখে বারি দেখলে পরে, স্থখ চলে যান বিরাগভরে ; 
হুঃখ তখন কোলে ধরে আদর করে মুছায় আখি । 
( গান, ১৯১৫ ) 


সাধ 
মানকুমারী বন্থু 


্ 
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের__ 
ছুটে! কথ! না কহিতে, 
দুস্টা বার না চাহিতে, 
আপনি পোহায়ে যায় যামিনী সাধের, 
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! 
৮ 
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের-_ 
শৈশবের সরলতা, 
যৌবনের মধুরতা, 
ছু”দিনে ফুরায়ে যায় পোড়া মানবের, 
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! 


পঞ্চম খণ্ড ঃ বিষাদ-কবিতা ৫৯৪ 
৮৬] 


মানব-জীবন ছাই বড় বিষান্দের-__ 
সখ, সাধ, শাস্তিগুলি 
অকস্মাৎ পড়ে খুলি, 
নিভে যায় আশা-বাতি চির-আদরের, 
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! 


গু 


-মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের-_ 
বুকচেরা ধন নিয়া, 
পোড়ায় আগুন দিম 
শ্মশানে সমাধি করে নেহ-প্রণয়ের, 
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ' 
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মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের __ 
দয়া-মায়।1-মমতায়ঃ 
ঢাকিয়। রাখিতে যায়, 
পরের চোখের জল উপেখা পরের, 
মানব-জীবন ছাহ বড় বিষাদের । 


৩ 
মানব দানব বুঝি বিশ্ব-জগত্তের-__ 
কুটিল কটাক্ষে চায়, 
ছুর্বলের রক্ত খাম, 
পদাঘাতে ভাঙে বুক দীনকাঙালের, 
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের । 


৬৪৩ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 
৭ 


মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদেব-- 
হৃদয়ের পবিত্রতা, 
বিশ্বময় বিশালতা, 
তাই ঢালি কবে পৃজা হীন অধমের, 
মানব-জীবন ছাই বড বিষাদের ! 


কে জানে কি দিয়ে প্রাণ গডা মানবেব- 
জরা-মৃত্যু-্বার্থ-ভরা 
শোক-তাপে বেঁচে মরা, 
পোডা কপালের ভোগ ভূগিলাম ঢের, 
মনব-জীবন ছাই বড বিষাদের ! 


এবাব তো কর্মভোগ ভূগিলাম ঢেব-- 
কালের তবঙ্গে ভাসি, 
ফিরে যদি ভবে আসি, 
তুমি শ্বোত আমি ঢেউ হব সাগরের, 
মাঁনব-জীবন ছাউ বড বিষাদে । 


ও 
ফুল হ'য়ে ফুটে থাক স্ৃখ-সোহাগের- 
আমিও অনিল হব, 
তোমারি সৌরভ বব, 
জুড়াব পবাণ-মন কত তাঁপিতের, 
এ আমার বড সাধ চিব জনমের ! 


( কাব্যকুম্থমা্লি, ১৮৯৩ ) 


এ বাকা 
আনকুসমাক্রী বত 


৯ 


এক] আম্মি, চিরদিন একা 
০স কন ছদিন দিল দখা ? 
আধাকে ছিলাম ভ্ভাল 
কেন বা জ্বনলিল আলো ? 
আধার বাড়াযস ষ্থ। বিজলী বেখা £ 
শুনলে ভুলে ভ্ঞালবাসা। 
শজুলে ভুলে 0স হুক্রাশ! 
জ্রলে স্ুছিল না শুধু কপালের হেখা ? 
স্‌ 
একা আমি এ অআন্নীতলে 
কেহ নাহ “আপনার” বদলে, 
একাই গাতিব গীতি 
একাই ঢ্াজিব ীতি 
একাই ভুবিস্বা যাব নস্রনের জনে 
€স কেন পরাঁণে আসে 
0 কন মরমে ভ্ঞাসে 
কন €ছাঁটে তাব্রি ঢেউ মরমের তলে £ 
৬৮: 
বসম্ভ বব্ষা শীত বারা, 
আমাক কেহই নয ভারা, 
ভাঁস্গিলে নয়ন-নীবে, 
দেসস না মাথা কিরে, 
হাশসিলে আসেনা কাছে ঢেলে সখাখারা 1. 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


এক! আমি একা রই 
ক্ধ ছুখ একা সই 
সে কেন আমার তরে হত দিশাহারা ? 


গু 
এক। আমি-__জগতের পর 
এক পাশে বেধে আছি ঘর, 
আমার উঠানে ভূলে 
হাসে না কুস্থমকুলে 
ঢালে না কোকিলকগ মধুমাখা স্বব ; 
সে, হেন একার ঘরে 
কেন অধিকার করে, 
প্রাণে কেন তারি ছটা ভাসে নিরস্তর ? 


এক আমি আসিদ়্াছি ভবে, 
আমাব “দোসর” কেন হবে? 
শ্মশান-সকত-বুকে 
একই খুমাব স্থখে 
জগৎ্-সংসার মোর শত দূরে ব'বে, 
আমারে মমতা-নেহ 
দেয়নি_-দিবে না কেহ, 
সে কেন আমাবি শুধু হয়েছিল তবে ? 


১১ 
এক আমি চিরদিন একা, 
তবু সে হুর্শদ্দন দিল দেখা ! 
এখন বাসন! তাই 
কোটি পরমাস্থু পাই 
তাহাবি তপস্যা করি কপালের লেখ! ! 


পঞ্চম খণ্ড ঃ বিষাদ-কবিতা ভি? 


তারি লাগি বসুন্ধরা 
হাসি-ভর! কান্া-ভরা, 

জীবনের মূলতত্ব তারি লাগি শেখা ! 
সে আলোকে আলো পথ 
ত্রিদিবের পুষ্পরথ ! 

ওপারে অনস্ভপুরী যায় যেন দেখা ! 
যে কদিন থাকে প্রাণ 
এই করো! ভগবান্‌ ! 

গাই ষেন তাবি গান বসি? একা! একা ৷ 


( কাব্যকুক্থমাঞলিঃ ১৮৯৩ ) 


হভোচ্গে 
মানকুমারী বস্তু 


৯ 


আশায় ছিলাম চেয়ে নীলিমেব পানে, 


উন্ঃ ! প্রাণে ছাইল হতাশ । 


সে সাধের কুগ্তখানি ছিল যেইখানে 


আজি সেথা পোডা ছাই পাঁশ 


ন্ 


সহসা তপন্-তাপে পড়িল শুকিয়ে, 


বসস্তের কুহ্থম-মুকুল, 


হায় ৰে! স্থখের ঘর পড়িল লুটিয়ে, 


ভেঙ্গে গেল স্বপনের ভুল 


৩০৪ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


৩) 


আর তো! সে ফুল ক'টি সোনালী লতায় 
দেখিব না কখলে ফুটিতে, 

আর তো! সে শ্যামা পাখী বকুল-পাতায় 
আসিবে না! সে গীতি ঢাজিতে ! 


৪ 


আর দেখিবে না বুঝি সেই শুকতারা, 
আমি তারে কত ভালবাসি ! 

আর খুঁজিবে না বুঝি-__নিতি খোঁজে যারা 
কেন আমি কার্দি কেন হাসি? 


৫ 


সে সরলা আর বুঝি আসিবে না কাছে, 
কহিবে না পরাণের কথা, 

এ মরমে সাধ আশা আছে কি না আছে, 
শুধিবে না সে সব বারতা ? 


১ 


ডুবিছে ও রাঙা রবি পশ্চিম সাগরে, 

কালি পুন আসিবে ঘুরিয়াঃ 
আমাদের যাহা যায়-- জনমের তরে, 

আসে নাকো কখনো! ফিরিয়া | 


মা] 


পলে পলে ক্ষয়ে যায় মানব-জীবন, 
সাধিলেও একটু রহে না? 

কেন রেখে যায় স্মৃতি-_হতাশা-দহন, 
কাদিলেও খুলে তা” বলে না । 


পঞ্চম খণ্ড £ বিষাদ-কবিতা ৬৯৫ 


অশনি, ভূজঙ্গ, বাঘ-- যত হলাহল 

গড়ি" বিভো ! ভালই করেছ, 
আমার মনের থেদ একটি কেবল, 

কেন নাথ ! “হতাশা” গড়েছ ? 


ক 


জীবন্ত শরীর দিলে জ্বলস্ত অনলে 
মরে নর তেই যাতনায়, 

অসহা হতাশ-জ্বালা তারে চেয়ে জ্বলে, 
তারো চেয়ে আরে। ব্যথা পাক্স ! 


৬০ 
ছুটিছে শ্যাম] স্ন্দরী কপোতাক্ষী নদী 
ছু'কুল উছলি+ ঢেউ বয়, 
আমার এ হতাশার সীম! নাই যদ্দি 
ঝাপ দিয়ে পড়িলে কি হয়? 


( কাব্যকুন্ুমাঞ্জলি, ১৮৯৩ ) 


কবির শ্মশানে 
মানকুমাত্রী বল্তু 


এখানে আসিছ ষার। 

নীরবে কহিও কথ, 
দেখো ষেন ভাঙে না কো 

এ গভীর নীরবতা । 


উনবিংশ শতকের গীতভিকবিতা সংকলন 


নীরব নিজন এ যে 

বড়ই নিরালা ঠাই । 
স্থখে দুখে বড় কথ 

এখানে কহিতে নাই । 


হেথা নিতি ধীরে আলো 

দেন শশী দিবাকর, 
সাবধানে শ্যাম ছায়া 

করে নব জলধর ; 
চুপে চুপে ফুল €োটে, 

বীরে ধীরে বহে বায়, 
মায়ের আচলে হেথ! 

“যাহুমণিশ ঘুম যায়। 
?স বড় “ছুরম্ত” ছিল, 

মানিত না বাধা"রাশি, 
ছুটিত ত্তিদিব-পথে 

হাতে লয়ে সাধ বাশী 
কভ সে জানিত খেলা, 

কত কি গাহিত গান, 
পৃরবী খাম্বাজে কত 

কাদাত মানব-প্রাণ । 
কখনেো। আকাশে উঠি 

দাড়ায্ে মেঘের "পরে 
মেঘনাদ-_-বজনাদে 

কাপাইভ চরাচবে ; 
শারদ জ্যোছনা-সম 

কভু বা হাসিত হাসি, 


নয়ন-দিঠিতে তার 
বসম্ত আসমিত ভাসি। 


পঞ্চম খণ্ড ঃ বিষাদ-কবিত। ৮০৭ 


বড়ই “ছুরস্তপন।* 

করিত সে দিনে রেতে, 
তাই ম। রেখেছে ঢেকে 

ন্সেহের অঞ্চল পেতে । 
দারুণ আতপ-তাপে 

তাপিত কোমল প্রাণ, 
শ্যামল স্ন্দর ছটা 

হয়েছিল কত আ্ান 


সকালে সকালে তাই 

বেখেছে মা ঘুমাইয়ে, 
শীতল কোমল কোল 

দেছে তারে বিছা'ইয়ে । 


সুখে ছুখে গোলমাল 

এখানে কোরোনা ০কহ, 
ঘৃমায় মায়ের বাছ। 

আমারে ঘুমাতে দেহ । 


যে খেলা খেলেছে শিশু 

গেয়ে গেছে যেই গান, 
জননীর বুকে বুকে 

উঠিছে তাহারি তান ; 
সে গীতি যে সুধা-মাথ। 

অফুরস্ত চিরদিন, 
জননী হশব্রিষ্ে গেছে 

শুধিতে শিশুর খণ। 
আকাশের তদবতা বক্ষ 

গাহিছে সহজ মুখে, 
অমর অক্ষরে লেখ। 

রয্েছে বস্থধা-বুকে-__ 


৬০৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


ভারতীর বরপুক্র, 
কাব্য-কমলের রবি 

বঙ্গ-কবি-শিরোমণি 
শ্রীমধুন্থদন কবি) 


জনম সাগরটাড়ি 
কপোতাক্ষী-নদী-তীরে 
কেমনে বলিব আর 
পোড়৷ আখি ভাসে নীরে; 


এখানে আিবে যার! 
নীরবে কহিও কথ, 
ভূলে যেন ভেডো না কো 
এ মধুর নীরবতা। 


নীরবে ফেলিও অশ্রু, 
নীরবে মাগিও বর, 
স্বরগে আরামে থা"ক্‌ 
শ্রাস্ত বঙ্গ-কবিবর। 
( কনকাণ্চলি, ১৮০৬ ) 
( কৰিবর মধুস্থদন দত্তের ন্মরণার্থ দ্বাবিংশ সাংবাৎসরিক বন্ধু-সমাগম উপলক্ষে 
সমাধি-স্থলে পঠিত । ) 


এই কি জীবন ? 
মানকুমারী বস্তু 
৯ 


এই কি জীবন ?-- 

এই যে কঙ্কর-স্তপ, 

বিষাক্ত আগ্নেয় কুপ, 
দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাস, তৃজঙ-দশন, 


পঞ্চম খণ্ড ঃ বিষাদ-কবিতা ৬০৯ 


বিধবার শোক ক্লাস্তি, 
কলুষের শেষ শ্রাস্তি, 
বিরহীর হতাশ্বাস--একি এ জীবন ? 
২ 
এই কি জীবন ?- 
এই জীবনের তরে, 
মানবের! বাচে মরে 
এত বাদ-বিসম্বাদ, এত কোলাহল ? 
এই জীবনের লাগি 
এত কাল ভিক্ষা মাগি, 
এরি লাগি গজজে সিন্ধু, বিস্তারে অনল ? 
৮৬. 
আস্থৃক বিশুভ্রা উষা_ 
পরিয়া কুস্থম-ভূষ!, 
অথব। আস্গক নিশা তিমির-বাসন! ; 
বিশ্বকাব্য-পরিচ্ছেদে 
নিত্য ছয় রিপু ভেদে, 
প্রকৃতি জ্রাগাক চিতে অভূত কামনা ; 
| ৪ 
হোক সুখ হোক দুখ 
হাসি বা বিষণ্ন মুখ, 
আলো! বা! আঁধার ঘোর থাকুক ঘিরিস্া ; 
নিন্দা! কিন্বা যশোগীতি 
জগৎ শুনাক্‌ নিতি, 
প্রীতি বা দ্বণার বাশি দ্িকৃন1 ঢালিয়া ; 
৫ 
আমার “অদৃষ্ট-লেখা” 
আমারে দিবেনা দেখা 
আমি না পড়িতে পারি জীবন-কাহিনী ; 


২১১৩ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবি'তা সংকলন 


এমনি পরাণ-পণে, 
বুঝিব ভাগ্যের সনে, 
বহিব অজ্ঞের আজ্ঞ৷ দ্িবস-যামিনী । 
১ 
এমনি রহিব অন্ধ» 
জানিব না ভালমন্দ, 
বুঝিব না কেন জন্ম শুভকর্ণ কিসে । 
না জানি কিসের তে, 
প্রাণ হাহাকার করে, 
কোথা সে অমৃত-স্থধা; কেন জ্বলি বিনে ! 
৭ 
সে শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ, 
জীবনে না প্রয়োজন, 
আমারে দিলেন নাথ, কাদালে কেবল; 
সে ব্রহম্ত নহে জ্ঞ্েয়, 
তাই আমি হেন হে, 
তাই মোরে পায়ে দলে মম “কর্মফল” । 
সে 
তকোথ! কোন কুপ্রভাতে 
বসিয়। তোমার সাথে, 
শিখিলাম ধর্মাধর্ষম কোন্‌ তপোবনে ; 
কিবা শুভাশীষ দিয়া, 
দিলে হেথা পাঠাইযা, 
আজি যে সে সব কিছু পড়ে নাক" মনে! 
ও 
ভুলিয়া সে মহামন্তর 
ছি'ড়িস্কা নির্বাণ-তন্ত্ 
ংসার-বালুকারণ্যে বেড়াই কী দিয়া, 


পঞ্চম খণ্ড ঃ বিষাদ-কবিত। ৬১১ 


আব কি করুণ! করে, 
সেন্সেহ আদর ভবে, 
জীবনের মহাতব দিবে গো বলিয়া ? 
১০ 
আর কি কখন নাথ ! 
পাইব তোমাব সাথ, 
এ দীর্ঘ অচেনা পথে হবে কি মিলন ? 
বিশ্বে মাথা মধুবতা 
জনমেৰ সার্থকত।, 


বুঝিব সে শুভক্ষণে অমূল্য জীবন ? 
( বিভ়তি, ১৯২৪ ) 


ব্বেত।শ্েখে 


মানকুমারী বন্ডু 
১ 
জঅগদ্দীশ ! 
কত যুগ হল শেষ 
আিয়াছি এ বিদেশ, 
কোথা হে স্বদেশী সথ। হৃদয়ের ধন ! 
কোথা তুমি হে আত্মীয় । 
চিরানন্দ চির্প্রিয় | 
খু'জিছ না ভাকিছ না, এ আন কেমন ? 
্ 
এ দেশে বিফল “সেহ” 


দোসর হল না কেহ, 

শুধুই তোমারে ভুলে পাতিলাম খেল! 
আজি দেখিলাম সবি, 
পশ্চিমে পিছে রবি, 

অবনী জবাব দিল, “ফুবায়েছে বেলা” 


৬৯২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 
৮৬ 


ফিরে দেখি আমি একা, 
মুছিয়াছে সব রেখা, 
সাধের বাধন ত গিয়াছে খসিয় ; 
শৃম্তময় মরুভূমি, 
তাই ডাকি কোথা তৃষি, 
কি সুখে ছিলাম বেঁচে তোমারে ভুলিয়। ! 


৪ 
বুঝিলাম এতদিনে, 
সবি মিছ তোমা! বিনে, 
সংসারের কেহদয়া সকলি অসার, 
সৃহদের বেশ ধরে, 
গোপনে শক্রতা করে, 
ধন, যশ, প্রাণশশী, নিম্মম সংলার । 
৫ 
শত শত ত্রুটি খোজে, 
পরে স্বার্থপর বোঝে, 
ধনীর শরণাগত, দরিব্দ্ে নিদয়, 
শিখিয়। মহত্ব ভা, 
নাশিছে ক্ষুদ্রের প্রাণ, 
এমনি দেখিন্থ নাথ, সংসার-হদয় ! 


৮১ 
আর কাজ নাহি ভবে, 
দেশে যদি ষেতে হবে 
কেন গো “করুণা -ভিক্ষা”_ _সেধে কেন মান ? 
চোখে কেন অশ্রুধার, 
বুকে কেন হাহাকার, 
আমারি রয়েছ ষদ্দি বিশ্ব--ভগবান ? 
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রর 
জগৎ ঠেলেছে পায়, 
মা আমারে নাহি চায়ঃ 
তাই মনে হয় এটা বড "শুভদিনঃ , 
সবারি যে হেয গ্বণ্য, 
কেহ নাহি তোম। ভিন্ন, 
হোক সে অভাগ। পাপী পক্কিল মলিন । 
৮ 
স্েহে সুছি মল৷ ধুলি, 
তুমি নেবে কোলে তুলি, 
তুশনি ভেঙে দিবে তার ভ্রাস্তিমঘী খেল। , 
গণিয়৷ সে ভাবী দিন, 
বব আর কতদিন, 
কখন ডাকিবে মোরে ফুবাল হে বেলা ! 
( বিভূতি, ১৯২৪) 


স্মৃতি-পুভা। 
মানকুমারী বন্তু 


মাইকেল মধুক্দ্দনের সমাধি-স্বতি-উৎপব উপলক্ষে ) 


নব আযাঢের আজি নব কাদদ্ছিনী 
গরজিছে গুরু গুরু, পডিছে উছলি 

কার এ প্রাণের ব্যথ। বারিধারা-রূপে ? 
কার এ স্থদীর্ঘ শ্বাস উঠিছে উচ্ছৃসি 

নীরবে শোকের ভরা আকুল পবনে ? 
সুখের স্বপন কার ভাঙ্গিয়া অকালে 

আঁধার করিয়া দেছে ধরণী-মাধুরী ? 

কি শুনিবে ভাই পাস্থা প্রাণাস্ত বেদন।? 


৬১৪ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


অভাগিনী বঙ্গমাতা! হারাইল হেথা 
ভারত-গোৌরব পুত্র শ্রীমধুস্থদনে !__ 
আসে তাই খু'জিবারে বরষে বরষে 
সে অমূল্য মহারত্ব-__কাডালের ধন ! 
-__তারি অশ্রু, তারি ব্যথা, তারি হাহাকার, 
তারি আকুলতা আজি আবরিছে ধরা? 
যেমতি পরশুরাম মাতৃবধ-পাপে 
ন্নানি তীর্থ রহ্মপুত্রে পাউল! নিস্তার__ 
( লভিল| বিধির বর ) আজিবে তেমতি 
বঙ্গের সন্তান মোরা হৃদি-রক্ত দিয়া 
কৃতম্বতা মহাপাপ ফেলিব প্রক্ষালি। 
তুমি কি আসিবে ভাই, ভক্তি-অশ্রজলে 
অনাদূত দেবে আজি করিতে তর্পণ ? 
গাই তবে প্রাণ খুলে কাপায়ে গগন, 
“বঙ্গের গৌরব-ববি শ্রীমধুস্ুদন |” 

(বিভৃতি) ১৯২৪ ) 


ঞোকগথ। 
মানকুমারী বন্সু 
( হ্েমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত) 
৯১ 
অই। অই! অই! 
গরভে জীমৃত-মন্্র 
“বাঙ্গালীর হেমচন্দ্র”-- 
অভাগীর হাদিরত্ব অঞ্চলের ধন, 
আর নাই! আর নাই 1” 
কি আর শুনিবে ভাই, 
জননীর সর্বনাশ করেছে শমন ! 
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২ 
দেখি ডষার ববি,- 
রুচির উজ ছবি, 
ভূতলে ঢালিয়া দিল কনক-কিরণ , 
পরশ পরশি ধৰা, 
হইল স্বর্ণ তরা, 
গিরি নদী তরু ভর কষিত-কাঞ্চন ৷ 


৩) 


তাব্রপরে ছুপ্রহর 
ব্াজবেশ প্রভাকর, 

ভারি আলো-_-তারি ছট? যেই দিকে চাই, 
তারি রূপে বস্থম্ধরা 
হইল আনন্দ ভরা, 

তারি আধিপত্য বিনা আর কিছু নাই । 


9 
হায় রে সায়াহে এ কি, 
সেই দ্বিনমণি তদখি 
€শীর্ধ বীর্য দ্বীপ্তি ছট! দিয়াছে বিতবি ; 
ভূপতি সাঞ্জিল যোগী 
স্থখ-ভোগে নহে ভোগী, 
চলি অনস্তধামে সব পরিহরি ॥ 
গু 
ভারতীর প্রিয় ছেলে ! 
তুমিও তেমত্তি এলে, 
বঙ্গের হদমসাকাশে তরুণ-তপন ; 
সোনার কিরণ লাগি, 
সাহিত্য উঠিল জাগি, 
হাসিল সোনালী ছট1 জুড়াল নয়ন ! 


৬১৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত সংকলন 


তত 
যৌবনে স্র্যের মত, 
উদ্যম উৎসাহ কত, 
তাগ্যঃ হশঃ, বিদ্যা, ধন করিলে অর্জন; 
অভাগিনী বঙমা?য়ে, 
সাজালে কবিতা-হারে, 
শুনাইলে বুত্র-বধে অশনি-গর্জন 
শি 
“দশম্হাবিছ্যা1” রূপ, 
দেখাইলে অপরূপ ! 
মায়াময়ী “ছায়ামযী” দেখিল উল্লাসে ; 
বিধবা, কুলীন, মেষে, 
তাহাদের মুখ চেয়ে, 
কাদিলে কতই ক্ষোভে মনেব হুতাশে ! 
৮ 
“ভারত-সঙগীত” গাথা-- 
প্রাণের গভীর ব্যথা 
ঢালিলে দীপক বাগে জ্বালায়ে অনল, 
জননীর স্থ-সম্তান, 
সকল উদার প্রাণ, 
স্দেশ-প্রেমিক, চিত্ত সরল কোমল 


১ 
হায়! তুমি ভাগ্য-শেষে, 
সায়াহু-স্থযের বেশে, 
পুণ্য বারাণসী ধামে করিলে প্রয়াণ, 
তথাপি €সীভাগ্য মানি, 
সম্মানিত বুভ্তি দানি, 
বাখিলা বুটিশরাজ, কবির সম্মান । 
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ূঃ 
ধন, মান, ভাগ্য, যশঃ 
চির দিন নহে বশ, 
নেজবত্ব দৃষ্টি-শক্তি তাও হারাইয়।, 
সন্ধ্যার তপন-বশে, 
গেলে চলি দেবদেশে; 
রহিল ধরার সব ধরায় পড়িয়া । 
১৯১ 
যাও যাও কবিবব। 
আছে আনন্দের ঘব, 
ব্যথিত তাপিত প্রাণ পাইবে সাস্বনা, 
ডাকিছে ত্রিদিববাসী, 
ভূঙ্িতে অস্বত-রাশি, 
ডাকিছে মেহের কোলে শেত পন্মানন1। 
১১ 
যাও বাও কবিবব 
সর্ব-শোক-রোগহবৰ 
অজয় অমবপুর, শান্তির সদন, 
ভূতলে যা বেধে গেলে, 
সহজ্র মরণ এলে, 
মবিবে নাঃ ভাডিবে না, যাবে না কখন । 


€ বিভৃতি, ১০৪৭৪ ) 


স্দঙ্ধ 
কামিসী আজ 


নাই কিকে কথ ? নাই কিরে আখ £- 

এএ ধা কি শুধু বিষাদমস্স ? 
যাতন্ জ্জিষস। কাদিয্স। মক্রিতেে 

তবেবলিন কি নব জনম লম্ম £%-- 
কাদাতেই শুধু বিশ্বরচ মিতা 

স্ঞঙজ্জেন কি নবে এমন করতে” € 
মাযার ছলত্েনে উস্ভিতে পড়িত্ত 

মানবঙীীবন অবনী স্পকে ? 
বল্‌ ছিল বীণে, বল উচ্চৈহম্যবে,___ 

ন্,_ না” লাগ ম্ধানবের তবে 
আচে উচ্চ লক্ষ, ্থখ উচ্চতব, 

না স্কিল বিধি কাদাতে নবে । 
কাখবক্ষেত্র ওই শ্রশম্ভ পিয়া, 

সমব্-আঙক্গন সংসাক্স এই, 
যাও বীরবেশ্ে কব নিছে বণ ও 

€ষ জ্িনিবে স্থ লন্ভিতে ০সই ॥ 
পরেন কাকণে স্বার্থে দিস্বা বলিল 

এ জীবন মন সকল দাও, 
তাক মত সখ কোথাও কি আছে ? 

আপনা কথ। ভুলিষা যাও । 
পবের কাকণে মব্রণেওও আ্রিখ » 

একত্ঘ, “ক্তখ” কি কৈিদনা আবু, 
যত কান্দিবে, ততই ভাবিতে 

ভতই বাড়িতে হ্দ্স্স-ভাব । 
€গেছে ফাক ভেঙ্গে কখেক বপন 

ব্বপন অমন ০ভঙ্গেই থাকে, 
৩গছে ষাকৃ লিবে আলেমার আকব্ো। 

পপ্ুহে এস আব ব্বুর”লা পাকে । 
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যাতন! যাতনা কিসের যাতনা ? 

বিষাদ এতই কিসের তরে? 
যদিই বা থাকে, যখন তখন 

কি কাজ জানায়ে জগৎ ভরে? 
লুকান বিষাদ আধার অমায় 

মুহুভাতি ন্সিপ্ধ তারার মত, 
সারাটি রজনী নীরবে নীরবে 

ঢালে সুমধুর আলোক কত ! 
লুকান বিষাদ মানব-হৃদয়ে 

গম্ভীর ৫নশীথ শাস্তির প্রায়, 
ছুরাশার ভেরী, ৫নরাশ চীৎকার, 

আকাজ্ফার রব ভাঙ্গে না তায়। 
বিষাদ- _-বিষাদ-_বিষার্দ বলিয়ে 

কেনই কাঁদিবে জীবন ভরে" ? 
মানবের মন এত কি অসার ? 

এতই সহজে নুইয়া পড়ে? 
সকলের মুখ হাসি ভরা দেখে 

পারন! মুছিতে নয়ন-ধার ? 
পরহিত-ব্রতে পারনা রাখিতে 

চাপিয়া আপন বিষাদভার ? 
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে 

আসে নাই কেহ অবনী »পরে, 
সকলের তরে সকলে আমরা, 

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে । 


( আলো ও ছায়া, ১৮৮৯) 


ছিন ছলে যায় 
কামিনী রায় 


একে একে একে হায় ! দিনগুলি চলে যায়, 
কালের প্রবাহ পরে প্রবাহ গড়ায়, 
সাগরে বুদ্বুদ্‌ মত উন্মত্ত বাসনা যত 
হৃদয়ের আশা শত হৃদয়ে মিলায়, 
আর দিন চলে যায়। 
জীবনে আধার করি, কৃতাস্ত সে লয় হরি 
প্রাণাধিক প্রিয়জনে, কে নিবারে তায় ? 
শিথিল হৃদয় নিয়ে, নর শুন্যালয়ে গিয়ে, 
জীবনের বোঝ! লয় তুলিয়া মাথায়, 
আর দিন চলে যায়। 


নিশ্বাস নয়নজল মানবের শোকানল 
একটু একটু করি ক্রমশঃ নিবায়, 
স্মতি শুধু জেগে রহে, অতীত কাহিনী কহে, 


লাগে গত নিশীথের স্বপনের প্রায়; 
আর দিন চলে যায়! 


(আলো ও ছায়া, ১৮৮৯ ) 


স্দযশশগ্থ 
অক্ষয়কুমার বড়াল 


তুচ্ছ শঙ্খসম এ হৃদয় 

পড়িয়া সংসার-তীরে একা-_ 
প্রতি চক্রে আবর্তে রেখায় 

কত জনমের স্মৃতি লেখা ! 
আসে যায়--কেহ নাহি চায়ঃ 

সবাই খুঁজিছে মুস্তামণি 
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কে শুনিবে হৃদয় আমার 

ধ্বনিছে কি অনস্তের ধ্বনি ! 
হে রমণী, লও-_ তৃলে লও, 

তোমাদের মঙ্গল-উৎসবে-__ 
একবার ওই গীতি-গানে 

বেজে” উঠি স্ুমক্গল রবে ! 
হে বখী, হে মহারখী, লও, 

একবার ফুৎ্কার+ সরোষে-_- 
বল-দৃণ্ত, পরস্ব-লোলুপ 

মরে? যাক এ বজ্র-নিখোষে ! 
হে যোগী, হে খবি, হে পুজক, 

তোমরা ফুৎ্কার' একবার-_ 
আহুতি-প্রণতি-স্ততি আগে 

বহে* আনে আশীর্বাদ-ভার ! 


€ শঙ্খ, ১৯১০ ) 


ম্বতুয 
আঅক্ষক্কুমাব বড়াল 


এই কি জীবন ? 

এত শুম-_-এত ভ্রম--এত সংঘধণ। 
কত-ন কামন। করি" 
আকাশ-কুক্সম গড়ি ? 

কত গৰ--অহঙ্কার_ কত আস্ফালন । 
ধরা যেন পায়ে ঘুরে, 
পড়ে থাকি বিশ্ব জুড়ে, 

আপন মহিম্স-স্তবে আপনি মগন। 
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তার পর, এ কি আজ ?-_নির্মেঘ গগন 
মধ্যাহু মধুর অতি, 
সমীরণ ধীর-গতি, 
রচিতেছি নিজমনে দ্বিবস-স্বপন ; 
সহসা! কি ভয়ঙ্কর 
শত বজ্র কড় কড়! 
প্রিয়জনে আগুলিতে কত প্রাণপণ । 
নিমেষে নন্দন-বন শ্মশান ভীষণ ! 
বিশ্বাসিতে হয় ভয়, 
তবু বিশ্বাসিতে হয়! 
আখি হতে গেছে মুছে কুহক-অঞ্জন । 
সখ-ন্বপ্র গেছে টুটে, 
হৃদয় ধূলায় লুটে, 
সুখে নাহি কথা সরে--ঝরে না নয়ন । 
অহো, কি মানব-ভাগ্য-_কি পরিবর্তন ? 
ধরা-_-জড় পরমাণুঃ 
প্রাণ__ব্জদগ্ধ স্থাণু, 
বহি এক কি ছুবহ নিরাশ্রয় মন-_ 
মরিতে পারিজে বাচি 
শ্বাসে শ্বাসে মৃত্যু ষাচি, 
দুরে- দূরে সরে যায় নির্দয় মরণ ! 
কাহার স্থজন এই নগণ্য জীবন ? 
এ কি শুধু প্রহেলিক। ? 
ওই আলেম়ার শিখা 
জ্বলিতে__জ্জলিতে গেল নিবিষ্া যেমন ! 
বাধিতে বাধিতে স্থর 
সগ্ডন্বরা শতচুর ! 
মেলিতে-_-মেলিতে জাখি মিলাল ব্বপন । 
এই প্রাণ 1-_-এর লাগি কত-না ফতন ! 
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কামে ক্রোধে সদ্দা অন্ধ, 
লোভে মোহে কত দ্বন্দ, 
কত ন। মাৎ্সধ-মদে জগত-মর্ষণ ! 


কত আধি ব্যাধি সহি, 

কত হুংখ ক্রেশ বহি, 
সুখ-ভ্রমে কবি কত অভাব শুজ্ঞন ! 
এই কি এ জগতের শুভ বিব্তন ? 

এই হাডে হাঁডে শোক 

দেখাবে কি পুণ্যালোক ? 
ভূমিকম্প- ঘূর্ণাবাত্যা কি করে সাধন ? 


স্বর্ণমন্দিরের চূড়া 
বজাঘাতে কৰি” গু ভা, 
পাতিব অঙ্গারে ভন্মে কোন দেবাসন ? 
কোন্‌ অপরাধে এই কঠোর শাসন ? 
কোন পিতা পুত্র প্ততি 
এমন নির্দয় অতি? 
আমিও ত করিতেছি সন্তান পালন--- 
কত রাগি চোখে মুখে, 
তখনি তত টানি বুকে, 
মুছাতে নয়ন তার- _মুছি ত আপন ! 
এ নহে দেবের দয়া-_-€দত্যের পীডন । 
গিষাছে প্রাণের সার, 
মর্ষে মর্ষে হাহাকার, 
নিরাশার অন্ধকার ঘেরিয়া ভূবন ! 
মরণের পথে আজ, 
দূরে ফেলি ত্বণ! লাব্জ__ 
কে দেবতা তার স্থান করিবে পূরণ ? 
কই শোকে সমাশ্বাস-_-?অ্বহ-নিদর্শন ? 
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কত শোভা বুকে ধরি 
অকালে সে গেল মরি+-- 
কে দেবতা ম্মরি স্মরি'করিল রোদন ? 


বুথ! আসি, বৃথা যাই, 
কিছুই উদ্দেশ্য নাই; 
উর্টি-সম মৃত্যু-সিন্ধু করি সম্পূরণ। 
এ যে অধৃষ্টের শুধু নির্মম পেষণ । 
যায় দিন পায় পায়, 
স্থখ যায়ঃ দুখ যায়; 
কত আসে, কত যায়__কে করে গণন ! 


যায় দিন--যায় আশা, 

যায় প্রীতি ভালবাসা, 
ভাবনা, ধারণা, স্বৃতি, কল্পনা, স্বপন। 
যাঁয় দিন__যায় জীব, নি-স্তার গগন; 


শঙ্দ] বিদীর্ণ ভালু, 
সসথ অণু পরমাণু; 
সপ্ত শশী, সুপ্ত ধরা উদ্দীপ্ত মরণ ! 
বিধাতা নিষম্প-দৃষ্টি 
হেরিছে তাহার স্থ্টি 
মরণের স্তরে স্তরে করে আরোহণ । 
হৃ্দি-হীন বিধির কি দুর্বোধ হথজন ! 


নাহি বুঝে নিজ শক্তি, 
নাহি লক্ষ্য আনুরক্তি, 
নাহি অন্ুভব-তৃণ্ডি_ হুস্ক দরশন ) 
উন্মত্ত কবির মত, 
গড়ে ভাঙ্গে অবিরত 
লঃয়ে এক অন্ধ শক্তি--কল্পন! ভীষণ ! 


(এষা, ১৯১২) 


খু পি 


আম্পৌচ 
অক্ষসসকুমার বড়াল 


স্বৃতু; ! _ প্রতি-দ্বিবস ঘটনা ; 
তাহে ০কেন এত শোক ? 

সবাই মরিবে, সবারি মরেছে, 
চিরজীবী কোন্‌ লোক ? 

পিতা ভাবে,_কবে অবসর লবে। 
পুত্র তার হস্লে! কতী; 


কম্ক্ষেজ্ঞে ঘুরে আজে বুদ্ধ পিতা 
ল+মে শোক-দীর্খ স্মৃতি | 

স্থবিরা জননী, একই বাছনি 
পুজা না হইভে শেষ, 

পথে পথে ওই ছুটে পগলিনী, 
আলুথালু, রুক্ষ কেশ । 

বিধবা ভগিনা পথ্থ চেয়ে রবে 
বুঝবে ন। কোনমতে -- 

মাতাপিতৃহীন্‌ ক্ষুদ্র ভ্রাতা তার 


সেই তে গিয়াছে পথে [ 
দেশে আসে পতি নবীন যুবতী-_ 
বুকে না আনন্দ ধরে ; 


কুলে ভোব। ভবী, ধবাধন্পি করি, 
বিধবাষ় আনলে ঘরে । 
বিক্রত জনক, মাতৃহীন শিশু 


কিছুতে নাহি ষে ভোলে-__ 
পথে পথে যাবে, €হঘোমট।! দেখিবে-_- 
কাদিবে “মা মা বলে । 
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ঘরে ঘরে মৃত্য শোক হাহাকার 
আমার একেলা নয় ! 

সবাই সহিছে, আমিও সহিব, 
সময়ে সকলি সয়। 

কারা ছিল কাল? কে আমরা আজ? 
পরণ্ব আসিবে কারা? 

হাসিয়া কাদিয় অন্ধ মুত্যু মুখে 
ছুটিছে জীবন-ধারা 

কোথায় মিলায়? কে জাগে কোথায় ? 
কোথায়-_কোথায় প্রিয়া [ 

আকুলিযা বায়ু চিাভম্ম তাঁর 
দেয় দেহে মাথাইয়া । 

কোথায় কোথায়? আসে প্রতিধ্বনি-_ 
বব শ্মশানযাত্রী ৷ 

মেঘে মেঘে মেঘে দিবস ফুরাল, 


সম্মুথে আধার রাত্রি । 
( এষা, ১৯১২ ) 


চো 
অক্ষয়কুমার বড়াল 


গোলাপের দলে দলে পড়িয়াছে হিমরাশি 
আদরে দুলায় শাখা প্রভাত-পনন আসি; 
ঝরিতেছে হিমভার, সরিতেছে অন্ধকার, 
পার অধরে তার ফুটেছে রক্তিম হালি । 
ওগো তুমি এস-এস, শ্বসিয়া সে প্রেমস্বাস ! 
কতদিন আছি বেঁচে-_ক্রমে হয় অবিশ্বাস! 
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এস সৃত্যু-দ্বার ভাঙ্গি, আকাশ উঠক রাঙগি, 
পড় ক হৃদয়ে মোর তোমার হৃদয়াভাষ । 
আবার দাড়াও, দেবী, দৃষ্টি-মুগ্ধ করি হিয়া, 
নারীসম ভালবেসে সুখে ছুখে আলিঙ্গিয়া ! 
কৈশোর কজন! সম, জড়ায়ে জীবন মম, 
আধ জ্বপী-জাগরণে_ জগ আভাল দিয়া । 
শু ০৪ ১ 
ওই বহি-_ওই ধুম-_ওই অন্ষকার-_ 
বিগত জীবন-ম্বপ্প, কিছু নাই আর ! 
জীবন প্রথম হ'তে ওই পথে ধা 
কাহারে। চরণচিহ কুলে পড়ে নাই । 
কি ঘন জলদে ঢাকা মৃতুযু-পরপার-_ 
বাধু না আনিতে পারে দূর সমাচার । 
তপন কিরণে ষায় সব বিশ্ব দেখা, 
কোথা চিরশামলনের উপকুল-রেখ। ! 
হুর্ভেছ্য হুত্ুর শূন্য, ক্ষুত্রদৃষ্টি সর ; 
ই বহি ওই ধুম 1 কিবা তারপর ? 


( এষা, ১৯১২) 


সাভতন। 
অক্ষয়কুমার বড়াজ 


সে সময়ে দিও দেখ! ! 
নয়নে যখন ঘনাবে মরণ, 
ধরণী হইবে ধূসর-বরণ ; 
নয়নের তলে অতীত জীবন 

স্বপনের সম লেখা ! 


৬২৮ 
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পড়ে শ্বেতজাল শিব-নেত্র "পর, 

শিথিল শরীর, হিম পদ-কর, 

আনাভি নিঃশ্বাস, কঠোর ঘর্থর--. 
সে সময়ে দিও দেখা ! 

পলাই-_পলাই ভাঙ্গি দেই-কারা। 

আছাড়ে হৃদয় উন্মদ-পারা, 

ডাকে পরিজন নাহি পায় সাড়া 
গভীর নিশুতি যাম। 

ভয়ে ভীত প্রাণ কাঁদিয়া কাতরে 

শিরা-উপশির! আকডিয়৷ ধরে 

দীপ নিবে-নিবে, সময় না নড়ে, 
সবে করে হরিনাম । 

অতি নিরুপায়, কোথ! ছিল পড়ি__ 

আজীবন-ম্থৃতি আসে হা-হা করি? । 

প্রতি দিনে দিনে রহিয়াছে ভরি 
কি গাঢ় কলঙ্ক-দাগ ! 

নিজ পাপে তাপে অদৃষ্ট গডিয়। 

দেহ হ'তে আমি যাই বাহিরিয়া-_ 

সে সময়ে কাছে দাড়াবে কি, প্রিয়া, 
লঃয়ে চির-অন্ুরাগ 1 


যা, ১৯১২) 


শিপ সি 
৯ 
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জ্ভাঙাত 
রজনীকাস্ত ঘেন 


( মৃত্যুশয্যায রচিত ) 
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে, 
গর্ব করিতে চর; 
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, 
সকলি করেছে দুর । 
এগুলো সব মায়াময় রূপে, 
ফেলেছিল মোরে অহমি কা-কুপে, 
তাই সব বাধ! সরায়ে দয়াল 
কৰেছে দীন আতুর, 
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়। 
গর্ব করিছে চুর । 


যায়নি এখনো দেহাত্মিক1 মতি, 
এখনে কি মায়া দেহটার প্রতি, 
এই দেহটা যে আমি, সেই ধারণায় হয়ে 
আছি ভবপৃর, 
তাই, সকল রকমে কাঙাল করিয়া, 
গর্ব কৰিছে চর । 
ভাবিতাম, “আমি লিখি বুঝি বেশ, 
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ”, 
তাই, বুঝিয়! দয়াল ব্যাধি দিল মোরে, 
বেদন! দিল প্রচুর ; 
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে, 
গর্ব করিতে চুর ! 


মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ( আনন্দময়ী, ১৯১০ ) 
২৮শে জ্যেষ্ঠ ১৩১৭1১৯১০ খুঃ 


নয়ন-ডোল 
প্রমীলা নাগ 


নয়নের শুকাল ন। জল, 
পৃরিল না জীবনের আশা ! 
ঘুচিল ন। প্রাণের আধার 
গেল না সে নেেহের পিপাসা । 
নিভৃত এ হৃদয়-মন্দিরে 
দেখিল না কেহ এই প্রাণ ! 
এ গভীর নয়নের জলে 
কেহ, ছু'টি অশ্রু করিল না দান। 
হৃপি-ফুল হরষে দলিয়। 
চ'লে গেল প্রফ্ুল অন্তরে । 
দেখিল না বারেক ফিরিয়া 
দলে গেল জনমের তরে । 
হায়, ছুটি কণা স্মেহে কত কেন 
রাখিবারে স্মৃতির জীবন 
বলিল না, দেখিল না চেয়ে 
দু'টি জীথি করিতে স্মরণ ! 
( তটিনী, ১৮৯২ ) 


শেষ ভিক্ষ। 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 


যখন রব না আমি, রাখিও আমারে ধরে? 
মায়ার মন্দিরে ; 
তোমার করুণোচ্ছাসে বিশ্ব যদি পরিহাসে, 
নিশ্বাসিও বীরে, অতি ধীরে । 
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ষখন রব না আমি, বুবে না আমার কিছু, 
রাখিও আমারে ; 
ন্ব্রক্গ নবোল্লাস অতীতেরে কন্বে গ্রাস, 
তুমি জেগে! মন্দির-দুয়ারে ! 
যখন রব না আমি, আমার সকলি হবে 
বিরুত বিস্থৃত । 
বিদায়ে কেদেছে যারা, বিয়োগে ত্যঙ্জিবে তারা, 
তুমি মোরে ছেভে। নাঃ বাঞ্ছি৩ ! 


ষখন বুব না আমি, অখ্যাত এ নাম, তাও 
লুটাবে ধুলায়; 
তাই ছাই-মুষ্টি নিরা রেখে! তারে জীয়াইয়া , 
স্মৃতি বাচে স্েহ-শুশ্রাধায় । 
যখন বব ন! আমি, বসন্তের কুণ্ডে কুঞ্জে 
গাবে শুক-সারী ; 
তোমাদের বিশ্বময়, হবে পুর্ণচন্দ্রোদয় 
এনো! মোরে দিয়ে সিন্ধু পাড়ি ! 
যখন রব না আমি, মৃতভার বয়ে বায়ে 
পড়িবে সুইয়া , 
তারা-সখীগণে চাহি অনস্তের গান গাহি 


দিও মোরে উরে উডাইয়া 
( গীতিক।, ১৯১৩) 


ব্রনান ভণ্তি 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 


কে তোমরা ক্রেহময়ী, বসি দূর অস্থঃপুরে 
পড়িতেছ আমার কবিতা ! 

আখি ছুটি চল্‌ চল্‌ স্যঞ্জিতেছে মুক্তাঁদল 
এই তোবে সাঁজে ভাল, করুণ।-ব্যধিতা | 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


কবিতা না ছেলেখেলা? বাতুলের মনোব্যাধি, 
মিশা নাকি গ্রলাপে ত্বপনে ? 

কোন্‌ অনুভূতি নিয়া তোমাদের মুগ্ধ হিয়] 
তারেই সঙ্গিনী করি চু্বিছে যতনে ! 

কবির কামনা-স্বপ্ন ফিরে হাহাকার করি, 
শুনিঃ বিশ্ব করে পরিহাস; 

তারে, হেথা ক্লানমুখে, তুমি দুরু দুরু বুকে 
টানিছ সোহাগভরে ফেলি দীর্বশ্বাস ! 

হৃদয় তোমারি রাজ্য; আমরা কাঙাল সেথা, 
বাস করি ক্ষুদ্র-অধিকারে ! 

তোমাদেরি দিব্যচোখে সত্য ভাতে ম্বর্গলোকে, 
রূপ ধরা পড়ে শুধু রূপের মাঝারে । 

যে তৃষা ফুটিছে গানে, কি অর্থ কি তত্ব তার-_ 
এই নিয়ে মোদের বিচার । 

এই মর্মে রন্ধে রন্ধে, সে গীতের রসে গ্ধে 
হইতেছে পলে পলে পুলক-সঞ্চার ! 

যুগে যুগে তোমারেই কবিকুল ভারে ভারে 
পাঠাইছে সঙ্গীত-সম্তার; 

তুমি শ্রোতা, ভালবেসে, লও, আরো চাঁও হেসে, 
অশেষ অক্ষয় তাই কবির ভাণ্ডার! 

কে তোমরা স্সেহময়ী, বসি দূর অস্তঃপুরে, 
পড়িতেছ আমার কবিতা! 

কবি সে কল্পনাভরে, এই লাজে স্থথে মরে, 


লক্ষ্মী হেরিছেন তার বাসনার চিতা ! 


( গীতিক', ১৯১৩) 


কে বুর্থিবে? 
বিনয়কুমারী ধর 


নিরখি নয়ন-কোণে একবিন্দু অশ্রবারি, 
কে বুঝিবে বল? 

প্রাণের ভিতরে তব কি সিন্ধু লুকায়ে আছে 
কত তার তরঙ্গ প্রবল ! 

একটি দীরঘ শ্বাসে, কে বুঝিবে, এ জগতে 
কি ভীম তুফান 

হৃদয়ের মাঝে তব, বহিতেছে দিবানিশি 
চুরমার করিছে পরাণ ৷ 

শুনিয়া ও ক্ষীণকঠে বিষাদের মৃহুতান, 
কে বুঝিবে হায়? 

কি গভীর মর্মোচ্ছাসে কি গভীর হাহাকারে 
বুক তব ভেজে নিতি যায় ! 


সজল নয়ন বুগে কাতর চাহনি আধ, 
দেখে একবার । 

কে বুঝিবে হৃদিমাঝে আকুল পিয়াস-তরা 
কি বাসনা, কি ভিক্ষা তোমার? 

বিন্দুমান্র দেখাইয়া বুঝাইতে সব কথা, 
কেন আকিঞ্চন ? 

কে এত মরমগ্রাহী দেখিয়া বালুকাকণ! 


মরুদৃস্থয বুঝিবে কেমন? 
(নিঝর, ১৮৯১) 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


অতপ্তি 
কুমারী লজ্জাবতী বনু 


কেন এ অতৃপ্থি-উমি হৃদি-পারাবারে 
উলিয়া কূলে কুলে করিছে রোদন ? 
কি অভাব আকুলতা, কোন্‌ তৃষা-তরে ? 
চাহিছে সাধিতে সদা কোন্‌ সে সাধন ? 
চারিদিকে উঠে মহ! কর্ম-কোলাহল ।-_ 
কুন্ুম বিকশি উঠি বিতরিছে বাস, 
গাহিছে কর্মের গীত তারকাসকল, 
সকলেরে প্রাণ দ্রিতে বায়ু ফেলে শ্বাস। 
শুনিয়ে পরাণ এই কর্মের কল্লোল, 
চাহিছে মিশাইতে ইথে ক্ষুদ্র ক%-তান, 
আপনার পানে চেয়ে জাগিতে কেবল, 
চাহেনা থাকিতে তার অধীর পরাণ, 
তাই এ অতৃতপ্থি-উ্ষি হৃদি-পাবাবারে, 
উথলি উঠিছে কারি কাদি তৃষাতরে । 
(১৯২) 


জীন্বন 
সরলাবাল। পরকার 


বসিয়া নদীতীরে 
চাহিয়। অপলকে 
বালুকা গণি আমি শুধু রে। 
তটিনী কুলুকুলে 
ব্হিছে কুলে কুলে, 
শ্রবণে বাজে আসি মধু রে। 
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উপরে নীল মেঘে 
তপন আছে জেগে, 
দহিছে শির খবর কিরণে । 
খসিম়া পাভাগ্ুলি 
মাখিছে বনধূলি 
লুট।য়ে পড়ে তরু-চরণে । 
কুস্থম অবসিভ, 
কোকিল শ্রাস্তচিত, 
ভ্রমর আর নাহি গুঞবে । 
রয়েছে বন-ছাছে 
বিহগ লুকাইয়ে, 
বকুল আর নাহি মুগ্তরে ! 
ফুরায়ে যায় বেলা, 
ভাঙ্গিছে খেলা-মেলা, 
লুকায় পাখী নিজ আবাসে। 


আকাশে বাজ। রাঙ্গা 
নারদ ভাঙা ভাঙ্গ। 
শতেক বঙ্গে কত শোড। সে। 
বনের হাসা মাঝে 
আধার ভাষ সাজে 
প্রকাশে ক্রমে নিজ মুরতি । 
সে আলো কোখথ! গেল, 
আধার দেখা দিল, 
না জানি ধরণীর কি নীতি । 
জগৎ, এলো কেশে 
ঢাকিযা ভীমা-বেশে 
রহিল নিশা ভতম-বরণী । 


৬৩৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


কেহ না আসে কাছে, 
কোথায় কেবা আছে, 
সবারে ডাকি আয় আয় না । 
আধার ঘোর এসে, 
পড়েছে তট-দেশে, 
বালুক। দেখা আর যায় না। 
শুধুই মেঘ-শিবে 
তারক। উকি মারে, 
আলেয়া কবে দূর ছলন]। 
গভীর অন্ধকারে 
রহিন্ু নদীতীবে, 
বালুক। গণা মোর হল না! 
( প্রদীপ, ১৮৯৮ 


প্রভাতেন্র ক্রি 
সরুলাবাল। সরকার 


আমি এক প্রভাতের কবি 
এ জীবন শিশিবের মত, 
প্রভাত ফুরায়ে গেছে হায়, 
তাই বড হয়েছি বিব্রত! 
শিশির শুথায়ে গেছে বনে 
প্রভাতের বিদায়ের সনে, 
শুখায়েছি, তবু বেচে আছি 
দগ্ধ হয়ে তপন-কিরণে । 
শিশির শ্ুখায়ে গেল বনে, 
প্রভাত ফুরাষে গেল হায়, 
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আমি এক প্রভাতের কবি 
এ জীবন তেন না ফুরায় ! 
ফুল ফোটে কেমন করিয়া 
তা” তো গেয়েছিছু একদিন, 
গেয়েছিন্ু উষায় কেমনে 
আধার আলোকে হয় লীন ; 
গেয়েছিস্থ বসি নিরজনে, 
নদী বহে যায় কোথা বেগে, 
রবি ওঠে পৃরব গগনে, 
পশ্চিমেতে শশী হয় ক্ষীণ । 
এই কোলাহলে কি করিয়া 
কি গাভিব বোঝেন! ত হিয়া, 
তার যত তুলে বাধি আমি, 
ক্ষীণ হর তত পড়ে নামি । 
কোথা সেই আলো-অন্ধকার 
আধ-ঘুমে মগ্ন বিশ্ব-ছবি, 

এ তরঙ্গে কোথা যাব ভাসি, 
ক্ষুদ্র আমি প্রভাতের কবি ! 
অচেন। এ মধ্যাহু-জগৎ্ 
অচেনা এ জগতের জন্‌, 
প্রভাতের কবি তাই খুঁজে 
কোথ। তুঘি মধুর মরণ ! 


প্রবাহ ৭৪) হি ৪ ) 


গৃতুত্রা ফুলেন্র সাহিত মনোদু৪খর-কথন 
অল্পদান্দন্দরী দাসী 


ধুতুর স্থন্দরী! কেন বিরসবদন ? 

কেন এ অরণ্য মাঝে কর গো রোদন ? 

বিনোদিনি! তুমিও কি কাদ একাকিনী ? 

অথবা আমার সম চির-অনাখিনী | 

করে বটে হতাদর এ মানবগণে, 

শিব আদরিলা, কেন দুঃখ ভাব মনে ? 

যুগান্তের মুনি যার দেখা নাহি পায় । 

কেন চিস্ত ধনি] তিনি তোমার সহাঘ ? 

তব শক্তিগুণে হর, না পরে অশ্বর ; 

তোমাতে হইয়া মত্ত সদা দিগম্বর | 

গলে অস্থি মত্ত ভোলা ভুস্মমাথ। অঙ্গ | 

তব প্রেমে মগ্ন সদা ত্যেজে সতী-সঙ্গ । 

তোমারি সম্তোগে শিব ত্যজেন ৫ঠকলাস, 

তোমারে ০ এরা বলে শ্মশানেতে বাস । 

দেখ! রে অনাথ আমি নাহি স্বথলেশ, 

নাথের বিষ়োগে ধরি যোগিনীর বেশ । 

পতন হইয়া আছি, শোক-পারাবারে, 

যতন করিতে কেহ নাহি এ সংসারে । 

একাকী ভবন-মাঝে করি হাহাকার, 

হেনজন নাহি করে বিপদ-উদ্ধার, 

যে ছুঃখের জাল1 মম হৃদয়-মাঝারে 

অবলা অ-বল!, তাই বণিতে না পারে । 

পিতামাতা, ভাইবন্ধু ত্যজিল আমায়, 

কে আছে সভায় বল, হায় ! হায় ! হায়! 
€( অবলাবিলাপ, ১৮৭১ ) 


বিচ্ায় 
রাজকুমারী অনজমোহ্ছিনী দেবা 


চিরতরে চলে গেছে জদয়ের রাঁজঃ 
অতল বিষাদে মোরে ডুবাইয়ে আজ । 
নিয়ে গেছে স্খসাধ স্থখেব বানা, 
বেখে গেছে জন্মশোধ জদ্য়-বেদন! | 
সে মম পুণ্পি৩ শুভ বসস্ত-জীব্ন, 
(গছে যবে, সাথে গেছে আমাব ভবন । 
নিশীথেব আ্রথময় জ্াছনা-মগন, 
মধ্যান্েব 'মালেশময উজ্জ্বল গগন , 
প্রভাতের মুদুমন্দ মলয় বাতাস, 
পূনব রক্তিম চাক সন্ধ্যাব আকাশ , 
কুক্ষমিত হ্ববাসিত নিকুগ্ত কানন, 
ভ্রমর-গুঞ্জিত সদা স্তথের স্দন 1 
এ সকলি গেছে চলে ভারি সাথে সাথে 
এবে নিশা দেখা “দয় জীবন-প্রশাতে | 
নিবে গেছে নয়নের শুভ্র ধীপ্ আলো, 
প্রাণে শুধু নেমে আসে ঘোব ছায়া কালে! ! 
গিযেছে সকলি মম কিছু শাঠি আব, 
বযেছে কেবল ম্মৃতি আব অশ্খার । 

( শোকগাথা, ১৯১ ৬) 


অন্্রণ 
রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী 


এস ওগো, এস এস আমাব মবণ ! 
এস হে সুন্দর সৌম্য, স্রনীল-বরণ ! 
বাজিয়। উঠিছে শঙ্খ সন্ধ্যার আবতি ! 
তুমি এসে হদ্দিতলে মুছু মন্দগতি । 


৬৩৪০ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


শ্যামনসিঞ্ধ গোধূলিতে করিব বরণ, 
এসো! সখা, বরবেশে মস্থর-চরণ। 
আমর! ছু'জন যাত্রী অনস্ত পথের, 
বাজিছে অধীরে ভেরী তোমার রথের । 


হৃদি-অস্তঃপুর হতে পরাণ-বধূরে 

অলক্ষ্যে লইয়া যাও অনন্ত স্থদূরে ! 
দেখিবে না, জানিবে না, কেহ কভু আর 
পাবে না উদ্দেশ খুঁজি এ জগতে তার! 


ফুটিয়া উঠিছে তারা রডীন আকাশে, 
পতাক চঞ্চল তব সন্ধার বাতাসে ' 
শিথিলিত হয়ে আসে জীবন-বন্ধান-_ 
নিমীলিত হয়ে আসে অবশ নয়ন ! 
( প্রীতি, ১৯১* ) 


প্রেঘ-ভিখান্্ী 
যোগেন্দনাথ সেন 


( ১) 
সংসার-পাথার-মাঝে আমি যে ভিখারী গো 
ভিক্ষা মোরে দাও ! 
আমার হৃদয়-নিধি হারায়েছি আমি গে! 
কি আর শুধাও ? 


এই ছিল কোথা গেল, 

কোথা এবে লুকাইল, 
আধারে করিল আলে! পরশরতন, 
হায় আমি সে রতন হারান এখন ! 


৪১ 
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€ ২) 
আমারে এ রবিশশ, আমারে এ গ্রহতারা 
ন। দেয় আলোক ] 
হায় আমি কোথা যাব ! বহিতে না পারি আর 
এ বিষম শোক । 
কুজ্বাটিকা অন্ধকার, 
বেডিয়াছে চারিধার, 
শৃন্য__শৃন্য___সব শূন্য, অনস্ত গগন 
অভ্াগারে নাহি করে কর বিতরণ । 


( ৩ ) 
আমার মাণিক যবে হৃদয়ে আছিল রে ! 
আলোকিয়া ঘর, 
হয়েছিল ধরাধাম কি স্থন্দর-_-কি স্থন্দর 
স্েহের আকর ! 
রবি-করে নেহ ঝরে, 
তরু-শিরে নেহ ক্ষরে, 
শেহময়-_-_জেহময়_ ভূধর সাগর, 
হয়েছিল চরাচর মেহের নিঝর ! 


€৪ 
সংসার-পাথারে আমি প্রেমের ভিখারী গো 
ভিক্ষ! মোরে দাও ! 
প্রেম মন্ত্র_মহামন্ত্র তোমরা সকলে গো 
আমারে শিখাও ! 
এস সবে এস এস, 
আমার হদয়ে বস, 
ভূবে যাই-_ডুবে যাই-_হারাই চেতন ! 
ভিক্ষা দাও- ভিক্ষা দাও-_-নরনারীগণ ! 


৬৪২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


( ৫ ) 
প্রেমের সাগবে আমি ডুবিবারে চাই গে! 
ডুবিবারে চাই, 
আমার এ বড় সাধ আমার “'আশমিত্ব' আজি 
সাগরে ডূবাই ! 
অহঙ্কার দূর হবে, 
প্রেমে একাকার সবে, 
এ বুদ্বুদ্‌ ভেঙ্গে যাবে, খুলিবে নয়ন, 
এই ভিক্ষা চাই ওগো! নরনারীগণ। 


( ৬ ) 

হায়! সে হদযম়-নাথ কোথা গেল ফেলি সে, 

অকুল পাথারে, 
[দিতেছি তাই আমি শূন্যমনে বসে এই 

বিষম আধারে । 
এস দেব তুমি এস, 
অভাগার হৃদে বস, 

তব দরশন-মাত্র আবার আবার, 

উৎলিবে অভাগার প্রেম-পারাবার ! 


(উষা) 


ক্ন্তন্রিক। মুগ 
যোগেক্দ্রনাথ সেন 
( ১) 
হিমান্ড্রির তুঙ্গ শৃঙ্গ করি আরোহণ, 
ক্ষুরছি্ন তুষার শিলায় 
উধ্বে” ক্ষেপি, মদগর্বে করি আস্ফালন, 
শত কম রিকা মগ ধায় ! 
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(২ ) 

চারিদিকে শোভে অগণন, 
শাল তাল তমাল কানন, 
নিঝণরিণী গাইতেছে গীত, 
শোতে শ্রঙ্গ তৃষার-মগ্ডিত । 

শত শিলা উল্পজ্হিয়া, 

গিরি-পৃষ্ঠ কাপাইয়া, 
হিমসিক্ত &শলানিল করিয়া গ্রহণ, 

ধায় কম্ত ব্রিক। মগগণ । 


( ৩ ) 
জান তারা কেন ধায়* কি যেন হযেছে ! 
কেন ছুটে পাগলের প্রায় ? 
নাভিগন্ধে বুঝি সবে মোহিত করেছে, 
তাই ধায় অন্বেষিতে তায় । 
হ1 অবোধ মৃগগণ, 
কেন ছুট অকারণ, 
বক্ষরতব তোমাদের বক্ষেই বাজিছে, 
বিপদ-সমুদ্রে কেন ঝাপ দেও মিছে ! 


(৪ ) 

অই দেখ সম্মুখেতে নিষাদ ভীষণ 
পাতিয়াছে দৃঢতর জাল, 

ওই ০েখ শত অন্তর _শাণিত কেমন» 
রহিয়াছে সম্মথে করাল ! 
ব্যাধ-বংশী শুনিতেছ, 
মোহমন্ত্রে ভুলিতেছ, 

অই যে ছুটিল শর, বিদ্ধে মর্মস্থল, 
ছট্ফট্‌ করে স্বগ,__ফুরাল সকল ! 


৬৪৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


(৫ ) 
হায় ও মগের সম, 
অমৃলা জীবন মম 

বুথা কাটিলাম, 


সংসাব-অরণ্যে আমি 


বুথ! ছুটিলাম ! 
আমাব পবশমণি 
হৃদয়ে রাজিছে আহ 

নাহি দেখিলাম, 
ভোগ-আশে মত্ত হয়ে 
বাণবিদ্ধ মুগ সম 

বৃথ! মরিলাম। 

( উষ! ) 


ক্রবিবন্ত্র হেমচক্েন্র অন্ধ উপলক্ষে লিখিত 
ক্তা্িতা 


বরদাচরণ মিজ্র 


বৃহ্সংহারের কবি? এবুদ্ধ বয়সে 
আবুত কি অন্ধকারে ও মুখ নয়ন ? 

সে তিমিরবাহ ভেদি নাহি কি গো পশে 
আলোকের শরজাল--শোভার শ্রাবণ ? 
বিদ্বারি' উদ্াব গর্বে হৃদি-শতদল 
কাপাইয়! তায় তীব্র স্থখের বেদনে 
উৎসারি শতেক রন্ধে কবি-পরিমল 
রকত উচ্ছাস শত উষ্ণ গ্রঅবণে ? 
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কি কঠোর পরিতাপ | কিম্বা দেখ স্মরি 
শ্বেহীপ-মহাকবি-__জীবন-কাহিনী ; 
বাহিরের সূর্য যবে আলো! নিল হরি, 
ভাঁতিল সে মহানিশা চিৎ-সৌদামিনী । 
নয়ন সসীম দেখে মায়িক অসার, 
আলোকের পূর্ণ তাই মহান্‌ আধার । 
( অবসর, ১৮৯৫ ) 


হেলে ন। 
শ্রিয়নাথ মিত্র 


] 078৬6 1006 0086 219071650৫6 9১110, 
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টি 
হেসো না চন্দ্রমা--বসি আকাশের কোলে, 
ও ঠাঁসি তোমার লাগে না ভাল; 


হেসো না তারকা-_-বসি শশধর পাশে, 
ও হাসি আমার লাগে না ভাল। 


এ 
হেসো না প্রকৃতি__পরি? নব নব বেশ 
যধু-সমাগমে ফুল-আভরণে : 
হেসো ন1! কমল- বসি স্বচ্ছ সর-নীরে 
ও হানি এখন লাগে না ভাল। 
০ 
গেয়ো না হে পিক- বসি মঞ্ু-কুপ্জ-মাঝে, 
নিকুণ্ড আধার শ্ামের বিরহে ; 
গেয়ো না বাশরী__এবে রাধা রাধা বলে, 
নাহিক' রাধিকা বুন্দাবনধামে । 


৬৪৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত' সংকলন 


৪ 
বসস্ত, শরত, শীত, হিম, গ্রীন্ম, বর্ষা 
টার্দের আলোক, অমার আধার, 
অশনি-পতন, মৃদু বাশরীর গীত, 
সকল(ই) তখন লাগিত ভাল । 
৫ 
নাহিক' সেদিন, নাহি জীবনের সুখ, 
কালের প্রবাহে ভানিয়ে গেছে 
নাহি আশ, অভিলাষ, পিরীতি, প্রণয়, 
জল-অস্কসম শুকায়ে গেছে । 
( হরিষে বিষাদ) 


সীতান্র ঘিলাপ 
হুরিশ্চন্দ্র মিত্র 


[ লক্ষণ কর্তৃক সীতা পরিতাক্ত হইবার পর মুছণান্তে নিঙ্গ চেতনাকে 
লক্ষ্য করিয়া সীতার বিলাপ ] 

কেন গো চেতনা । ছুঁলে অভাগীবে ! 

এ সীতা৷ এখন সে সীতা নাই ! 
ছিল ধে পতির হৃদয়-মন্দিরে, 

তরুত্তলে তার এখন ঠাই | 
বধিলেন নাথ যাহার জীবন 

বিনা দোষে হানি ব্জন-বাণ, 
তুমি কেন আর করিয়ে যতন, 

বাচাইতে চাও তাহার প্রাণ ? 
যতন তোমার হবে ন। সফল, 

অকারণ তব এ শ্রম কর! ! 
বাঁচে কি সে লতা ঢালিলেই জল 

যে লস্তা বজ্বের আগুনে মরা! 


পঞ্চম খণ্ড : বিষাদ-ক বিতা ৬৪৭ 


অচৈতগ্ত মম বড় স্থুখকর, 

বড় স্থথে ছিন্ধ তাহার কোলে; 
কোন ছুখে নাহি দহিত অন্তর, 

তুমি তায় কেন বাদিনী হোলে? 
এখন যে দশ! ঘটেছে সীতার, 

অচেতনে তার স্বরগ-স্থখ , 
যতক্ষণ রবে চেতন। তাহার, 

ততক্ষণ-ভোগ নিরয়-ছুথ* | 

নী লতা বলি:সমাদরে 

দিতেন প্রাণেশ হৃদয়ে স্থান 
গেলে সে সুদিন, এখন অন্তরে 

বিষবল্লী বলি সীতায় জ্ঞান। 
পতি-সোহাগীর কোমল হৃদয়, 

চেতনা, তোমার স্থখের বাস; 
পতি-বিয্োগীর চিহু বিষময়, 

তাহে সাজে কি গো তোমার বাল ? 
যাও, যাও ত্বরা করি পরিহার 

ছুখিনী সীতার হ্ৃদয়পুরী 
নহিলে তোমার নাহি আর পার, 

মরিলে__মরিলে__মরিলে পুঁডি | 
যে বিষম বহি মনোবন মাঝে 

দেখ, দেখ, দেখ উঠেছে জ্বলে 
এখনো। এ বাসে বাস কি গো সাজে, 

যাওঃ শয় ভস্ম হোলে গো হোলে। 
জনম লভিলে যাহারে জননী, 

পণ পূর্ণমান্র যাহারে তাত, 
অপবাদ-মাত্র শুনিয়ে অধনি 

যারে পরিহার করেন নাগ : 


* নরক-দুংখ। 


৬৪৮ 
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তুমি কেন তারে এখনে চেত্ন। 

পরিহার নাহি কর গে! বল? 
বাড়াইয়ে দিলে সীতার যন্ত্রণা 

তোমার তাহাতে হবে কি ফল? 


আমার হৃদয়-নিলয়ে থাকিলে, 

অচিরে পুড়িয়ে হইবে ছাই । 
একবারে কি গো একথা তুলিলে 

মরিতে কি ভয় তোমারে নাই ! 


সীতার হ্বদয় সহিত চেতনা, 
মোরো! না_মোরে না _মোরো না পুড়ে ! 
পতি-সোহাগিনী যে সব অঙ্গনা, 
থাক গে তাদর হৃদয় যুড়ে। 
সীতার হৃদয় কর পরিহার 
ধর, ধর, এই মিনতি ধর ! 
ছু ও না, ছুঁও না তাহারে গো আর, 
জন্মের মত প্রয়াণ কর। 


( নির্বাসিতা-সীতা, ১৮৯৩ 


বলল ২৩ 





তর্ত-কবিতা 
করান 
উশ্বচজ্র গুগ্ঞ 
চিন্রকরে চিজ্র করে, করে তুলি তুলি । 
কবি সহ তাহাব তুলনা, কিসে তুলি ? 
চিজআকর দেখে যত, বাহা অবয়ব । 
তুলিতে তুলিয়া! রঙ্গ, লেখে সেই সব ॥ 
ফলে সে বিচিজ্র চিত্র, চিজ্র অপব্প । 
কিন্তু তাহে নাহি দেখি, প্রকৃতিব বপ ॥ 
চাক্ু-বিশ্ব কৰি দৃশ্ঠ, চিন্রকর কবি । 
শ্বভাবেব পটে লেখে, স্বভাবের ছবি ॥ 
কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য, সকলি প্রকট । 
অলিখিত কিছু নাই, কবির নিকট ॥ 
ভাব, চিন্তা, প্রেম, বস আদি বহুতর । 
সমুদয় চিন্রে করেঃ কবি-চিত্রকর ॥ 
পটুমার চিন্র ক্রমে, বপাস্তব হয । 
কবি-চিন্ত্র কিব! চিত্র, ধিনাশের নয ॥ 
পটুম্ায় লেখে কত, হাত, মুখ, পদ । 
কবি-চিত্রকর লেখে, শুধু মাত্র পদ ॥ 
পদে পদে সেই পদে, কত হাতমুখ । 
বিলোকনে বিয়োশিব, দূর হয় ছুখ ॥ 
কবির বর্ণনে তেখি, ঈশ্বরীয় লীলা । 
ভাব-নীরে আজান করি, ন্রব হয় শিলা ॥ 
তুল্যব্দপে দৃষ্ট হয়, ধন আর বন । 
ভাব-গসে মুগ্ধ করে, ভাবুকেব মন ॥ 
রসিক জনের আর, নাহি থাকে ক্ষুধা | 
প্রতিপর্দে বণে বর্ণে করণে যায় সধা ॥ 
জগতের মনোহর, ধন্ঠ ভাই কবি । 
ইচছ। হয় হৃদিপটে, লিখি তোর ছবি ॥ 
€ কবিতাসংগ্রহ 


৬৫২ 
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এলি 


মধুসূদন দত্ত 


কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে 
জ্যোতিষী? গ্রহেন্ত্র তুমি, শনি মহামতি ! 

ছয় চন্দ্র রত্বরূপে স্থবর্ণ-টোপরে 
তোমার ; স্থকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি 

হৈম সারসন, যেন আলোক-লাগরে ! 
স্থনীল গগনপথে ধীরে তব গতি । 

বাখানে নক্ষত্রদল ও রাজমুরতি 
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণ। বাজায়ে অস্বরে । 

হে চল-রশ্মির রাশি, সধি কোন্জনে,_ 
কোন্‌ জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে? 

জন-শূন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে, 
হেন রাজ। প্রজা-শৃন্,_ প্রত্যয়ে না আসে ! 

পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে, 
তব দেশে, কীট-রূপে কুস্থম কি নাশে ? 

( চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৫ 


ক্রন্তি 
মধুসুদন দত্ত 


কে কবি--ক'বে কে মোরে? ঘটকালি করি, 
শবদে শবদে বিয়। দেয় যেইজন, 

সেই কি সে যম-দমী ? তার শিরোপরি 
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ? 

সেই কবি মোর মতে, কল্পনাক্থন্দরী 

যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন, 
'অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতবি 

ভাবের সংসারে তার স্থবর্ণ-কিরণ । 


ষষ্ঠ খণ্ড  তত্ব-কবিতা ৬৫৩ 


আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে; 
অরণ্যে কুম্থম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ; 
নন্দন-কানন হতে যে সম্জন আনে 
পারিজাত কুম্থমের রম্য পরিমলে ; 
মরুভূমে__-তুঃ হয়ে যাহার ধেয়ানে 
বলে জলবতী নদী মু কলকলে ! 
( চতুর্দশপদ্দী কবিতাবলী, ১৮৬৫ ) 


মাণিকপান্ত 


দীনবন্ধু মিত্র 

মাণিকপীর, ভবপারের যাবার লা, 
জয়নাল ফকিরি নেলে ফেনি খালে না ॥ প্র॥ 
আল্ল! আল্লা বল রে ভাই, নবি কর সার, 
মাজ। দুলিয়ে চলে যাবা ভবনদী-পার । 

শুন রে ভাই বিবরণ, লবদ্ধারে আছে জীবন, 
কখন্‌ যে পালাবে বল্তে নাহি পার; 

কোরাণেতে বয়েদ আছে, ছুনিয়েটা ক্যাবল মিছে, 
খোদার নাম বিনে জান্ব। সকলি ঝক্মাবি । 

ব্যানে বিকেলে ছু'পহরে জরু ছাবাল সাতে ক'রে, 
নামাজ পড়ব মন্ডা করে স্থির; 

মানী লোকের রাখব! মান, গরীব লোককে কর্বা দান, 
দরগায় গিয়ে ফেয়তা দেবা ক্ষীর। 

আপন গোপা বুঝে লেবা, পরের গোগ্ডা পরকে দেবা, 
বড়গোন! কেজিয়ে করা কাজিকো হয়রাণি। 

পীর-প্যাগম্বর যাথায় ধরা, অন্ধকারে দেখে তারা, 
হুসিয়ার্ছে কাম করুন ছোড়,কে সয়তানি। 

ঝুটাবাৎমে ন! দেব! দেল্‌, সত্যছে বলিব একেল, 
ভক্তিভাবে করব! পূজো! বাপ-মা'র চরণ। 

গোন। বরাবর নাইকে। বিষ, ভণে দ্বিজ গোলা'মনবিস, 
এই তো! ধরম-শাস্ত্রের লিখন । 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


সথবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ের কুবুদ্ধি ঘটিল, 
বেসালির ভিতর ছুগ্ধ, রেখে পীরকে ফাকি দিল। 
কত কীত্তি আছে রে ভাই কওয়। নাইকো যায় 
দেখ সাদির সমে দোলার বিবি ভুলি চেপে ষায়। 
ওরে কছুকুমড়ো রাখলে ফেলে, তৃশ্চ জেরেল ব্যাল, 
আজগুবী দুনিয়ার খেলা সর্ষের মধ্য ত্যাল ! 
মুসলমানের মোল্লা! রে ভাই, হাছুর মধ্যি সাধু, 
কছুকুমড়া ছেডে দিয়ে আকির মধ্যি মধু। 
আসমানেতে ম্যাগে খেলা করে সিংহলাদ, 
আর দিনের বেলায় সূর্য ওঠে রাতির বেলায় চাদ । 
পাহাডের প্রকাণ্ড হাতী, শিকৃলি বাধা পায়, 
আর ঘরজামায়ে শ্বশুরবাডী মেগের নাতি খায়। 
কত কেরামৎ জান রে বান্দা, কত কেরামৎ জান, 
মাজ-দ্ররিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় বসে টান। 
দুর্গার ছাওয়াল কাত্তিক রে ভাই, মোরগ চেপে যায়, 
আব পুজো পালি বাজাবিবির ছাওয়াল করে দেয়। 
রাতিন বেলায় ভূতির ভরে ডরিয়ে ওঠে ছেলে, 
আর হুড়কে। মেয়ে ঝম্কে ওঠে খসম কাছে এলে। 
বিরহিণী বিবি আমার গো, বাদে নাকো চুল, 
কল্জেতে ফুট্‌্চে কাটা পঞ্চবাণের হুল। 
সায়েরে গিয়েছে ক্বামী, হাব লী আধার করে, 
পরাণ জলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে। 
মুখ ঘামেচে বুক ঘামেচে বিবির ভাসে যাচ্চে হিয়ে, 
খস্ম যদ্দি থাকত কাছে রে পুচ হুমাল দিয়ে । 
পিড়েয় বসে কাদছে বিবি ডুবি আখির জলে, 
মোল্লারে ধরেছে ঠাসে, খসম খসম বলে । 
ষাঁড়ের মাথাষ শিং দিয়েছে, মান্যির মাথায় কেশ, 
আল্লা আল্লা বলরে ভাই, পাল কল্লাম শেষ ॥ 

( জামাইদের গান, 'জামাইবারিক, প্রহসন ) 


কিকিল্রাছেক্র বাউল-সঙ্গীত 
কাঙাল হরিনাথ অজুমদার 


রী 


ওহে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে । 

তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ভাকছি হে তোমারে ॥ 
আমি আগে এসে, ঘাটে বুইলাম বসে 

( ওহে, আমায় কি পার করবে নাহে, আমায় অধম বলে ) 
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে ॥ 


যাদের পথ-সম্বল, আছে সাধনার বল, 

! ভাবা পারে গেল আপন অপপন বলে হে) 

( আমি সাধনহীন তাই রইলেম পড়ে হে) 
তারা নিজ বলে ০গ্ল চলে, অকুল পারাবারে ॥ 


শুনি, কড়ি নাই যার, তৃমি কর তারেও পার, 
(আমি সেই কথ শুনে ঘাটে এলাম হে) 
( দয়াময়] নামে ভরসা বেধে হে) 

আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে ॥ 


আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল, 
( তাই দয়ামস্ব বলে ডাকি তোমায় হে) 
€ তাহ অধমতারণ বলে ভাকি হে) 
ফিকির কেদে আকুল, পড়ে অকৃল সাতারে পাথারে ॥ 


৫৫৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 
ন্‌ 


দেখ ভাই জলের বুদ্বুদ্‌, কিবা, অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা ॥ 

আজি কেউ পাদ্‌স! হয়ে, দোস্ত লয়ে, রংমহলে করছে খেলা ঃ 

কাল আবার সব হারায়ে, ফকীর হয়ে, সার করেছে গাছের তল] । 

আজি কেউ ধনগঞিমায়, লোকের মাথায়, মারছে জুতা এরিএিতলা ; 
কাল আবার কোঁপ.নী প?রে, টুক্নী ধরে, কাধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা 


আজ রে যেখানে সহর, কত নহর বসিয়াছে বাজার মেলা ; 

কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি, করছে রে তরঙ্গ-থেল।। 
কাঙ্গাল কয় পাদ্‌্ল! উজজীর, কাঙ্গাল ফকীর, সকলি ভাই ভোজের খেলা 

মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও, ধর্মকে ক'র না হেল! । 


৩ 


যদি ভাকার মত পারিতাম ভাকৃতে ৷ 
তবে কি মা, এমন করে, তুমি লুকায়ে থাকৃতে পার্তে ॥ 
আমি নাম জানিনে, ডাক জানিনে 
আবার পারি না মা, কোন কথা বল্তে ; 
তোমায়, ডেকে দেখ! পাইনে তাইতে, আমার জনম গেল কান্তে ॥ 
হুঃখ পেলে মা, তোমায় ডাকি, 
আবার, সুখ পেলে চুপ করে থাকি ভাকতে; 
তুমি মনে বসে, মন দেখ মা, আমায় দেখা দাও না ভাইতে। 
ডাকার মত ভ'কা শিখাও, 
না হয়, দয়া করে দেখ! দাও আমাকে ; 
আমি, তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল ভূলে ষাই নাম করতে॥ 
কাঙ্গাল যদি ছেলের মত, 
মা তোর, ছেলে হত তবে পাবুতে জান্তে ; 
কাঙ্গাল, জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত, নাহি মর্ত বল্লে মর্তে ॥ 
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৪ 
অরূপের রূপের ফাদে, পড়ে কাদে, প্রাণ আমার দিবানিশি 
কাদলে নির্জনে বসে, আপনি এসে, দেখা দেয় সে বূপরাশি ; 
সে ষে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ, শত শত সুর্য শশী ; 
যদি রে যাই আকাশে, মেঘের পাশে, সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি; 
আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায়, ঝলক লাগে হৃদ আসি। 
হৃদস়্ প্রাণ ভরে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন সেই রূপশশী ; 
ওরে, তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে, কুবাসনা-মেঘরাশি | 
কাঙ্গাল কয় থে জন মোরে, দয়া করে দেখা দেয় রে ভালবাসি? 
আমি যে সংসার-মায়ায়, ভুলিয়ে তীয়, প্রাণ ভরে কৈ ভালবাসি । 
৫ 
দিন ত ফুরায়ে গেল, সেদিন এল, 
উপায় কি রে হবে এখন। 
সেই মাতৃগর্ভ হতে তোর পশ্চাতে, ফিরিতেছে যে কাল শম ; 
সে ত রে কাল পাইয়ে, পাছ ছাড়িয়ে, 
সম্মুখে দিল দরশন। ( পরমাযু শেষ দেখিয়ে ) 
ওরে জীব ! তাই যে স্ুধাই, ও কার দোহাই, দিবি কাল 
করিতে বারণ ্ 
শমন তোর পদ পদার্থ, ধন অর্থ, 
কোন কথা করবে না শ্রবণ ( জাতিকুল বিছ্যা যশের ) 
হরির চরণ-নির্াল্য, নাই তার তুল্য, শমন করিতে দমন ; 
ফিকির কয় সেই অমূল্য, হ্থনির্মাল্য 
মাল্য কঠে কর ধারণ, ( নইলে শমন-ভয় যাবে না ) 
কাঙ্গাল কয় রে নির্মাল্য, ছেড়ে মাল্য, অন্য মাল্য পরে যে জন; 
সে মাল্য শ্মশানতলে, ছি'ড়ে ফেলে, 
তাতে হয় ন শমন দমন | ( নির্াল্য-মাল্য বিনে ) 
১ 


বচ্ছে ভবনদীর নিরবধি খরধার । 
দেখ, ক্ষণকাল বিরাম নাই এই দরিয়ার ॥ 


3২ 


৬৫৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


ডিঙ্কা ডেজ্গি পিনাশ বজ রা, মহাজনী নৌকায়, 
পাপী তাপী সাধুভজ্ত, চড়নদার তার সমুদ্ধায়। 
ভাসিছে দরিয়ার জলে, ইচ্ছামত নৌকা চলে; 
হাল ধরে তার স্থকৌশলে, বসে আছে কর্ণধার ॥ মন সবার, 
কর্ণধারের ইচ্ছামত, কেহ চলে উজায়ে, 
মনের হুথে জ্ঞান-মাস্তলে, ভক্তিপাল উড়ায়ে। 
কেহ আবার মনের দোষে, ভেটে নেতে যাচ্ছে ভেসে 
পাকে ফেলে অবশেষে, ডুবায় তরী কর্ণধার ॥ মন সবার, 
কেহ আবার ক্রমাগত বলে বলে ভাটিয়ে, 
অপার সাগরে, পড়ে নদীর মুখ ছাড়িয়ে । 
সাগরের তরজ ভাবি, স্থির নাহি থাকে তরী, 
লোন! জলে জীর্ণ করি, ডুবায় তরী কর্ণধার ॥ মন সবার, 
সাধু মহাজন যত, বাদাম তুলে দরিয়ায়, 
স্ুবাতাসে চলে তারা, মুখে নামের সারি গায়। 
ঠিক না থাকলে হালি, অমনি নৌকা! করে গালি : 
গুপ্ত চড়ায় চোর! বালি, ভূবায় তরী কর্ণধার ॥ মন সবার, 
কাঙ্গাল বলে কাঙ্গালের পুঁজি পাট। য1 ছিল, 
বারে বারে ডুবে ভবে, সকলি ত খোয়াল। 
খাবি খেয়ে অনেক কাল, আবার তুলে দিলাম পাল 
সাবধানে ধর হাঁল, বিনয় করি কর্ণধার ॥ 
মন পবার ॥ 


্ 
তারে পাবিনে কখন ওরে ও যন, নাহি থিতালে 
ওরে তোর হদয়-জল বড় ঘোলা, 
ঢেউ উঠিয়া বাতাস তুলে ॥ (সংসার মেঘে ) 
দেখ দেখি মন সেই কথা মনে, 
ওরে, নিজান জলে মুখ দেখা যায় সকলেই জানে : 
আবার পাড়ি-ভাঙ্গা ঘোলা পাজ। দেখা ষায় কি সেই জলে' 
( আপনার মুখ ) 
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স্থির ভাবে মন থাকরে বসিয়ে 
ঘত কাদামাটা ক্রমেরে তোর যাবে নিজায়ে ঃ 
তখন নিজের ঘরে সরোবরে দেখা পাঁবি ভাবিলে ॥ 
(নির্মল জলে ) 
নড়িস্‌ নে মন, টজিস নে আর, 
ওরে, সংসার-মেঘে সদা! আছে বাতাদের সঞ্চার ; 
তুমি ঠিক না থাকলে, চঞ্চল হলে, দেখ বে আধার চোক বুজলে ॥ 
( ঘোলা জলে ) 
কাঙ্গাল কয় সংসার-বাসন। 
আমার ঘোলা জল, ঘোলা করে. থিতাতে দেয় না; 
আমার ঘোলায় ঘোলায় দিন কেটে যায় হোলনা মোর কপালে 
( জলে মুখ দেখা )। 
৮৮ 
অনস্ত রূপের সিন্ধু উথলি উঠিল গো । 
কিবা ভূবনমোভন, ূপের তরঙ্ে ভূবন ভূলাল গো । 
হৃদে ছিল বূপবিন্দু ক্রমে সিন্ধু হ”ল গো ; 
আহা নয়নে পশিয়ে, ধরণী ভাসায়ে হিমগিরি 
ডুবিল গো। 

রূপের তরঙ্গে আবার ভূবন ছাইল গে; 
আহ। বিমল বাতাসে আকাশে আকাশে, 

সে তরঙ্গ ছটিল গো। 
ভান শশী সৌদামিনী সে রূপে ভাসিল গো ; 
সংখ্যাশৃন্ত তারাদলে ব্ূপম্বোতঃ চলে, বূপমমে 

পাতাল গো । 
অনস্ত এ রূপসিন্ধু, নাহি ইহার কুল গো । 
রূপে সম্ভরণ দিয়ে কুল নাহি পেকে 
মাতিয়ে রহিল গো। (কাঙ্গাল )। 


অঅ স্ত্রান্তি 
বভ্মদে ব ভিজ 


নির্মল, স্শীতল হখাকব-কনবে, 
দুপ্ধ-ফেন-ন্িভ ক্খ-শধ্যাক উপনে, 
্বণ-লতা-সমা প্রাণ ত্পরেক্গপীক পাশে, 
স্থগ্ত ছিজে এতক্ষণ বাধা ভুজ-পাশ্ে ও 
ন্দিবসেক্র ক্রেশবলেশশ ছিলি না অন্তরে, 
“চিস্তা”নিশাচরী ছিল লুকাতে অসভ্ভরে, 
অনক্গে অবশ অঙ্গ প্্িষ্া-সমাবেশে 
স্পন্দহীল হয়েছিল নিকাব আবেশে ও 
শিখিল ইন্ড্রিক্স সব ছিল €ষন শব, 
বল নিশ্বীসে হতো আাণ আঅন্যভব » 
€হনকালে জলদের গভীব্ গব্রজ্ে, 
ভাঙ্গিল ব্ুমের ঘোর নস্রল-সক্োতজ্ | 
ক্বুপ্তির ভোগে ভ্ঞাল তৃষ্তি পেলে* মল ও 
মহানলিহ্া একবার কবর ৫ স্মরণ । 
কোথা বে তখন এ শয্য! ক্ষবিষল ? 
যাক কাছে হান্িস্মাছে ০কাম্ত কমল । 
ক্ধপে ক্জিনি ক্ষণ- প্রভা, ক্ষীরোদ-সম্ভবে, 
হ্ৃদি-বিলাসিনী কাস্তভ বল ০কোথা আবে ? 
এএকামাজ্জ প্লবে তুমি শ্মশানে শক়ান ও 
ধুলাস্ম যল্িন হতে নলিন-বস্গান । 
বিহ্ব-প্রতিবিষ্ব চাক নধর অধ 
জক্তঞাভ্ডাবে পাওুবণ হবে অভংপব্র । 
€শালাবেকে যে কপোল নলিন্দিছে এখন, 
কিক্প বিক্ষপ হত ভাব দেখি, মল $ 
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প্রেয্সসীর প্রেম-পূর্ণ পীয্ষ-বচন, 
যে শ্রবণ অনুক্ষণ করিছে শ্রবণ ; 
আহা! তাহা একেবারে বধিব্ হইবে, 
কিছুতেই তারে পুনঃ জাগাতে নাৰিবে । 
নিন্দি ইন্দীবর তব যে ছুই নয়ন 
প্রিয়া-টাদ-মুখ হেকি স্থী প্রতিক্ষণ, 
সীমাহীন অন্ধকারে মুদ্দিত রহিবে ; 
সে সময় কিছু আর দৃশ্ত না! হইবে । 
কদম্বকুন্থম সম, উল্লাসের ভরেঃ 
প্রিক্লা্গ-পরশমাত্র যে গাক্স শিহরে,__ 
যে কর প্রেমসী বক্ষে করিয়া অর্পণঃ 
মদন রাজারে কর কর সমর্পণ” 
চিতার সহিত সব পুড়ে হবে ছা; 
কোন অংশ না থাকিবে পূর্বের আকার । 
কিনব, ভাগ্যদোষে, থাকি শ্মশানে পতিত, 
হবে জীর্ণ, কীটাকীর্ণ, পলগিত, গলিত । 
অনিত্য, অস্থাক্সী এই শরীর তোমার 
কি হেতু ইহাতে এত স্েহ কর আর ? 

( কাব্যম্রী, ১৮৬৮ ) 


আজ্গ।, প্রুমোছ ও প্রেম 
বলদেব পালিত 


অস্তাচলে যে সময় ফান দিনকর, 
নভো-দেশে কিবা শোভা ধরে জলধর ! 
রক্ত, পীত, নীল আদি. বিবিধ বরণ-__ 
অন্তরে থাকিয়া করে অস্তর হরণ ! 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


কিন্তু সে স্থচারু”শোভ। শুধু বাম্পময় ; 
চিত্র-ভানু-করে চিজ কর সমুদ্স্ ! 
বারেক যগ্ভপি বহে প্রবল বাতাস, 
একেবারে সে সকল ছবি হয় নাশ । 
তেমতি অসার এই আশার আশ্বাস ; 
দুর হতে মনোমধ্যে কতই বিশ্বাস, 
ভাবী-স্থথ-ভাবনায় মোহিত হৃদয় 
বর্তমান ক্লেশ কিছু অন্থভূত নয় । 
ভাগ্যবলে বাঞ্ু/-ফল যদি কেহ পায়; 
তৃপ্তি নাহি হয় তার ভ্রম কিন্তু যায় 
হুর্ভাগ্য-সমীর যদ নিদারুণ বয়, 
আশার মায়ার জাল ছিন্ন ভিন্ন হয় ] 


আমোদ কিসের মত? জলবিষ্প্রায়__ 
ক্ষণেকে উদ্ভব হয় ক্ষণেকেই যায় ; 
লজ্জালু লতার ন্যায় অতি সুদর্শন, 
পরশ করিবামান্র ক্লান সেই ক্ষণ ; 
কিন্বা পুষ্পমালা ঘথা সমাধি-মন্দিরে, 
শোক-আবরণ-মাত্র, স্থদৃশ্ত বাহিরে । 


পিরীতি জলধিবৎ ছুশ্তর বিষম 5 
যুবক নাবিকদের অতি মনোরম । 
কুচতুর সাবধানী যেই কর্ণধার, 
রমণী-তরণী লয়ে হয় সেই পার । 
বিশ্বাস্বাভাসে পালি দিয়া মনোমত, 
রস-রঙ্গ-তরঙ্ষে ভাসিতে হর্ষ কত! 
মানের আবর্ভ হতে ফিরাইয়৷ তরী, 
আপনারে ধন্য মান শ্লাঘা1 মনে করি ; 
কিন্তু ছল মসিনায় পড় যদি ভূলে, 
আক্ষেপের সীম! নাই পড়িয়া অকুলে ; 


বষ্ট খণ্ড ₹ তত্ব-কবিতা ৬৬৩ 


অথব। বিচ্ছেদ-৫শলে ঠেকি, একেবারে 
ছাড়াছাড়ি ষদ্দি হয় তব্জি কর্ণধারে, 
উভয়েই ভগ্রদশ। মগ্ন শোক-নীরে ; 
কিছু নাই উপায় আসিতে পুনঃ তীরে। 
(কাব্যমঞ্জরী, ১৮৬৮ ) 


প্রিয়বিত্রহ 
কৃষ্তচজ্র মজুমদার 
বিম। প্রিয়জন রম্য উপবন, 
কণ্টক-কানন প্রাক; 


পুষ্প-বিরচন কোমল শয়ন, 
তৃণশব্যা! তুলনায়; 


স্থভক্ষ্য নিশ্চয় বিষময় হয়, 
লুকায় সুতার তাক; 

নিরখি নয়নে দিবস তখনে 
তমঃপুণ জ্রিসংসার । 


কিন্তু যে সময়, প্রিয়সঙ্গে রয়, 
বন উপবন হয়। 

দুর্বাদলচয় সৃখ-শষ্য। হয়ঃ 
পুষ্পশয্য। তুল্য নয়; 

পর্ণ-বিরচিত উটজ নিশ্চিত 
সৌধসম শোভ। ধরে ; 

তিক্ত ফলচয় হয় সধাময় 


অহো কি তৃপ্তি বিতরে ! 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


ঘোর তমস্িণী সে অমা-যামিনী 
সেই পৌর্নমাসী হয়; 
দুঃখ ঘটে যায় স্থখবোধ তায়, 
অস্থখ লেশ না রয়। 
( সন্ভাবশতক, ১৮৬১ ) 


প্রণয-ক্তানন 


কৃঝ্চজ্জ মজুমদার 
অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রণয়-কানন 
অশেষ আতহ্ক-তরু পরশে গগন । 
শাখা-প্রশাখায় তার! গহন এমন, 
প্রবেশে ন! মাঝে জ্ঞান-তপন-কিরণ। 
হতাশা-কণ্টকীলতা৷ বেষ্টিত তথায়, 
পায় পায় বিদ্ধ হয় প্রেমিকের পায়। 
বিষম বিরহ-ব্যান্র বিকট-বদন, 
নিয়ত এ বনে করে ভীষণ গর্জন । 
নিনাদে তাহার হায়! নিনাদে তাহার, 
কত গ্রেমিকের প্রাণ ত্যজে দেহাগার । 
প্রিয-প্রেম-স্থখ-মবগ, এ প্রেম গহনে, 
হরে প্রেমাকাজ্জি-মন মোহন ন্র্ভনে । 
করিতে গ্রহণ তারে অনেকেই ধায়; 
বিরহ-শাদূলি-গ্রাসে শেষে মারা ষায়। 
ষে প্রেমিক সাহস-মাতঙ্গোপরি চড়ি 
সহিষ্ণুতা দৃবর্ষে সর্বাঙ্গ আবরি, 
নির্ভয়ে প্রবেশে প্রেম-ৰিপিন মাঝার, 
নিরাশা-কণ্টক নাহি ফুটে দেহে তার ? 
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বিরহ-শার্দুল নারে গ্রাসিবারে তায়, 
প্ররিক্৯-প্রেম-সুখ-মৃগ ধরিতে সে পায় । 
হাফেজ! যগ্যপি পার এরূপ করিতে, 
প্রিম্ব-প্রেম-সখ-মুগ পারিবে ধৰিতে 
( সষ্ভাবশতক; ১৮৬১ ) 


বিজুগ্ধেত্র প্রাণি 


কৃষ্ণচজ্র মজুমদার 


অল্পে অল্লে নিরস্তরে কাল-বিভাকর-কবে 
ভ্রব হয় জীবন-তুষার ; 

ষবে জ্ঞান-নেজ্রে চাই তখনি দেখিতে পাই 
অবশেষে অল্প আছে আর । 


মরণ নিকট অতি তথাপি রে মুঢ়মতি, 
মোহ-ঘুমে র'লি অচেতন; 
জাগ জাগ একবার, কি হেতু বি্ঘ আর 


গম্যস্থানে করহ গমন । 


রঙিত প্রভাতরাগ, তামসীর শেষভাগ 
পাস্থজন-_গমন-লময়, 

ঘুমে রয় যে তখন, গম্যস্থানে সে কখন 
সময়ে উত্তীর্ণ নাহি হয়। 


আম়ু-নিশি প্রায় ভোর, গমন-সময় তোর, 
নিদ্রা ত্যজি উঠ পাস্থমন । 
এবে ন শুনিলে ভাষ সে নিত্য-সুখদ বাস 
যাইতে না পারিবে কখন । 
€( সন্ভাবশতকঃ। ১৮৬১ ) 


স.াক্ত বিশ্ব 
কৃষ্চজ্জ মজুমদার 


মরি কিবা শোভাময় এ ভব-শুবন, 
যখন যেদিকে চাই জুড়ায় নয়ন । 
দিবানিশি রবি শী প্রকাশি গগনে, 
ভুবন উজ্জ্বল করে বিমল কিরণে ! 
স্থলজ কুসহথমজালে শোভা করে স্থল, 
কমলে শোভিত কিবা! সরসী-কমল । 
হ্যামল বিটপিদল কিবা! শোভা ধরে। 
লতার ললিতরূপ আখি মুগ্ধ করে ॥ 
বারিধির ভীমরূপ শোভার ভাগ্ার । 
হেরিয়া না হয় মন বিমোহিত কার? 
যে করেছে কোন দিন গিরি আরোহণ, 
সে জানে ভূধর-শোভা বিচিত্র কেমন ! 
কোন স্থানে বেগবতী স্রোতস্বতীগণ 
অধোমুখে খরবেগে বহে প্রতিক্ষণ ! 
স্থানে স্থানে কত শত কন্দরনিকরে, 
অহহ [ স্বভাব কিবা চারু শোভা ধরে । 
কোন স্থানে চরিতেছে মাতঙের দল, 
কোন স্থানে ক্রীড়া করে কুরঙ্গ সকল। 
এইরূপ জগতের শোভা সমুদয় 

ভাবি" ভাবরসে ভাসে ভাবুকনিচয় । 

এ সব স্বভাব-শোভা, বুচিত যাহার, 
হাফেজ! মজ না কেন প্রেমরসে তার !% 


( সন্ভতাবশতক, ১৮৬১) 


ঞ দ্বিতীয় সংক্ষরণে পাঠাত্তর__ 
বিচিত্র বিশ্বের চিত্র কে বুঝিবে ভার । 


ঈশ্বত্র-প্রেম 
কৃঝগচক্দ্র মজুমদার 


ষ্দ্পি বতন্‌ করে শত জন, 
জীবন হরিতে ছলে । 

তুমি সখা যার, বল হে তাহার 
কি ভয় জগতী-তলে ? 


তব প্ররেম-সধা পিয়ে ক্ষোভ ক্ষুধা! 
যে জন হরিতে পারে। 

বলপ্তরিয়! বল জঠর-অনল, 
কি দুখ দিবে তাহারে ॥ 


তব প্রেম-খনে ধনী যে অধনে 
কে দীন তাহারে বলে? 
প্রমত্ত সে নয় প্রম্ত্ত যে হয় 


তব প্রেম-সুরা-বলে ॥ 


প্রণয়ের তানে প্রেমগুণ-গানে 
মানস মোহিত যার । 
কোকিল-নিম্বন, অখিল গুঞ্ন 


হয় কি রঞ্জন তার? 


প্রেম-কুতৃহলে তব প্ররেম-জলে 
ষে জন দিয়েছে বাঁপ। 

কহ প্রেমাধার ! কি করিবে তার, 
বিরহ-তপন-তাপ ? 


( সন্ভাবশতক, ১৮৬১ ) 


৬৬৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত1 সংকলন 


বিশ্বেত্ত শিল্পদাতুত্রী 
কৃষগজ্দ মজুমদার 


হে নাথ? কি শিল্প-চাতুরী তব, 
কার সাধ্য তবে বর্ণে সে সব। 
যখন বিশ্বের যে দিকে চাই, 
কতই কৌশল দেখিতে পাই। 
প্রকৃতির মনোমোহন কাস 
__যে শিল্পচাতুর্ধ প্রকাশে হাক, 
এ জগতে নাই তুলনা তার, 
তব সম শিল্পী কে আছে আদ্দ? 
এই যে স্থনীল গগনতল, 
--শোভা পায় ধাম জ্যাতিফষদল* 
ফুল-ইন্দীবর-নিকক্ষ-ময়, 
নীলাম্বুধি-সম প্রতীভ হয় ॥ 

এই যে বিধুর মোহন কাম, 
নয়ন জুভায় হেরিলে যায়, 
যাহার স্ুচারু বিমল ভাস, 
করেছে উজ্জল এ বিশ্ববাস, 
এই €ষ বালার্ক আরক্তকায়, 
প্রফুল পঙ্কজ নিরখি ষায়, 

তিমির তরঙ্গ ঠেলিয়া করে, 
উঠিছে ক্রমশঃ মস্তক পরে, 
আলোকে পৃর্িল অখিল বিশ্ব, 
প্রকাশিছে অতি বিচিত্র দৃশ্য ; 
এই ষে শেখর প্রকাণ্ড অতি, 
বোধ করিয়াছে ভাস্কর-ভাতি, 
তুষার-মণ্ডিত শিখর যার, 
কটিদেশে শোভে আলদভার - 


ষ্ঠ খণ্ড £ তত্ব-কবিতা ৬৯ 


বিবিধ 'প্রস্থনে ভূষিত কাক্স; 
মুগ্ধ হয় মন হেরিলে যাক্স; 
এই যে নীরধি ভীষণতর, 
গগন নমিত যাহার পর, 
ফেনপুঞ্জে শোভে স্থনীল জল, 
শুভ্র অভ্রে থা গগনতল, 
কেলি কৰে তুঙ্গ তরঙ্গদলে, 
ঝকৃমকৃ ভান্চ-কিরণে জ্বলে 5 
এই যে স্রম্য শহ্যের ক্ষেঅ, 
নিরীক্ষণে যাহা জুড়ায় নেজ» 
শ্যামল-্বরণ বিটপিদল, 
আরক্ত স্থপক্ক ধান্য সকল, 
একজ্ দ্বিবিধ-বরণ-ভাস, 
মনোহর দৃশ্য করে প্রকাশ ; 
এই যে ললিত লতিকাচস্ষ, 
প্রফুল প্রস্থনে স্থশোভামন্ত 
আদরে ছুলিছে অনিলভরে 
দর্শকের অক্ষি বিমুগ্ধ করে। 
তে নাথ! তোমারি রচিত সব, 
ধন্য ধন্ত  শিল্পচাতৃরী তব, 
তুমিই ময়ুর-কলাপচ়় 
করেছ এমন কুচিআ্ময়, 
তুমিই স্থরম্য-কুক্থম-কারু, 
তুমিই গড়েছ নৃমুখ চারু, 
নিরাথি এসব হায়! যে জন, 
ভব প্রেমপাশে বাধেনা মন 
বিফল আনম তার নিশ্চয়, 
পণ্ড বলি তারে, নর সে নয়! 
€( সম্ভাবশতক, ১৮৬১ ) 


রি 


তথ 
ক্বদর অজ্ঞুঅদাল 


অরে অর্থ? কিবা তোর মোহ চমু্কাল £ 
করেছিস মুগ্ধ তুই অখিল সংসার । 

কি বালক- কি যুবক কিবা বুহ্ধগণ, 
ত্শাহিত মাক্ামম তোক সকলেল্সি মন । 
এই €ষ কৃষক করে ভূমি করষণ, 

সহন কৰিছে খর তপন-কিবণ ॥ 

এই যে বণিক জন্মভূমি পরিহক্ি, 
পর্িজন-ন্সেহেক্র বন্ধন ছেদ করি, 
বাণিজ্য-ভবণী সপবে করি আরোহণ, 
গভ্ভীব-সাগব-নীরে হতেছে মগন » 

এই €ষ কিস্করগণ সভ্ভয় অস্তরে, 

অন্ঞক্ষণ পালন একর আজ্ঞা কনে: 
এই €ষ নৃশংস্চিভ দক্থ্য ছুরাচার, 
করিছে ন্-শোণিতাক্ত অসি আপনার ; 
এই যে ভীবণতব সমর-সাগর» 

বহিছে ঝক্কেন্র কআোত যাহে খবতবর ; 

এ সকল অরে অর্থ! শুধু তোর তবে, 
আব তকে এমন আছে এক্প হষ করে ? 
উপেক্ষিয়া ক্খমক্স পর্রমার্থধন, 

তোর তরে দেয় নকবে আস্বু বিসজন ॥ 
সহক্্ দাসেন্। এ্ুভু কিক্কর তোমাক, 
আছে আক এমন প্রভুত্ব-পদ কার ? 
ক্রিভুবন-মাহিনীক হব তুমি মন্‌, 
মোহন সুতি আর কাহান্গ এমন ? 


ষষ্ঠ খণ্ড ; তত্ব-কবিতা! ৬৭১- 


বাজাইয়া! মধুর মুরলী কুগ্জে কালা, 
ভুলাইত গোকুলের যত কুলবালা । 
কুহ্ুরব মধুকালে কুহু কুহু স্বরে, 
প্রণয়ী জনের মন বিমোহিত করে । 
কুরঙ্গ স্বাশীর রবে মাতোয়ার৷ হয়, 
শজ্ধনাদে উল্লসিত শঙ্কর-হাদয় ; 

কিন্ত হুমধুর রবে রে অর্থ! তোমার, 
একেবারে মুগ্ধ হয় অখিল সংসার ॥ 
কি করিল! দাশরথি প্রিক্বী-অন্বেষণ»__ 
প্রিয় অন্বেষিল! কিবা ব্রজগোগীগণ । 
করে লোকে অন্বেষণ তোমাব্র যেমন ; 
করে নাই কেহ কার তত অন্বেষণ । 
গভীর সাগর-গর্ভে, ভূমির ভিতরে, 
দুর্গম গহন বনে, শিখরে গহ্বরে, 

ক্ষুধা তৃষ্ঞা নিদ্রা আদি করি পরিহার, 
অন্বেষণ তব লোকে করে অনিবার। 


হয় হউক বিপদ যতই ভয়ঙ্কর, 
তাদের নিকটে তাহা অতি তুচ্ছতর ৷ 
সাগরের তরঙ্গ হিংআ্ক ষাদোগণ, 
ভূগর্ভের নানাবিধ উৎপাত-ঘটন, 
গিরিশৃঙ্গে শাল কেশরী বিষধর, 
শক্কিত করিতে নারে তাদের অস্তর [ 
হেলে সর্ব বিপদ সহিত করে রণ, 


এমনি ডৎস্কক তারা তোমার কারণ ! 
বটে বটে বটে অতি প্রিক্স পুত্র-প্রাণ [ 
কিন্ত প্রিয়তর তুমি, নহে নহে আন্‌। 
নতুবা কি হেতু সেই তনয়ের সহ, 
বিনিমম্স করে তব দেখি অহরহ ! 


৬পহ 


উনবিংশ শতকেক্প গীতিকবিতভা সংকলন 


কেন কেন টসম্কগণ, উৎসাহিত মনে, 
জীবন আহুতি দেন, সমর-দহুনে ; 
পুক্র-প্রাণ হতে তোরে প্রিম্ন ভাবে ভাই, 
দেখিতেছি এমন অদ্ভুত ভাব তাই। 
হায়! যে পরম ধন সংসারের সার, 
তার চেয়ে করে লোকে আদর তোমার ! 


ধর্মারনে পলেক অনেকে রত নয়, 

করিছে তোমার তরে পরমাস্ু ক্ষয় ! 
যদিও বা ধর্ম ধর্ম বলে কোন জনে, 

সেই শুধু তাহে অর্থ] তোমার কারণে! 
তোমারে উপেক্ষা করি আদরে ধরম, 

এ জগতে তেমন ধামিক আছে কম। 


এই যে পথিক, মাথা ভস্ম কলেবর, 
গলায় হাড়ের মালা ব্যান্রচর্মান্গর, 

দীর্ঘ জটাতার শিরে উধ্বনেত্রে চলে, 
“বম্‌ বম্‌ মহাদেব” ঘন ঘন বলে, 

সত্য সত্য তাহে অর্থ! জানিবে নিশ্চয়, 
তুমিই ইহার ইষ্ট, অন্ত কেহ নয় ] 
শঙ্করের ভক্ত এবে ভ্রাস্ত লোকে কয়, 
ফলে এ তোমার ভক্ত নাহিক সংশয় । 
বান ধান্িকতা হেন দেখায়ে অনেকে, 
ঘুরিতেছে তব তরে নানাব্দপ ভেকে ! 
হায় রে! যে দয়া নর-হৃদয়-ভূষণ, 

সেও উপেক্ষিত অর্থ! তোমার কারণ ! 
তোমার দুর্দম লোভে নিদয় অস্তবে, 

কত না প্রবলে হায়! ব্যভিচার করে, 
বলে হুর্বলের ভগ্র কুটীরে পশিফা, 

হাসিস্বা মুখের গ্রাস লইছে কাড়িয়া । 


৪৬৩ 


ষষ্ঠ খণ্ড : তত্ব-কবিতা ৬৭৩ 


কতজনে প্রলোভনে ভুলিয়া তোমার, 
রঞ্জিতেছে নর-রক্তে অসি আপনার ! 
তিলেক গৌরব তারা ন! রাখে দয়ার; 
রে অর্থ! সাবাসি তোরে শত শত বার ! 
বটে বটে স্বাধীনতা প্রিয় অতিশয় ; 

সেও এবে তোর কাছে কিন্তু কিছু নয়। 
যেমন দুর্দশ1 তার হয়েছে এখন, 

যখন স্মরণ করি কেঁদে ওঠে মন । 
প্রাণদানে পূর্বে যারে রাখিত গৌরবে, 
হাটে ঘাটে এবে তারে বেচিতেছে সবে। 
এই ষে প্রবাসীগণ প্রবাসে রহিয়াঃ 
ত্বজন-বিরহে মরে দহিয়া দহিয়া, 
শোণিত-শোধিণী নান। যাতন। সহিয়! 
শুকায় শরীর আজ্ঞা বহিয়৷ বহিয়া, 

রে অর্থ! কাহার তরে? কার তরে আর, 
কেবল তোমারি তরে, অহ চমৎকার ! 
ভাল__ভাল ভাল তোর মায়ার কৌশল, 
ভাল করেছিস তুই সংসার পাগল ! 
কিন্তু লোভ-পরিশূন্ক আমার এ মন ; 
তোমার ও মোহে মুগ্ধ নহে কর্দাচন। 

যে পরম-অর্থ-প্রেমে মুগ্ধ মমাস্তর 

তাহায় তোমার আছে-_অনেক অন্তর । 
কিঞিৎ এহিক স্থখ কর তৃমি দান, 

সে অর্থেতে নিত্য সুখ করে সংবিধান ; 
মরণ পরস্ত রহে সম্বন্ধ তোমার, 

মরিলেও নাহি ঘুচে সম্বন্ধ তাহার। 

হতে পারে তব লাভ-যতন বিফল, 

সে অর্থ-প্রলাভ-যত্ব সর্বদা সফল । 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


এ জগতে করে যেই তোমায় অর্জন, 
পারে বটে সৌধে বাস করিতে সে জন ; 
কিন্তু যে সঞ্চয় সেই পরমার্থ করে 
দেব-প্রার্থনীয় ধাম লভে মৃত্যুপরে । 

যে ভূঙ্গ ত্বর্গীয় পুম্পে করিছে বিহার, 
মত্য ফুলে কি গুণে তুলাবে মন তার? 
যে মরাল কেলি করে মানসসাগরে, 
কুপজলে কেলির বাসন! সেকি করে ? 
যে চাতক নাহি জানে বিনা জলধর, 

কে কবে দেখেছে তারে পুকুর ভিতর ? 
পরম অর্থের প্রেমে মুগ্ধ যার মন, 
মজিবে সে তোর প্রেমে কিসের কারণ ? 
প্রভেদ সে অর্থ সনে বিস্তর তোমার, 
উপঘার স্থল নহে স্বর্গ মত্য তার। 

কিন্তু সেই পরমার্থ লাভ যেই করে, 
দেবতার প্রিয়ধাম লভে মৃত্যুপরে | 


( সন্ভাবশতক, ১৮৬১ ) 


জীবে প্রা্চি উপদেশ 
কৃক্চচন্দ্জ মজুমদার 


ধাহার সমীর জীব ! তালবৃস্ত প্রায় 
সুশীতল করে তব সম্তাপিত কায়। 
ধাহার করুণ! নীররূপে অন্ুক্ষণ 
নির্বাণ করিছে তব তৃষা-হুতাশন ; 


ষষ্ঠ খণ্ড ঃ তত্ব-কবিতা ৬৭৫ 


বাহার আদেশক্রমে কাদস্বিনীগণ 

দান করি পয়োধরা ধান্রীর মতন, 
ধরণীর শস্যরূপ সুসম্তানগণে 

পালন করিছে শুধু তোমার কারণে ; 
ধার কৃপা বিরচিত মহীরুহদল 

সন করি শীতাতপ যাতন।1 সকল, 
প্রসবিছে নানাবপ ফল প্রতিক্ষণ, 
শুধু তব রসনার তৃপ্তির কারণ ! 


বিনোদ-বিপিনবরূপে নাট্যশালে বার, 
অভিনেতা কোকিল কুরঙ্গ অন্বার, 
গাসক ন্তক সম গাম নৃত্য করে, 
তোমার শ্রবণ আখি তুষিবার তবে ; 
ধাহার আদেশ করি মত্তকে ধারণ, 
ঝতু শ্রেণী €সরিন্ধীর সম অনুক্ষণ, 
সাজ্জাইছে প্রকৃতির অঙ্গ স্থশোন্ভন, 
কেবল করিতে তব €লোচন-রগন ; 
ভুল না! ভুল না তারে ভুল না কখন, 
প্রেম পুস্পে কর তারে সতত অর্চন । 


হে জীব! সামান্য ধন দেয় যেই জন, 
তার প্রতি এমন কৃতজ্ঞ তব মন ॥ 
কিন্ত ষে করিল দান অমূল্য জীবন, 
কৃতজ্ঞ তাহার প্রতি নহ কি কারণ । 
কিঞিৎ ছুঃখের নাম সুখের বদ্ধন, 

করে যার! করিয়া করুণা বিতব্রণ ; 
তাহাদের ভক্তিভাবে গদগদ মন, 
রসনায় কর কত গুণানুকীর্ভন । 

কিন্ত যার নিরপেক্ষ করুণার তরে 
জীবন রয়েছে তব জননী অঠরে। 


৬৭৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


পরম আনন্দে ধার করুণা কারণ 
করিয়াছ সুকুমার শৈশব যাপন । 
ধাহার করুণা! হেতু যৌবনে এখন 
করিছ বিবিধ সুখ-রস আস্বাদন । 
দেহপুর পরিহরি করিলে প্রয়াণ, 
দয়! করি করে যেই নিত্য গুখদান। 
কেন তার ভক্তিভাবে মগ্ন নয় মন, 
কেন তার গুরণগানে বিমুখ এমন | 
( সন্ভাবশতক, ১০৬১) 


ঈশ্বন্নই আমান্র একমাত্র লক্ষ্য 
কৃঝ্চন্দ্র মজুমদার 


যেই ফুলে নিরস্তর মম মন মধুকর 
মধুপানে উৎস্থক হৃদয়; 

ফুল্প যেই সর্বক্ষণে সময়ের বিবর্তনে 
পরিমান কতু নাহি হয়। 

সেই ধন অন্বেষণে ভ্রমি আমি বনে বনে 
সজল নয়নে অনুক্ষণ; 

সম্বন্ধ বন্ধন যার বন্ধ রহে অনিবার, 
নাহি ঘুচে হলেও নিধন। 

সেই স্থখময় পথে চড়িয়া মানসরথে 
নিয়ত হতেছি অগ্রসর ; 

যার প্রান্তে স্থনিশ্চিত সর্বক্ষণ বিরাজিত 
নিত্য স্থখধাম মনোহর । 

সেই প্রেমসিস্থু জলে আত্মমন কুতৃহলে 
সত্য সত্য করেছি মগন, 

সদ] সেই স্থির রয় বিচ্ছেদ তরঙ্গ ভয় 
যাঁর মাঝে নাহি কদাচন। 


বষ্ঠ খণ্ড ৫ তত্ব-কবিতা ৬৭৭ 


সেই সর্ব বরণীয় ত্রিজগত স্মরণীয় 
সম্রাটের আমি হে কি্কর । 
ধাহার চব্ণতলে নিখিল নুপতিদলে 


নোক্সার মুকুট নিরস্তর ৷ 
(সন্ভাবশতক, ১৮৬১) 


তোজঙ্মহব্ল 
গোবিন্দচত্দ্র বায় 


৯ 
একি সেই চিরশ্রত ভারত-কৌ্তভ 
তাজগৃহ, সাজিহান যবন-গোরব । 
দম্পতি প্রণয় পুষ্প, নয়ন ছুর্লভ, 
পৃথিবী ব্যাপিয়া যাব প্রশংসা সৌবভ ॥ 
এ 
সেকি এই ! মনোহর স্শুভ্র গঠন 
তুষার ফলকনিভ মর্মব রচিত ।। 
জডিত উপলে গান্র বিবিধ ববণ, 
মোগল হ্ন্দরী যেন রতনে খচিত ॥ 
অহ ! কি অমল শাস্ত মধুর দর্শন, 
কার্পাস কোমল কাস্তি কঠোর মর্ষবে ! 
তুলিতে আকিয়া যেন তুলেছে গডন 
ধন্য বে কলপন।, যে এ ধরিল ভদরে ॥ 
১ 
ষতনে মাপিক়া! ক্বর্ণ” গডে ম্বর্ণকার 
তবু হয় অলঙ্কারে ভাগ অপমান । 
কি তুলে স্থপতি তৌলি শরীর ইহার 
গড়িল নিভু হয়ে অঙগভাগমান ॥ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিভা সংকলন 


৫ 
মরি কতকাল বসি মানস উদ্যানে 
সৌন্দর্য কুহুমসারে শিল্পকারগণ । 
গাঁধিল ইহার দেহ ; দেহপ্রাণ-পণে 
রূপভবে ভুলাইতে ভবজনমন ॥ 

১৬ 
কঙ্কাল কপাল স্থান ভীষণ শ্মশানে 
এ গুহ কুস্থম তনু দেখায় কি ভাল ? 
ফুটিত ষ্দি এ কোন বিলাস উদ্যানে 
শচিপতি কেলি গৃহ লাজে হতো কাল ॥ 
অনতি উন্নত মঞ্চ সুন্দর বিস্তৃত 
চতুক্ষোণ, গাথ। শ্বেত রক্তিম শিলায় । 
স্থাপিত তাহাতে তাজ স্ুচারু-নিষ্িত 
অবনীর গৃহশিরে শিরতাজ প্রায় ॥ 


৮ 


চারি কোণে চারিত্স্ভ, সদীখ স্থসম 
শরীর বগ্তক বার পুরুষের মত । 
দগায়িত কাল সঙ্গে করি পরাক্রম 
তনু শুর নভ নীল করিয়া লাঞ্ছিত । 
০৯ 
স্থনীল যমুনা নীল মেখলা হয়! 
বহিছে রজতনিভ গৃহ কটিতটে । 
উপরে গুন্বজ যেন দেখাম্্ ভাসিয়। 
নীর-নিখি-বিহ্ব নীল নভ-তল-পটে ॥ 
৩ 
সম্মুখে উদ্যান যেন মরকত বন 
তরুশ্রেণী দুই পাশে সখিশ্রেণী প্রায় 
শোভে মাঝে জলযস্ত্রে শীত প্রত্রবণ 
মোগল-মহিষী-যোগ্য ভোগ্য সমুদ্দায় ॥ 


ষষ্ঠ খণ্ড : তত্ব-কবিতা ২৭৯ 


১১ 
দেখায়ে বিরাগ, মর্রি। বিভূতি বিভ্ডবে 


কোরাণ অক্ষর মাল। পরি গলদেশে । 
মাঝে স্পন্দহীন গৃহ বসিয়। নীরবে 
যেন কোন বিলাসিনী তপত্থিনী বেশে ॥ 


৯২ 
নির্ষেঘ শরদে কিন্ব। মধু সুধাকরে 


যেকালে এ তন্গকাস্তি ঝলসে বিজনে ॥ 
কি ছার ! মনছুজ মন, দেব মন হরে 
নিবথিলে সেকালে এ কূপের কাননে ॥ 
৭১৬৩ 
একে শুরু তন রাজ্যে শুরু শশিকর । 
তাষ খতৃফুলে শুরু উদ্যানের হাস। 
নাচায়ে ফিরিঙ্গীবালা দেহ শুরুতর 
চারিদিকে রচে শুধু শুক্লেক্রি আবাস ॥ 
১৪ 
ইতিহাসে পড়ি যুব! কৌতুহলানলে 
জ্বলিয়! যে কালে ধায় দূরদেেশ হতে । 
আসিয়া! দেখিয়া ভাসে তৃপ্তি স্থুখ জলে 
সার্থক গণনা করে পথ ব্যয় শে ॥ 
১৫ 
শিল্প দেখি কেহ প্রশংসয়ে শিলিগণে 
লুপ্ত যারা দ্বরগত কালের কবলে । 
কেহব। অর্থের ব্যয় গণি মনে মনে 
বিস্ময় বিস্তার করে নয়ন যুগলে ॥ 
১ গড 
আসি কত ইযুরোপী বিজ্ঞান-কুশল 
আঁকি তোলে যস্ত্রবলে গৃহ বরতনু । 
নানাভাবে স্থিতিভেদে আঁকে অবিকল 
আকাশে সহায় কৰি চিত্রকর ভানু ॥ 


২৮৬ 


ভনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


১৭ 

তুলি ছবি অবশেষে লয় নিজ দেশে 

পরাক্প প্রাসাদ-কণ্ে আভরণ করি । 

বসি বন্ধু পরিজনে দেখে অনিমেষে 

প্রশংসে ভারতভূত শিল্পকারিকরি ॥ 
১৮৮ 

গড়ি ক্ষুদ্র অন্ব্ধপ অন্কারগণ 

বেচে বিদ্বেশীর কাছে ন্বর্ণসুদ্রা পণে। 

নিয়ে কতজন সেই ব্দপান্ছুকরণ 

রাখে গ্বহে শোভা হেতু পরম যতনে ॥ 
১০১ 

আসি কত রাজা দেশাস্তর হতে 

জ্বালিয়া বিবিধরঙ্গে আলোকের মাল । 

নিরখে ব্রপের ছটা ঘটার সহিতে 

দেখাইয়া লোকে লোল চঞ্চলার খেলা ॥ 
ক ০১ 

₹সার সম্তপ্ত কত নগর নিবাসী 

আসে নিত্য জুড়াইতে এ শাস্তিভবনে । 

দেখিয়! ইহার ছবি শোকতাপরাশি 

পাসৰে অমনি যেন মায়! মন্ত্রগুণে ॥ 
৯ 

ইনার মধুরাকৃতি শাস্তিরসাশরয়ে 

সিঞ্চয়ে অপূর্ব, চিত্তে সাম্বনা সলিল । 

আকাজ্ফার উত্তেজনা ভোগস্থথাশকে 


দেখি এর দশা হয় অমনি শিথিল ॥ 
২২ 


কোন দিন এইস্থানে এর জনকেরে 
প্রণম্তি লোকরাজ্য লুটিয়া' ভূতল ৷ 
কিবা না সম্ভবে দেখ এমন জনেরে 
স্থখে তার মুখ আজি লোটে ধরাতল 


ষ্ঠ খণ্ড : তত্ব-কবিতা ৬৮১ 


২৩ 
কাহার প্রাঙ্ণণে বসি কে করে বিহার 
কাহার কুক্গমবন কে করে চয়ন! 
কাহার প্রস্তত অন্ধ কাহার আহার 
নির্মম কালের হা! কি অন্ধ বিতরণ। 

9৪ 
এই রে গৌরব, আশা, এ গৃহ উদ্যানে 
এজন্য সংসারে চির অস্ত্রের বিপ্রব 1 
সোদর শোণিত বর্ষে এ তৃষ্ণ নিবাণে 
এ ফল আশায় হয় নৃমুণ্ডে আহব ॥ 


৫ 
গৃহকর ! যদ্দি এত আকা! বিপ্রবে 


রহিয়াছ অতিক্রমি আজিও জীবিত। 
কোনদিন কোন লোক এমন আসিবে 
পাইবেন খুকি তুমি কোথা ছিলে স্থিত ॥ 

১৬৬ 
হয়ত এমন হবে, এ দেহ-পিজরে 
রচিবে আবার কেহ আকাজক্ষ! বিমান 
প্রবৃত্তির এই খেল! সংসার-চত্বরে 
শ্মশানে উদ্যান গড়ে, উদ্যানে শ্মশান | 

( গীতিকবিতা, ১৮৮২ ) 


স্যাতি 
গিত্রিশচজ্দ্র ঘোষ 


বহুদিন পরে কি দেখি আবার, 
সে ছুটি নয়ন সোহাগে মাখা ২ 
সাধে সমীরণ খেলে ধীরে ধীরে, 
অলকায় আধ বদন ঢাকা । 


৬৮২ 


সস 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


সেই তো গোলাপ সলাজ কপোলে, 
সেই গে গোলাপ অধর-রাগে,_ 
মুছ হাসি সনে বিষাদ মিলিত, 

কেন হেন এ তো দেখিনি আগে । 


সেই তে তটিনী সাগরগামিণী 
শশী-হাসি-ছবি হৃদয়ে ধরে; 
সেই তো কলিকা ঈষৎ দুলিয়া, 
শিহরিছে ধীর সমীর-করে। 


বাহু-পাশে বাধি নয়নে নয়ন, 
যনে দেখিছি বদনখানি ; 

আজ ধরি ধরি ধরিতে তো! নারি, 
আমার আমার- আমি তো! জানি। 


এলো এলে! এলো, আবার ফুরা'লো, 
চলে গেল কেন, কি অভিমানে, 
ছিল তো বেদনা মরমে লুকায়ে, 
কেন বারি-ধারা নয়নে আনে ! 


এসেছিল সে কি দেখে গেল এসে, 
প্রাণে প্রাণ আজ কাদে না কাদে” _ 
কেদে গেছে সে তো দেখেছে কেঁদেছি, 
কাদিতে কাদাতে এলে! কি সাধে ! 


দিয়েছি আহুতি হৃদয় সথসার, 
দু'জনে যে ব্রতে ছিলাম ব্রতী, 
নীরস জীবনে গেছে তো সকলি, 
তবু কেন পুন: জাগিছে স্থতি। 


( প্রতিধ্বনি, ১৯১১) 


ব্বিগত-যৌবল। 
শিরিশচজ্জ ঘোষ 


৯ 
গেছে দিন আছে তার স্মরণ কেবল,_- 


আছিল ললিত কাক, কেশজাল মেঘপ্রায়ঃ 
বিভ্ভাগী সীমস্ত-বেখা ধবল সরল, 
অধরে আরক্ত রাগ, ভ্রমবার অনুরাগ, 


ফুটিত ঈষৎ হাসে মুকুতার দল, 
উত্থিত যৌবন তরঙ্গ ঢল্‌ ঢল্‌”__ 
আছে তার স্মরণ কেবল । 


ন্ট 
তখন আনিত আর না! দেখি এখন, 


ধনী-মানী যুবা কত, বেশ করি নানা মত, 
গুণগ্রাম-বিকশিত সুঠাম বদন ; 
কেহ বাঁধা কেশ-পাশে, কেহ বা হাসির ফ্াসে, 


কাহার হৃদয়ে বিদ্ধ কটাক্ষ ঈক্ষণ, 
ইঙ্জিভে প্রস্তত দিতে জীবন-যৌবন»_- 
কারে আর না দেখি এখন | 


৮. 


সহ্িয়ে নিদাঘ রবি, মেঘ-ব রিষণ, 


কুজ্বাটিকাঢক1 দিশা, হেমস্তের তীব্র নিশা, 
ঝটিকা, করকা ঘোর তরঙ্গ নর্তন, 
-উপোক্ষিত তৃণজ্ঞানে, আসিত আমার ধ্যানে, . 


প্রাচীর পর্বত সম করিত লক্ঘনঃ 
দেখে ষেত ব্যগ্র তত হত অযত্তল»-- 
সহি রবি, মেঘ-ববিষণ । 


৬৮৪ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


৪ 
কেন এলো কেন গেলো স্থথের স্বপন, 


এবে যদি দেখি কারে, ফিরে নাহি চাহে বারে, 
ডাকিলে চিনিতে নারে ফিরায় বদন ; 
বেণীতে নাহিক ফাস, অধরে কুহকী হাস, 


বেঁধে না নয়ন, গেছে চপল যৌবন, 
করি নাই আবাহন, করিনি বর্জন,_ 
এলো! গেলো স্থখের স্বপন । 


৫ 
কাচ বাধি অঞ্চলে কাঞ্চনে অবহেলা) 


কেন দিব দেহ দান, প্রাণ দিয়ে নেব প্রাণ, 
প্রণয় বন্ধন পরে হবে কিনা খেলা ; 
চাহিত্বাম উপাসনা, কাদাইব__কাদিব না, 


ন। বুঝে বেদনা সহি বেদন। একেলা, 
দান-প্রতিদ্দানে ধরা আনন্দের মেলা” 
কাঞ্চনে করেছি অবহেলা ! 


( গ্রতিধ্বনি। ১৯১১) 


শিরিশচজ্দ্র ঘোষ 


সন্ধ্যার বরণ-ঘট! ধূসর অঞ্চলে 
ক্রমে ক্রমে ঢালিলে তিমির, 

সোহাগিনী প্রবাহিণী কলনাদে চতে 
মন্দ মন্দ আন্দোলি শরীর ; 


ষ্ঠ খণ্ড ঃ তত্ব-কবিতা ৬৮৫ 


মধুর তোমার তান, শুনিলে উথলে প্রাণ 
হ'লে দিবা অবসান গৃহে ফিরে আসি, 
এ হতে মধুর স্বর» শুনিতাম বাশী ॥ 
ত্বভাব নীরবে যবে গভীরা যামিনী, 
শিশু হেরে সোনার স্বপন, 
চন্দ্রমা! চকোরে কথা শুনে বিরহিণী, 
চুলু ঢুলু তারার নয়ন-_ 
উঠিলে তোমার তান, প্রাণে মম হানে বাণ, 
এ হ'তে মধুর স্বরে করিলে চুম্বন, 
ছিঃ ছিঃ বলি সে আমার ফিরাত বদন ॥ 
ফুল-ভূষ! হাসে উষ1 ছুকূল-বসনা, 
সরোবরে সম্ভাষে নলিনী, 
বিদায় চুম্বন নাহি পৃরিল বাসনা, 
পতি-মুখ নেহারে কামিনী । 
তব তান উঠে হত, 'মাকুল অন্তর তত, 
উথলিত প্রাণে শত স্ুধার লহবী, 
যবে ধীরে সে আমাবে জাগাত বাশরী ॥ 
প্রধর নিদাঘ-তাপে তাপিতা-মেদ্দিনী, 
ক্ষিপ্ত বায়ু ধূলা মাখে গায়, 
কুলায় লুকায় নাহি গাঁ বিহঙ্গিনী, 
জাগি যামি যুবতী ঘুমায়; 
আচদ্বিতে তব তান, প্রাণে করে স্ধাদান, 
মোহিত হইয়া মনে করি আন্দোলন, 
বহুদিন পরে মোরে কে করে স্মরণ? 
প্রবাসে প্রবাসী বসি সন্ধ্যার সময়, 
প্রিক্ন মুখ মনে কত উঠে, 
অনিমেষ নেত্রে হেরে চন্দ্রমা উদয়, 
একে একে দেখে তার! ফ্ষুটে ; 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


বিরহ বিধুর গান, শুনে আন্দোলিত প্রাণ 
মৃছ পূর্বস্থতি জাগে শীতল মাধুরী, 
আশে আখিনীরে ভাসে প্রিয়জনে স্মরি ॥ 
( প্রতিধ্বনি, ১৯১১) 


জুডোইতে ছাই 
শিরিশচজ্জ ঘোষ 
জুড়াইতে চাই__কোথায় জুড়াই:? 


কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই ! 
ফিরে ফিরে আসি, কত কাদি হাসি, 
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই! 
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন? 
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন ! 
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর, 
অধীর-অধীর-যেমতি সমীর, অবিরাম গতি নিয়ত ধাই। 
জানিনা কেবা, এসেছি কোথায় 
কেন বা এসেছি, কে বা! নিয়ে যায়। 
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে, 
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল, 
কত আসে যায়, হাসে কাছে গায়, এই 
আছে আর তখনি নাই ! 
কি কাজে এসেছি--কি কাজে গেল, 
কে জানে কেমন, কি খেলা হল ;__ 
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি, 
যাই_যাই কোথা ?--কুল কি নাই? 
কর হে চেতন, কে আছ চেতন, 
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?-_ 


বষ্ঠ খণ্ড: তত্ব-কবিত! ৬৮৭ 


যে জাছ চেত্তন, ঘুমাও না! আর, 
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আধার, 
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ+-- 
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়ঃ তব পদে 
তাই শবণ চাই ॥ 
( প্রাতিধ্বনিঃ ১৯১১ 


অর্তাখ় 
শিরিশচজ্দ্র ০ঘাষ 


প্রত্যয় বিলায়ে আমি কিনেছি তোমায় 
স্থধ! ফেলে সুধা বলে পিই মদ্দিরাষ [ 
প্রাণ-বাসু বিসর্জনে, হৃদে রাখি সযতনে, 
ক্রমে এ হৃদয় মগ্ন তামসী নিশায়, 
ক্ষীণচন্দ্র প্রত্যয়ের লুকা”ল কোথায়? 
যে আদরে তোরে-_তার সুচতুর নাম, 
বারাঙগনা সম তব বিমোহিনী ঠাম; 
জ্বালায় অলিয়ে মরে, তবু তোরে যত্ব করে, 
নির্বোধ বঙগিয়ে খ্যাতি তুমি যারে বাম, 
নর-হৃদি বিনা তব আছে কি হে ধাম? 
লীলায় বিহর তৃমি কামিনী-কাঞ্চনে, 
হেলায় করহে পর অন্ত প্রিরজনে ; 
তুমি নারী-হদি-বাসী, তাই তোবে ভালবাসি, 
ফণিনী জানিয়ে নহি কাতর দংশনে, 
চতুরা-বদন হেরি তৃষিত নয়নে ! 
কে পায় তোমায় হায় কাঞ্চন যথায, 
ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে পর করে বাপ-মায় ; 
সতী নিজ পতি ভরে, পুত্র হয়ে প্রাণ হবে, 
ভালবাস! প্রেম-আশ। বাল। ছেড়ে যায়, 
ব্যাকুল মানব তব চরণে লোটাস । 


৬৮৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


অপ্রত্যয়, প্রত্যয় কি করি তোরে আর, 
পুড়ায়ে করেছ মম জীবন অঙ্গার, 
প্রত্যয় করিয়ে রব, প্রত্যয় করিয়ে স'ব, 
প্রত্যয় করিয়ে যাবে মনের আধার, 
স্থখে-ঢুথে হে প্রত্যয, হব হে তোমার। 
বালক-নয়নে পুন হেরিব ধরণী, 
কাঁচ ফেলে পাব পুন নীলকাস্ত মণি 
প্রফুল্ল নয়নে চাঁব, প্রেম-পণে প্রেম পাব, 
হৃদয়-নিকুণ্তে পুন হবে পিক-ধ্ৰনি 
কুটিল কটাক্ষে নাহি বিদ্ধিবে রমণী । 
(প্রতিধ্বনি, ১৯১১) 


ন্রাসন। 
শিরিশচজ্জ ঘোষ 


আজন্ম বাসনা, কত সঃয়েছ যন্ত্রণা, 
তবু কেন ওঠে বার বার ! 


শুননা, করিছে মানা, আশার মন্ত্রণা, 
মুখে শুধু কপট আশার। 
অবিরত কত মত, €শশবে কহিল কত, 


ুগ্ধপ্ায় শুনেছ, আশ্বাস ভাষ তার, 
জ্বলিল কলিকা-হৃদি নিবিল না আর। 


যত জল” তত তুমি ব্যাকুল বাসনা, 
বাড়ে তব ততই পিয়াস ! 

জ্বলে ত” বলনা, আশা এস না এস না, 
জলে জ'লে তবু তার দাস। 

যৌবনে আশার গান, বাজিল তস্্রিত প্রাণ, 
স্থন্বপ্নু সুখ তান, সুখের বিলাস, _ 
বিধিল কণ্টক, আশা না ছাড়িল বাস। 


৪ 


ষ্ঠ খণ্ড ২ তত্ব-কবিতা ৬৮৯ 


বহে দিন, বহে বারি, বহে সমীরণ, 
বয়ে যায় জীবন চঞ্চল ! 
কে চায় দেখিতে হায় কালের গমন, 
মুগতৃষা আশাই প্রবল । 
মধুর মায়ার ফাদে, তৃষিত বাশন। বাধে, 
দিশাহর! নিশা-মাঝে বাসন! বিকল, 
অবোধ বাসনা নারে বুঝিবারে ছল। 
আশৈশব ছায়াবাজী দ্রেখিয়াছ কত-__ 
রাজ্য, বীর্য, সুন্দরী ললনা, 
হাস, কাদ, অবিরত বাতুলের মত, 
ত্বর্ণন্বপ্ন সাজায় কল্পনা ! 
শিথিল ইন্দ্রিয় ক্রমে, বোঝনা বাসনা ভ্রমে, 
আশার বান্ধব তুমি আশার ছলনা, 
অশান্ত অনস্ত ভব-অর্ণব তুলনা ! 


(প্রতিধ্বনি, ১৯১১) 


শুন্য প্রাণ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


মা বলে কাদিয়ে শিশু কাছে যেতে চায়, 
সবে মিলে করে নিবারণ, 

কাদিছে, কেন মা নাহি কোলে নেয় তায় 
ভাসে আখি ন। বুঝে কারণ ; 

যত্বে করে কত জন, কোলে নিতে আকিঞ্চন, 

মাতৃহার! শৃন্ত ধরা কে তারে ভুলায়, 

শূন্তপ্রাণ__শৃন্পানে চায় ! 

সুখের ৫কশোর কাল সুখের সংসার, 

না চাহিতে মিলে প্রয়োজন, 


৬৯ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


পাঠ করি পিতৃম্থানে ন্েহ পুরস্কার, 
সবাকার আদর-ভাজন ৪ 
অকন্মাৎ বস্রাঘাত, বহিছে শ্মশান বাত, 
চিতায় পিতার মুখে অনল প্রদান, 
শৃন্যপ্রাণ_নেহারে শ্মশান ! 


আমোদিনী প্রমোদিনী জীবন-সঙ্গিনী 
কষুত্্র গৃহ নাট্যশালা৷ প্রায়, 
সোহাগ হ্ৃদয়-রাগে রজনী রঙ্গিণী 
সোনার স্বপন বঃয়ে যায়; 
কালের কুটিল রঙ্গ, চম।কয়া স্বপ্ন ভঙ্গ, 
শূন্য গৃহ__-নহে ত উজ্জ্বল নাট্যাগার, 
শূন্প্রাণ_ শূন্য এ সংসার ! 


কুলের তিলক কৃতী স্থন্দর কুমার, 
উচ্চস্থানে প্রাঞ্চ উচ্চাসন, 
শ্রদ্ধাবান, আজ্ঞাকারী নিয়ত পিতার, 
শত-স্রোতে বহে উপার্জন; 
শমন হরিল তায়, হৃদি বিদ্ধ শেল-ঘায়, 
চিত্রপ্রায়, ব্যথা নাহি বুঝে বেদনায়, 
শূন্প্রাণ_শুন্যেতে মিশায় ! 


একক বাদ্ধবহীন প্রবাসে নিবাস 

কেহ আর নাহি আপনার, 
বার্ধক্যে অশক্ত দেহ-_-কপার প্রয়াস, 

হদে সদা! আতঙ্ক সঞ্চার ; 

কাটে দিন নাহি রহে, স্বৃতিমাত্র কথা কহে, 
গোধূলি আলোক পিছে, সম্মুখে আধার, 
শৃন্তপ্রাণ__কিছু নাহি আর ! 
( প্রতিধ্বনি, ১৯১১ ) 


শিলভীন হুক 
অববীন্চজ্ঞর €ব্ন 


৯১ 


আহা! টি বা ক্গভীক্স নিবিভড জনা, 
নীরব প্রকৃতি তবী অবিচল প্রায় 
আবনও্রব্াহ এবে, নিব ধব্সনী £ 
অবিষার্দে অন্ধকার বিরাজ ধরায় 

না পাক শুনিতে কণত না দেখে লক্ষন, 
ঘোক্ নিদ্রা আঅভিতভিত ব্কুধা এখন 


যামিনীর কমধুর নুপ্ুব-নিক্ষণ 
ব্িজিরন্ে ভানসিত্তেছে দিগৃদিগস্ভরে, 
পাখান প্রহার শব্দ কৰিছে কখন 
ভগ্রনিক্ পহ্ষিগণ বুক্ষের উপর ; 
কলকনল ব্রবে গঙ্গা সাগর-সদন 
যাইত্ভেছে অন্ধকারে ঢাকিসা বদন । 


১ 


পুবাইতে পাপ আশা যভ হুবাচার 
কম্সিভ হ্দ্স্সে ভক্ষে ভ্রমিছে এখন ॥ 
সাস্ষীর স্বকপ €নশ নিবিড় গগন, 
€চত্জ আছে পজ্রকশিম্া সহজ্ল নমল 1 


শু 
জীবন পবল* এনে উভ্ডয়়ে আচল, 
নিন্দিত খক্বাজ আণক নাহি বহে শ্বাস, 


৬৯২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


একটা পল্পব নাহি করে টস মল, 
একটী ফুলের নাহি স্থরভি নিশ্বাস । 
নিন্রার কোমল ক্রোডে করিয়া! শক্বন 
দিবসের শ্রম নর জুডাকস এখন । 


৫ 
নাহি ০স বিমল সখ কপালে আমার, 
অভাগার নাহি শাস্তি যাবৎ জীবন, 
ব্াবণের চিতাপ্রায় হৃদয় যাহার, 
নিশীথে তেমনি জ্বলে দিবসে যেমন । 
কত করি অবিরত সাধিঙ্ছ নিদ্রায়, 
বাচাইতে শাস্তিক্ূপ শীতল ছায়ায় । 


শু 
যেইদিন পিতৃশোক-ছুরিক1 বিষম, 
ফুটিস্বাছে এ হৃদয়ে জেনেছি তখন, 
শুকাইবে আশালতা শুকাবে মরম। 
তড়িত-আহত-তরু শুকায় যেমন । 
সেইদিন হতে নিত্রা করে না বর্ষণ 
শাস্তির শয্যায় হখ-কুস্থমরতন । 


কণ্টক শয্যায় ঘি রাখি কলেবর, 
চিস্তানলে জ্বলি, ভাসি নস্ষনের নীবে ? 
ঝবিস়্াছে একবিনম্দু ঝরিবে অপর, 
এই অবসরে নিদ্রা নয়ন-মন্দিরে 
প্রবেশেন বদি তবে আইসে সঙ্গিনী 
যাতনিতে অভাগাস্ ব্বপ্র-কুহকিনী । 


ষষ্ঠ খণ্ড : তত্ব-কবিতা চির 
সে 


মায়াবলে পাপীয়সী ফিরায়ে কখন 
মানস-তরণী মম, জীবনের ল্রোতেঃ 
লগে ষাক়, থা, আহা ! তশশবে যখন 
০কেলিনু মনের স্থখে, সাগর-কপোতে 
খেলে ষেই মতে শাস্ত সুনীল সাগরে, 
প্রসারিযা পক্ষপুট জলধি উপরে । 


৬ 


সৌভাগ্যের পূর্ণ জ্যাতিঃ &গশবে আমার 
খেলাইত যেই মতে উর্মিমাল! সনে, 
নবজীবনেব জলে, চুস্বি অনিবার 

আশায় মুকুল শত সোনার কিরণে ; 
দেখাইখা গত সুখ চিত্ত-মনোহর, 

হাসায় এ চিস্তাক্রাস্ত বিষণ অস্তর | 


নর 
অমনি চকিতমান্ ছায়াবাজি প্রীয়, 
পলকে লুকায় সব চপলার গতি, 
চিন্র করে পাপীয়সী প্রণয়-রেখায়, 
জনকের চিন্তাদগ্ধ পবিত্র মুর্তি । 
দিবানিশি অশ্রজলে ভাসিতেছে বুক, 
পণ দায় ফাতনায় অবনত মুখ । 


১৯ 


জনকের দীনভাব করি৷ দর্শন 

উচ্ছুসিত হয় মম শোক-পারাবার, 

বিদরে হৃদয় হুঃখে, সম্ভরে নয়ন্‌, 

শোক-অশ্রুজলে 7? আহা! সহে নাকো আরও 


৬৯৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


স্থদীর্থ নিশ্বাস সহ ভাঙ্গে এ স্বপন 
ঝরে নয়নের জল মানে না বারণ । 


১২ 
শুধু একা আমি নহি, কবিতা কাননে 
পশিয়াছে যেইজন, বসিয়! স্িরলে 
কাদিধাছে কত নর, জানে সেই জনে, 
আমারু মতন জ্বলি. চিন্তার অনলে 
পশেছে-__নিব্রার নাহি পাইয়া দর্শন__ 
অন্স্ত নিজ্রায়ঃ় আমি পশিব যেমন । 


১৩ 


কিন্তু আহা! কি হইবে নিশীথ সময় 
ভাসি নয়নের নীবে» ভাগীবথী তীরে 
অশ্রুতে দ্রবিত যদি কলের হৃদয়, 
যেছেন না পিতা মম শমন মন্দিবে 
অশ্রপাতে করি যদি ধরা বিদারণ, 
জনকের তবু নাহি পাব দরশন | 


১৪ 


কি জাগ্রতে, কি স্বপনে, কি নিশি দিবসে. 
কাদি হিমাচল শুজে, জলধির তলে 

কিংবা যথা মেঘমাঝে বজ্জাগ্রি ঝলসে, 
বাড়াই অজলদরাশি নয়নের জলে ; 

কিংবা যনোছুঃখে, জলগ্রপাত ভীষণ 
পরাভবি অশ্রুবেগে, করিয়া বোদন-_ 


১৫ 
তখাপি সে শাস্ত মতি দেখিব ন। আর, 
শুনব না আর সেই মধুর বচন, 


বষ্ঠ খণ্ড : তত্ব-কবিতা ৬৯৫ 


নাম ধবি অভাগাবে ভাকিতে আবার, 
শুনিব না আর আমি ষাবৎ জীবন , 
মধুমাখ। “বাবা” কথা শুনিব না আর, 

শ্রদ্ধা আলয় মম হইল আধাব । 


নিরস্তব এই আশ। জাগিত অন্তরে 
ফিরিয়া স্বদেশে আুণে মন-কুতহলে, 
জুডাব বিরহ জ্বালা পিষে প্রেমভরে, 
পিতার পবিত্র প্রীতি অন্ত ভূতলে । 
অচিব বিরহানল নিবিবে কি আর 
ঘটিল কপালে চির বিরহ আমাব | 


১৭ 
€্রম বিগলি'ভ অশ্রু দেখেছিন্ত যাহা 
আসিবার কালে আমি, এখনও ভাসে 
যেন নয়নের কাছে , শুনিয়াছি আহা [ 
সেই স্মধুব কথা (প্রেমপূর্ণ ভাষে, 
এখনো বাজে যেন আবণে আমার । 
এই জন্মে ভুলিব না, শুনিব না আব 


৯ 
বৎ্সরেক ভারতীর তেবিন্ন। চরণ, 
ল্ভিয়াছি যেই ফল, আশা ছিল মনে, 
পাসরিতে শ্রম গৃহে ফিরিব যখন, 
উপহার প্রদানিব পিতার চবণে। 
কিন্ত বনবাস শেষে জানি নাই আর, 
পিতৃশ্রা্ধ ছিল পাপ-কপালে আমার । 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 
৬৪ 


তে তরু আশ্রয় করি ছিন্ন এতকাল 

কালের কুঠারে যদি হইল পতন, 

কি কাঁজ সহিয়া এত সংসার জঞ্জাল ? 

শুকাইব এইথানে ত্যজিব জীবন । 

ছাঁডুক দীনতা এবে অনল-নিশ্বাস 

কি ভয় মরিতে ? আমি জীবনে নিরাশ 
বু 

উত্তরায় যেইদিন করিনু ছেদন 

জাহৃবি! তোমার তীরে বিবাদ্দিত মন, 

ভেবেছিন্ছু একবারে কাটিব তখন, 

উত্তরীয় সহ এই সংসার-বন্ধন ; 

সংসাক্রের মায়! কিন্ত না জানি কেমন, 

হুঃখিনী মায়েরে মনে পড়িল তখন ৷ 


শখ ৯ 


চিক্িত রবির করে, পঞ্চ সহোদর 
দেখিন্চ ভাসিছে যেন আহ্বী-জীবনে, 
€শশব সরল ভাবে প্রসারিয়া কর, 
চেয়ে আছে অভাগাক্সা কাতর নষনে 
দেখিয়। হৃদয় যেন হল বিদারণ, 
ভূতলে মৃছিত হয়ে পড়ি তখন । 

২ 
কিন্ত কি সখের তরে, চিত্ত দ্রবকক্ী 
গুহরূপ বঙ্গভূমে ফিরিব আবার ? 
দশমীতে ব্যোমকেশ, ভ্রিদশ-ঈশ্বরী 
সহ গেলে ম্বর্গপুরে করিয়া আঁধার 
ভকত-হৃদক্সাকাশ, শুন্ধ গৃহে পড়ি 
গুটি কত ভগ্ন ঘট যায় গড়াগড়ি । 


ষষ্ঠ খণ্ড £ তত্ব-কবিত। ৬৯৭ 
২৩ 

তেমতি জনক মম, চিস্তার অনল 

নিবাইতে পশিলেন অনস্ত জীবনে, 

সৌভাগ্য গিয়াছে সঙ্গে হৃদয়মণ্ডল 

আধারিয়া। শোকবরূপ ঘন আচ্ছাদনে । 

ভগ্র-ঘট-প্রাম চিতভ-ভগ্র-পরিবার, 

বুকে হত্ত ভয়ে জত্ভ, করে হাহাকার । 


২৪ 


এইখানে ম! ছুঃখিনী পড়ে ধরাতলে 
বাতাহত স্বর্ণের প্রতিমৃত্তি প্রায়, 

স্থির নেক্রে, স্থির গাব্রে বদনমণ্ডলে 

নাহি জীবনের চিহ্, অচেতন কাক, 
ছুপ্ধপোস্ত শিশু ভ্রাতা মুখে হাত দিয়া 
কাদদিছে আভন্ডাগা আহা ! মা মা ম! বলিয়! 


স্‌ ৫ 


সুকুমার ভ্রাতৃগণ বিনোদ, বিমল, 
বালেন্দুবদনকাস্তি, কোমল পরাণে 

নাহি কোন চিস্তা আহা [ অবোধ চঞ্চল, 
কি ঘটেছে অভাগারা কিছুই না জানে ; 
তথাপি ন্েহের কিবা মহিমা অপার, 
মার মুখ চেয়ে ভারা কাদে অনিবার । 


সস 
ভাসিভে ভাসিতে এই ছুঃখের সাগরে, 
যেইসব তৃণ লতা করিন্চ আশ্রয়, 
ছি'ড়িয়াছে সব আহা! ! বাচিব কি ক'রে, 
আসিতেছে জলোচ্ছাস ডুবিব নিশ্চয় ॥ 


৬৯৯৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


আশার অস্কুর ধত করিস রোপণ, 
ফলবতী ন! হইতে হইল নিধন । 


২৭ 
জীবনের তরি, বিদ্যা! অনস্ত সাগরে 
ভাসায়ে যাইব, বড় সাধ ছিল মনে, 
যশের মন্দিরে, যথ! আনন্দে বিহরে 
অমর কবীশবৃন্দ কনক-আসনে । 
কল্পনার স্যত্রে গাধথি কবিতার হার, 
সাজাইব মাতৃভাষা দিব উপহার । 


ন্ট” 


প্রকাশিলে জ্ঞানচন্দ্র ফুটিলে নযন, 
প্রবেশিব ধর্মাবণ্যে, পক্ষিল হৃদয় 
চৈতন্যের ভক্তিক্রোতে কবি প্রক্ষালন 
জুড়াইব অনুতাপ , বুঝিব নিশ্চয় 
বিষর বাসনা সহ, ত্যজিব জীবন, 
ধর্মার্থে নিহত দীন ঈশার মতন । 


২৯ 

তরণী যাইতেছিল, সহসা! পবনে 
বিশ্ঞাবি ধবল পাখ। গগন্ম্গুলে, 
আশারূপ দীপাবলী উজ্জ্ঞলি সঘনে, 
হুপ্ুহ, দুর্গম পথ ; না জানি কি ছলে 
দরিন্রতা তুলি শিরঃ €মনাকের প্রায় 
ডুবাইতে চাহে তরী কি করি উপায়? 


উজ) 
অকল্মাথ এ প্রশ্শের কে দিবে উত্তর ? 
কে বুঝিবে ভবিষ্যৎ ? অদ্রষ্ট হুজ্ঞেপ্স । 


ষ্ঠ খণ্ড ঃ তত্ু-কবিতা ৬৯৯ 


সময়ের ষবনিকা করিয়া অস্তর 

কে দেখাবে কি রয়েছে? দেখেছে কি কেহ ? 
স্থানভ্রষ্ট সৌভাগ্যের নক্ষত্র যাহার, 

কার সাধ্য যথাস্থানে নিয়োগে আবার ? 


২৩১ 


ছঃখেব আবতশ্রেণী আসিতেছে রেগে 
ভুবাইতে জীর্ণ তরী ভীষণ প্রহাবে, 
ঢেকেছে হৃদয়, কাল চিস্তারূপ মেঘে, 
নিশ্চয় উঠিবে ঝড় কে বাখিতে পারে ? 
ডুবাবে নিশ্চয় যদি তবে__কেন আব ? 
ডুবিব জাহুবি! আজি সলিলে তোমার । 


০২ 


কোথায় জননী মাগো ব'লে এসমজে, 

তব ক্রোড়ে এ অভ্ভাগ! ফিরিবে না আর, 
চিত্রিবে না দূর দেশে তোমার হৃদয়ে, 

মা] মা বলে মা তোমারে ভাকিবে না আর; 
জননি! জন্মের মত হইন্ু বিদায়, 

হৃদয় কাদিলে আর কি হইবে হাস! 


২৬০৬ 


নিবিড় তমস মাঝে নিরখি তোমাম্ 
কাদিতেছ অয়ি মাত: 1 লইয়া হাদয়ে 
কোমল কনিষ্ঠ শিশু, ভাঁবিতেছ হায় ! 
কতদিনে বাছ? তব ফিবিবে আয়ে ॥ 
এত যত নারিলাম কত্রিতে উপাক্স, 
কি সুখে ফিরিব ঘরে ? আবার বিদায়! 
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৩৪ 
প্রাণের প্রতিমা মম ভ্রাতা! ভগ্নীগণ, 
অভাগ1 তোদের কাছে লইল বিদাক্স ; 
মব্িতাম ষদি হেরি তোদের বদন, 
চুষ্ধি, হাসি “দাদা” বলে ভাঁকিতে আমায়, 
কালের কবল হতো! কুস্থমের হার, 
শমনভবন হতো সখের আধার । 


৬০৫ 
দীননাথ 1? তুমি মাত্র অনাথ-আশ্রয় 
তব প্রেমক্রোডে নাথ করিম অর্পণ, 
পিতহীন, ভ্রাতৃহীন দীন নিবাশ্রয়, 
প্রাণেব অধিক মম ভ্রাতা ভগ্রীগণ ৷ 
বল নাথ 1 ইউহাদেব কি হবে উপায়, 
অভাগা পরকালে কি হইবে হায় । 


২৩০৬ 
এই তো জীবনরবি অভ্ভমিত প্রায়, 
অপ্রন্ভাত বিভাবরী আসিছে এখন, 
সাবের শোভা যত তাহার ছায়ায় 
লুকাইবে, ঠিক যেন মায়ায় জন । 
কিম্ত হায় ! কিছু মান্য না জানি এখন 
কিরূপ সে ৰিভাবরী অনস্ত জীবন । 


৬৩১৭ 
সেখানেও সহি যদি চিস্তার দংশন, 
যদি এ ছুঃখের নাহি হম উপশম, 
কি ফল তোমার আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন, 
পাঁপে কলুব্তি হয়ে ত্যজ্জিষে জীবন ? 


ষষ্ঠ খও : তত্ব-কবিত। ণ৬ ১ 


কিন্তু ভবিষ্যৎ হাস্ম ভাবি মনে মনে, 
সংসারের এত জ্বাল সহিব কেমনে ? 


৬৩2 


কে আমার কানে কানে বলিল এখন 
বুবক! নিরাশ বল এত কি কারণ? 
জান নাকি সুখ হুঃখ নিরাশ ম্বপন ? 
সুখ চিরস্থায়ী কবে? ছুংখ বা কখন? 
এই দেখ এই ছিল তিমিরা রজনী, 
আবার এখন দেখ হাসিছে ধরণী । 


৩০৪) 


হাসিছে ধরণী? আহা! আমি কেন তবে, 
মজিয়া মনের ছুঃখে, বসি নদীতীরে 
ভাবিতেছি এই ছুঃখ চিরদিন ববে, 
কাদিতেছি অনিবার ভাসি, নেত্রনীরে ? 
আমার অপেক্ষ। ছুঃখী কত শত জন, 
পর্ণকুটীরেতে সুখে করেছে শয়ন । 


৪০ 


কেবল আমি ত নহি সকল সংসারে, 
স্থখ ছুঃখ ক্রমাগত চক্রের মতন, 
ঘুরিতেছে অনিবারে, কে রাখিতে পারে ? 
কমলা অচল হয়ে রস্ষেছে কখন ? 
কি সুখ বিষয়ে? কত নুপতি বিরলে 

এ ঘোর নিশীথে ভাসে নয়নের জলে । 


59৬ 
বিবেক ! নিশ্চয় আমি জেনেছি ভোমায়, 
কহিক্সাছ মম উপদ্দেশ কানে কানে 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


তোমার গম্ভীর বাক্য করিক্সা সহাক্স, 
ফিরিব সংসারে পুনঃ পশিব সংগ্রামে । 
কাপুরুষপ্রায় তেন ত্যজিয়া জীবন, 
দয়াধর্ম একেবারে দিব বিসর্জন । 


৪২৭ 
কি ছার বিষস্চিস্তা কি ছার সংসার, 
কি ছার সম্তোগলিগ্সা, অর্থই কি ছার, 
মরিব কি তারি তরে করি হাহাকার, 
নিশ্চয় লভ্বিব এই ছুঃখ-পারাবার । 
কি ভাবনা গেছে স্থখ ফিরিবে আবার, 
কিবা চিস্তা ? আছে ছুঃখ রহিবে না আর । 


৪ 
নাহি কি ধের্ষের অস্ত্র হৃদয়-ভাগারে, 
যুবিব একাকী আমি ত্যজিব না বণ, 
দেখিব নিষুর বাক্য কি করিতে পারে ; 
পাষাণে হৃদয় এই করিস বন্ধন । 
এই চলিলাম গৃহে করিলাম পণ, 
“মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন ।* 


মভানিজ্রমণ 
নবীনচজ্্র সেন 


অতীত নিশার্ধ ঃ মহা উৎসবের শেষে 
পিতার চরণে বুদ্ধ হইয়া বিদায় 
চলিল! আপন পুরে দেখিতে দেখিতে 
সেই শাস্ত নীলাকাশে লেখা নিক্ভির ; 


বষ্ট খণ্ড : ত্ত্ব-কবিতা ৭৩৩ 


দাঁড়ায়ে অলিন্দে দেখিলেনঃ দে বগণ 
নীলাকাশে শতকায় পুজিছে তীহায় 
প্রীতি পুম্পে, মেলি শত তারকানয়ন ! 
অপেক্ষিছে গ্রীতিভরে তার নিক্রমণ । 
পুস্কা নক্ষজ্বের সহ মিশি স্থধাকর 
করিয়াছে মহাযোগে পুণ্য প্রীতিময় 
গাইছে অনস্ত বিশ্ব প্রীতির সঙ্গীত, 
কহিতেছে এককছে “এই তো সময় 1” 
স্থষুগ্ত “ছন্দক” ভত্যে করি আগরিত, 
কহিল, _পছন্দক ! যাও আন্‌ ত্বর! করি 
সজ্জিত করিয়। অশ্ব “কন্টক* আমার ! 
আগত সময় মম, সিদ্ধ মনোরথ 1৮ 
স্বপ্রে যেন বজ্রাঘাত হইল মন্ডকে, 
বিস্ময়ে ছন্দক কহে, “কহ যুবরাজ ! 
কোথায় যাইবে এই নিশথ সময়ে ?” 
“ছন্দক 1” সিদ্ধার্থ ধীরে কহিল গম্ভীরে 
“আজন্ম আমার প্রাণ যেই পিপাসায় 
কাতর, জুড়াতে সেই পিপাসা আম।র 
জরা মরণের ছুঃখ, করিতে সাধন 
জগতের শিব শাস্তি করিতে পূরণ 
জীবনের স্বপ্রঃ আজি ত্যজ্িব ভবন |” 
এইবার স্বপ্ন নহে, পড়িল জাগ্রতে 
ছন্দকের শিরে বভ্র, কহিল কাতরে 
“হেন নিদারুণ কথা আনিও না মুখে 
যুবরাজ ! এই দেহ ম্বপণাল কোমল,-_- 
একি যোগ্য তপশ্ঠার ? শিরীষ কুক্ুম 
সহিবে কি দাবানল ? কর পরিত্যাগ 
এই ছুরাকাজ্চা ; হায় আশ্রিত আমরা 
কর রক্ষা আমাদের, দয়াবান্‌ তুমি ।৮ 


৭৩৪ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


“ছন্দক [* সিদ্ধার্থ খেদে করিল! উত্তর-_ 
“কে সাধে এমন পত্বী প্রেম নিঝ-বিণী, 
সন্যোজাত প্রাণ পুত্র, পিতা ন্েহময়, 

মাতা প্রজাবতী, মাতৃপ্রেম ভাগীরঘী, 

পারে ত্যজিবারে ! ভ্যজে গুজা পুত্রোপম 


কিন্তু পত্বী, পুত্র, পিতা, মাতা, প্রজাগণ, 
অনন্ত মানব জাতি জন্ম জন্মাস্তরে 

সহে জরা-মরণের ছুঃখ ঘোরতর 

কেমনে সহিব বল? নাহি অন্বেযিয়া 
নরের উদ্ধার পথ, পুড়িব স্বজন 

জ্বালি বিলাসের বহি-_এ ত নহে প্রেম? 


প্রেম শিব, প্রেম শাস্তি, প্রেম নিরবাণ [ 

ন1 ছন্দক 1! ত্যজি গৃহ যাব তপন্ত্যায় |” 
“ছন্দক ! ছন্দক !* যুবা কহিল ডচ্ছাসে-_ 
“অসার সম্তোগ-স্থুথ অনিত্য অঞ্রব ; 

চঞ্চল চঞ্চল মত, রিক্ত মুভ্িসম 

অসার অস্থায়ী জল বুদ্বুদের মত, 

দুর্ভাগ্য ক্বপনমমঃ অস্পৃশ্য সকল 

সর্প মস্তকের মত পূর্ণ মহাবিষে । 

কে বল কখন, কাম্য বস্ত উপভোগে 
_-কামিনী, কাঞ্চনে, রাজ্যে- তৃপ্তি কামনায় 
পাইয়্াছে এ জগতে ? হাক! এ সম্ভোগ 
স্বগতৃষ্ণিকার মত বাড়ায় পিপাসা, 

অতৃঞ্ঠ কামনানলে দহে নিরবধি ! 


কই তৃপ্তি কোথা? ভোগ পুষ্পে পুম্পে_ 
মত্ত মধুকর মত ঘুরিয়! ঘৃরিয়া 

অতৃপ্ত কামনানলে মরিতে পুড়িয়া 

এসেছি কি ধরাতলে ? মানব জীবনে 


-৪€ 


ষষ্ঠ খণ্ড  তত্ব-কবিতা না 


নাহি শাস্তি? নাহি স্থখ? মানব জীবন 
কেবল কি মরীচিকা ভোগ-কাযনার ? 
ন! ছন্দক ;_ আছে শাস্তি, আছে নিত্য সুখ, 
ভোগ দাবানল হত্যা হইতে উদ্ধার, 
জন্ম-জবা-মরণের হুঃখ পারাবার 

হইতে উত্তীর্ণ হায়, আছে মুক্তি পথ ! 
খু'জিব সে মুক্তিপথ খুজিব নির্বাণ 

এই দাবাগ্লির ধারা করিব লীতল ! 

আন অশ্ব! হও তুমি সহায় আমার ] 
উড়িবে যে পাখী অনস্ত আকাশে, 
সোণার পিঞ্ঁরে তার, সোণার শৃঙ্খলে 


মিটিবে কি সাধ? ভ্বার কর অনর্গল, 
খনস্ত আকাশে আমি যাইব উড়িয়া 


ছন্বক কীদিয়া কহে__“হায় ! দেব! তবে 
নিশ্চয় কি এ সংসার শোকে ভূবাইয়া 
যাইবে ছাড়িয়া তুমি ?” 

“নিশ্চয় ছন্দক»*__- 
উত্তরিলা দৃঢ় কে কুমার--নিশ্চ্স [ 
স্থমেরুর মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার । 
মস্তক উপরে বজ, তপ্ত লৌহ পথে 
প্রজ্ঘলিত শৈলশৃঙ্গ হয় নিপতিত, 
তথাপি প্রতিজ্ঞা নাহি করিব লঙ্ঘন । 
শত পত্বী শত পুত্র, শত মাতা-পিতা, 
দাড়ায় সম্মুখে যদি, শত মায়! বলে 
করে অবরুদ্ধ পথ, ছন্দক ! প্রাবিত 
করে নয়নের জলে, পূর্ণ হাহাকারে, 
তথাপি প্রতিজ্ঞ আমি পালিব নিশ্চম্ !* 
আর না, আনিতে অশ্ব চলিল ছন্দক ! 

পশিলা সিদ্ধার্থ গৃহে জনমের মত 


উনবিংশ শতকের গ্ীতিকবিত! সংকলন 


দেখিতে গোপার, নব প্রস্ছনের মুখ ! 
স্তিকা আগানে ধীরে করিস! প্রবেশ 
দেখিলা জলিছে স্বছুমন্দ দীপাবলী 
স্বছু আলোকিয়া কক্ষ কুক্থম শব্যা্থ 
আলুলায্িত কুস্তল!, স্থলিত-বসনা, 
নিদ্রা যাইতেছে গোপা, বক্ষে সন্য শিশু, 
সোণার প্রতিমা বক্ষে সোপার কুজ্ম-_ 
লইয়া! আদরে যেন ;__জিনি দীপদ্দাম 
করিয়াছে আলোকিত গুহ ছুই জন । 
এবার সিদ্ধার্থ বক্ষ কাপিল না আর; 
কেবল ছুইটি বিন্দু অশ্রু ছু”নস্ষনে 
আসিল ; ভাসিল ধীরে, মায়ার চরণে 
সিদ্ধার্থের স্থশীতল শেষ উপহার ! 


মেঘন। 
নবীনচজ্দ্র সেন 


অমন করিসা কেন বহিয়া না যায় বে 
মানব জীবন ? 
অমনি চাদ্দনি তলে, অমনি নীলাভ জলে, 
অমনি মধুর কোতে সঙ্গীত মতন, 
বহিয়া না যায় কেন মানব আবন ? 
বাসস্তী চক্দ্রিম। মাখ। চাকু নীলাম্বর 
মধুরে কেমন 
মিশিয়াছ অন্য তীরে, মিশিয়াছ নীল নীরে 
বঙ্কিম রেখায় ; কেন মিশে না তেমন 
অনন্তের সহ এই মানব জীবন ? 


ষ্ঠ খণ্ড : তত্ব-কবিতা ৭৬৭ 


মানব জীবনে 
এত আশা ভালবাসা, এতই নিরাশ, 
এত ছুঃখ কেন? 
প্রেমের প্রবাহ হায়! কেন না বহিয়া যায় 
এমন মধুরে, কেন আকাজ্। স্বপন, 
নাহি হয় হায়! শান্ত মধুর এমন ! 
( অবকাশরপগ্রিনী, ১৮৭১) 


কে বন্সিতে পারে? 
নবীনচজ্ত্র 0সন 


৯ 
মাস্থষের অদৃষ্টের বিষম ছুর্গমে 
প্রবেশিয়া অনায়াসে কে বলিতে পাবে 
বিপদ তুজজপ্রায়, গরলমগ্ডিত কায 
গরজিয়া আসিতেছে হায়! অভাগারে 
দহিতে জন্মের মত দংশিয়া মরমে ? 


স্‌ 
কিংব। অন্তরালে বসি সৌভাগ্য-হ্ন্দরী, 
সাজিয্া! মোহিনী সাজে, ফুলমাঁল! করে, 
আসিতেছে ধীরে ধীরে, কনকমুকুট শিরে, 
বরিতে আদরে, বরে যথা স্বয়ংবরে 
সলাজে কুক্থমহারে নারীকুলেশ্বরী । 
তু 


কে বলিতে পারে এই জীবন-সাগরে 
কখন উঠিবে ঝড় ভীম ছুমিবার ; 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


বিপদ-নীলোর্মিকুল, কাপাইয়ে উপকূল, 
উঠিবে গগন পথে, ভেদি পারাবার 
মগনিবে ছেহতরী জলধি অস্তরে ? 

৪ 
অথবা কখন পূর্ণ সৌভাগ্যের শশী 
বিরাজিবে উজ্জ্বলিয়৷ জলধি-হদয়, 
চন্দ্রের কিরণবলে, হাসিবে তরজদলে, 
চুখ্বিয়৷ শতেক চন্দ্র সথখ-ন্থধাময়, 
বিনাশিবে ছুঃখতম হ্ৃদয়েতে পশি ? 

৫ 

পাঠক !__ 

আজি তুমি অবনীর রাজরাজেস্বর, 
আসীন হীরকময় স্বর্ণসিংহাসনে, 
ভাবিতেছ মনে মনে, সামান্ত অভাব সনে, 
হবে না সাক্ষাৎ তব এ মর জীবনে, 
__ প্রণয়, বিষয়, স্থথে প্রফুল অন্তর ! 

ঙ 
জানিলাম মৃঢ় তৃমি আমার মতন 
কি বিশ্বাস ভবিষ্যতে ? সম্পদে, সংসারে ? 
এই স্তপাকার প্রায়, একটি তরঙ্গ ঘায়, 
কোথায় হইবে লয় কে বলিতে পাবে ? 
রাজার ভবন হবে বিজন কানন । 
কিংব! যদি নিরাশ্রয়, দীন অসহায়, 
কেন কীদিতেছ তুমি ভাসি অশ্রনীরে ? 
এই চিস্তা-বিষধরাঁ, এই ছুঃখ-বিভাবরী, 
কতদিন রবে আর, পোহাবে অচিরে; 
দিবেন সুদিন, যিনি দিলেন আমায় । 

( অবকাশরঞ্িনী, ১৮৭১) 


তআাম্ণ। 
মোক্ষদাজিজী মুখোপাধ্াক্ 


৯ 
ওরে আশা” আছে তোর অপূর্ব ক্ষমতা ! 


তোমারে স্মরণ করে, সবে লোক প্রাণ ধরে, 
খেতেও হরধিত, ঘুচে বিকলত ; 
মনের মাঝারে আশা, নাহজে সোমার বাসা; 
বাচিত মানব, লয়ে কার সহায়তা ? 
যদি না থাকিতে তুমি, শ্মশান হ'ত এ ভূমি, 
না রহিত কেহ ভবে, পেত মর্শব্যথ। ; 
তব নিষ্ঠ সম্ভাষণে, কত স্থথ পাই মনে 
জগতে জীবিত, ধন্রি তব দেহলতা ; 
তোমার প্রভাবে স্থবী, নশ্বর ধরণী ছুখী, 


তাই বলি আছে তব অপুর্ব ক্ষমতা । 
চর 


ওকে আশ, কত তব ক্ষমতার বল । 


পড়িয়া তোমার কুপে, নবরে তালবৃক্ষ রোপে, 
শত বধ পরে তায় ফলিবে রে ফল, 

সে ফল খাবার তরে, মনে অভিলাষ করে, 
এ ভরসা দেও আশা, তুমিই কেবল । 

সবৃত্িকা কাটিয়া নর, করে পুরী মনোহব, 
নানা সাজে সাজাইয়া বিরচে উজল । 

উদ্যান করিয়া কত রোপে তরু মনোমত, 
ভোগ বাসনায় লোকে করহ বিকল । 

মৃতদেহ দাহ করি, ববেতে আলিবা ফিরি” 
তব স্থমধুর বাক্যে, হম স্থশীতল, 


নাক্বী ঘি গর্ভবতী, বিদ্বোগ হইলে পতি, 
গর্ভেব শ্শুন তবে ভরসা প্রবল, 
তাই বলি "চিন তব ক্ষমতা বল । 


৭১৩ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 
তু 


ওরে আশা, এ জগতে তুমি না থাকিলে 


হস্ত কি এত রহস্য, মনোহর যত দৃশ্য, 
কভু ফিরে দেখা যেত এই ধরাতলে ? 

হইত কি ফল, শশ্, গুরু শিখাইত শিহ্য, 
সংসার রহিত কভূ হেন সুশ্ঙ্খলে ? 

করিত কে লীলা খেলা, চি” নব নাট্যশালা, 
মানব হৃদয়ে আশা তুমি না থাকিলে ? 

ষখন পলাশী বনে, ইংরাজ বঙ্গীয় বরণে, 
যখন সৌভাগ্য রবি গেল অস্তাচলে, 

তখন (ও) নবাব মনে, আশা তুমি ক্ষণে ক্ষণে 
প্রকাশি”__“জীবন রক্ষা হইবে বলিলে । 

আপন! প্রকাশি” তৃমি, রেখেছ ভারত ভূমি, 


তাই বল্ি-_-কি ঘটিত তুমি না থাকিলে! 


৪ 


সিরাজের অত্যাচারে, যবে উতৎপীড়িত নরে 
তখন তোমায় ধরি” বাচিত জীবন ॥ 

খন নিষ্ঠ্রব্ূপে, হত্যা ঘটে অন্ধকুপে 
ইংরাজ সহায় তুমি আছিলে তখন । 

ইংরেজের প্রপীড়নে, কাবুল দলিত প্রাণে 
তাহাদের স্থখ-রবি মলিন-কিরণ ; 

তথাপি তোমার বলে, বার বার শক্র দলে, 
তাহাদের (ও ) মনে তুমি আছহ এখন : 

ফরাসির রণশেষে, নেপোলিয়নের কেশে 
যখন ধরিল আসি ছুর্দীস্ত শমন, 

রাজ্জীর মনোমাঝারে তুমি না থাকিলে পরে, 
কে করিত সে সময় শিশুর পালন ?--. 


সন্কটে সাত্বনা। কর মানবের মন । 


বষ্ঠ খণ্ড ঃ তর্ব-কবিতা শ১১ 


€ঁ 

ওরে আশা, সর্ব লোকে তোরে ভালবাসে ; 

মধুময় সম্ভাবণে, বাচাও অধীর জনে, 
সবে তুষ্ট হয় তোর স্থমধুর ভাষে। 

যখন থেলিয়া পাশা, পাগুবের ছুরদশা, 
দুষ্ট দুঃশাসন নিজ ভ্রাতার আদেশে, 

পাঞ্চাল ছুহিতা সতী, পাগুব ধাহার পতি, 
সভামাঝে ধবে আনে ধরি তার কেশে, 

তখন দেবীর মনে, ছিলে তুমি সঙ্গোপনে, 
অন্য কোন বন্ধু নাভি ছিল তাপ পাশে, 

পুনরায় ছুর্ষোধন, করিয়া দারুণ পণ, 
পাগুবের সর্বধন চাতুরীতে গ্রাসে ; 

হারাইয়া যবে পণ পাঠায় সকলে বনে, 
তখন আছিলে তুমি সাথে বনবাসে, 

তোমার বচনে আশ, কাননে করিয়া বাস, 
কাটল জীবন তারা তোমার আশ্বাসে । 
তাই বলি সর্ললোকে তোরে ভালবাসে । 

১ 

প্রাণ বাঁচে ওরে আশা, শুনি তব বাণী-_ 

যখন অযোধ্যাপুরে, পিতৃসত্য পালিবারে, 
বনবাসী হইলেন রাম-গুণমণি । 

তখন কৌশল্য1 দেবী, যেন বৎসহারা গাভী, 
তোমার কৃপায় শুধু বাচিলেন রাণী । 

যবে ছুষ্ট লক্ষেশ্বরে, জানকী হরণ কোরে, 
রাখিল অশোকবনে রামের ঘরণী, 

'তখন তাহার মনে, উদ্দেছিলে ক্ষণে ক্ষণে, 
বাঁচালে অশোকবনে জনকনন্দিনী, 

শ্রীরামের মনে ছিলে, সমুদ্রে সেতু বাধালে, 
প্রবোধিলে রামচজ্জে শুনাইয় বাণী । 


৭৯৯ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


আশা রে! তোমার বলে, মানব রয়েছে তুলে, 
বিপদে তুলাও কহি মধুর কাহিনী; 

পু্ধ শোকাতুর মাতা, শোকেতে তোমার কথা, 
তোমার প্রবোধে বুঝি” বাচয়ে জননী ; 

ষে রোগী শষ্যার +পরে, ওঁষধ সেবন করে, 
কেবল তোমারে ধরে বাঁচে তার প্রাণী, 

তাই বলি ওরে আশা, জগতে তুঘি ভরসা, 
বাচাও অখিল বিশ্বে কহি মধুবাণী। 


( বনপ্রক্থন, ১৮৮২ 


নিন্লাশ। 
মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় 


১ 

আশার বিষম শক্র তুই রে নিরাশ! । 
মানবের হৃদে আসি' পশিলে সহসা, 

বিপরীত গুণ ধর, সকল (ই) বিনাশ কর, 
মন ব্যাকুলিত কর, ভাঙ্গিয়া ভরসা, 
আশার বিষম শত্রু তৃই রে নিরাশা। 

মনে কত আশ করে, বাচে লোক এ সংসারে, 
তুমি শক্ররূপ ধরে ঘটাও হুর্দশা, 
মুহূর্তে ঘুচাও আশ, সকল পিপাসা 

ক্ষীণপ্রাণে আশ! হয়, এ জগতে একা শুয়, 
তুমি সমাগত হয়ে নাশ সে ভরসা, 
কাপয়ে হৃদয় যন্ত্র শুনি” তোর ভাষা; 

শুনিয়ে আশার বাকা, রোপয়ে লোকেতে বৃক্ষ, 
সে বৃক্ষ কটাক্ষে তব নাশে রে হতাশা, 
কাপয়ে হৃদয়যন্ত্র শুনি, তোর ভাষ। 
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স্‌ 

তব কটুভাষ, শর সম অতি খর, 
মানব-হৃদয়ে বিধি করে জর জর, 

আশায় আকাশে তুলে, তুই রে ভাসাস জলে, 
হেরিলে তোমায় সবে কাপে থর থর, 
তব কটু ভাষ, শর সম অতি খর । 

হয়ে আনন্দ দেখে, উকি মার দূরে থেকে, 
সদ! ব্যস্ত কিসে সবে করিবে কাতর, 
মনকে দুর্বল কর তুমি রে পামর। 

আশার আলোকে যদি, আলোকিত হয় হৃদি, 
তুমি রে হিংশ্বক কভু, সহিতে না পার, 
বিষম তিমিরে আনি কর অন্ধকার । 

আশায় উচ্চেতে তুলে, ফেল তুমি অধম্তলে, 
বল, বুদ্ধি ন্লাতলে দিস রে সত্বর, 
সদা ব্যস্ত কিসে সবে করিবে কাতর । 

তত 

অতি নিরদয় তুই, নিরাশ দুরন্ত, 
তোর ভয়ে বলহাঁন যত বলবস্ত ; 

ফকীরের গৃহে যবে, বঙ্গের শেষ নবাবে, 
ধরিল, নাশিব বলি; সৈনিক দুর্দান্ত ; 
সবল সিরাজ হল নিবাশায় ভ্রান্ত, 

নবাবের হৃদি "পরে, আঘাতিলি বারে বারে, 
দহিলি তাহায় যেন অনল জ্বলস্ত 
তুইরে নিষ্ঠুর অতি নিরাশ ছুরস্ত 

যে সময়ে কারাগারে, বন্দী করি” রাখে বীরে, 
নিরাশ ঝটিকা করে তাহাদের ক্লান্ত, 
কিছুতে তোমার বেগ নাহি হয় ক্ষাম্ত। 

লয়ে তীক্ষ তরবার, সংঘাতক ছুরাচার, 
বধ রে লক্ষে যায় ব্ধ্যভূমি-প্রাস্ত, 
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পূরাও তাদের প্রাণ নিরাশে নিতান্ত; 
বলহীন কর তুমি যত বলবস্ত। 


নিরাশ পক্কেতে পড়ি, হাবুডুবু খাই, 
নিরাশ অপেক্ষা রিপু আর কিছু নাই; 
ভাবে লোকে আশাভরে, পরকাল আছে পরে, 
সৎকার্ধ করিলে, তথ! হুখরাশি পাই, 
নিরাশা সে আশে আপি” চাপ! দেয় ছাই ; 
নিরাশা নীরবে বলে, কেন ভাব পরকালে, 
ধরা-ই নরক, স্বর্গ, পরকাল নাই; 
নিরাশে পড়িয়া তাই হাবুডুবু খাই। 
বদি দংশে কালফণী, বিষজরে ক্ষীণপ্রাণী, 
তন করিলে তারও ওষধ বা পাই, 
শমন আনন হতে, তাহারে বীচাই ; 
কিন্তু যদি একবার, দংশয় নিরাশ! কাল, 
কিছুতে তাহার বিশে, আর রক্ষা নাই, 
ফ্ণীর অধিক ভয়, নিরাশাতে পাই। 
উচ্চ হব আশা! করে, উঠি আশা খুঁটি ধরে, 
নিরাশা প্রত্তরাঘাতে অমনি লুটাই, 
নিরাশার চেয়ে শক্র আর কেহ নাই। 


( বনপ্রস্থন, ১৮৮২) 


হঙাজ্ল 
দীন্েশ্পভিপ বত 


অন্জ্ত, অজেস্থ, কালের অতবুঙ্গ, 

চলে সদা, €ষন উন্মত্ত মাতঙ্গ, 

কোন্‌ বীর রণে নাহি দেকস ভঙ্গ 
ধকুণীতলে 2? 

একমাত্র ক্ষুদ্র তবক্গ আসিক্সা, 

শত শত [শু হফব্লে গলাসিস্সা, 

সহজ্ল ভুধর €হফেজে উপাভিয্াা, 
আঅলধি-জ্নেল, 

যেখানে ভধর* ০সখানে সাগত, 

যেখানে সাগব্, ০সখানে ভুধব, 
করিছে হেলে । 

যেমন শিশুবা হাসিস্া হালিযা, 

মাটির প্ুুতলী শ্বকরে গড়িস্া, 

বসন্ভূষণে সবে সাজাইক্সা, 
ভাঙজিকা ফেলে » 

০েইব্দপ কাজল নিস্তত নিয্তঃ 

গড়িছে ভাঙ্গিছে নিমিঘষেতে কত, 

আপন মনলেক্ অভি মত 
অবনীত্তলে ॥ 

মহোচ্চ ভূথব, গভ্ডীর জলি, 

কাপে খব খর” প্ুক্জে নিজবধি, পদ্দযুগলে ! 

তৃণপজ্জষ যা সাগব-সলিলে, 

ম্বোত-বজ্জ খসে ভেসে যাক্স চকে, 

নাহি সাধ্য কার বাক্স প্রতিকুলে 
আপন বলে $ 
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তেমতি ভূচর খেচরাদি যত, 
কাল আোত-মাঝে ভাসিছে নিষ্বত, 
দাস যথ! হযে প্রভৃ-অন্গত, 

সত ছলে; 


যা বলে তা করে ষায় যথা যায়, 
এ জীবন ধৰে, তাহারি কৃপায়, পৃথিবীতলে । 
কে কবে দেখেছে কালের হ্জন, 
কেই বা দেখিবে ইহার নিধন ? 
সহ বৎসর পূর্বেও যেমন, 
এখন তাই; 


প্রথমে হাসিয়া দীনেশ যখন, 
গগন প্রাঙ্গণে দিল দর্শন, 
বিছ্যুৎ-আকুতি-ধাইল কিরণ, 

আধার পাই ; 
কত আগে তার মহাশুন্য দেশে, 
কালের বিহার, মহাকাল বেশে, সকল ঠীই । 
সহসা যখন বিধির আদেশে, 
সধাংশু-কিরণ শোভি নভোদেশে, 
রজত-ছটায় ধাইল হরষে, 

জুবনময়; 
নর, নারী, কীট, পতঙ্গ সহিত, 
বসুন্ধরা যবে হইল স্যজিত, 
গ্রহ, উপগ্রহ হয়ে স্থুশোভিত 

হল উদয় ; 
তখন ত কাল, প্রচণ্ড শাসনে, 
রাখিত সকলে, আপন অধীনে, সব সময়। 
ছহরস্ত দংশন কাল রে তোমার, 
তব হাতে কারে নাহিক নিস্তার, 
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ছোট বড় তুমি কর না বিচার, 
বধ সকলে; 

রাজেক্দ্-মুকুট করিয়া হরণ, 
দুঃখ-নীরে তারে কর নিমগন, 
পদযুগে পরে কর রে দলন, 

আপন বলে; 
স্থথের আগারে, বিষাদ আনিয়া, 
কত শত নরে, যাও ভাসাইয়া, নয়নজলে ? 
আছে কি জগতে পাষাণহৃদয় 
তোর সম আর বল রে নিদয়? 
তোর কাছে দেখি কিছুরই, হায় ! 

নাহি বিচার ; 
একে একে, আহা! করিবি হরণ, 
এ বিশ্বের যাহা, নয়নরণ্ন, মানস-হর । 
আয় তুই, তোরে নাহি করি ভয়, 
আর কি করিবি তুই বে আমায়? 
না হয় ষাইব লয়ে বিদায়, 

পৃথিবী হ'তে; 
যত কষ্ট তুই দিস্‌ রে জীবনে, 
সহিব সকলি অক্সানবদনে, 
নাহি আর ভয় দেহের পতনে, 

শমনহাতে; 
এসেছি একেলা, এ ভবমগ্ডলে, 
যবে হবে বেলা, যাইব রে চলে, কি ভস্ম এতে ? 


( মানসবিকাশ, ১৮৭৩ ) 


ভ্োব্লল্াজ্ন। 
দীব্শ্পজিশ্গ ব্তুসু 


এ বিশ্বসংসাবে তেন শক্তি কাব, 
তামার মহিমা কক্িবে ও্চাকস ? 
তুমি গা আবির আবন-আধাব, 
এ মসহীতভন্লে 
ফিন্নাই ০ষ দ্িতেক যুগল লক্ষন, 
লিখি তামার আধা বদন, 
দু পাশস্পে তুমি করেছ বহন 
আশীব সকল 
ব্বাঁইনেলে বসম্ভ তিবজ্ঞল কাননে, 
আঅম্মনি তখনি সহ্যাল্ত বছনে, 
তক্ষল্তত যত! বিবিধ ভষণে, 
লাস কাজ !? 
তুমিও €ষখাতণে কঝ পছ্াসপণ, 
ক্্খচভ্দ্র ভথা িতিনে কিজুণ, 
বিষাদ হতাশ, আলম মতন 
চবক্সিসা যাম্স । 


ভব আবিবভাবে, ভুবনমোঁহিলি £ 
মক্ষভ্ডন্মে বহে গভ্ভীব্র বাহিনী, 
ফেপটে পার্রিজাতভ আনিস্সা আপনি 
খবনী-তব্লে ছু 
আধা আকাশে হিমাংশ-কিকণ, 
হানি হাসি করে কর বিতক্ষণ, 
ভাতে তেনে মব্সি অখিল জ্বল, 
স্তধ-সব্লিব্েে 
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কে বলে কেবল নন্দনকাননে 
ফোটে পারিজাত ? ফোটে না এখানে +__ 
দেখ চেয়ে এই সংসার-কাননে 
ফুটেছে কত ! 
গৃহস্থের ঘরে, রাজার ভবনে, 
কবোগীর শিয়রে, বিজন কাননে, 
কত শত ফুল প্রফুল বদনে, 
ফোটে নিয়ত । 


যখন জননী হাসিয়া হাসিয়া, 

মহ-লীরে, মরি, ভাসিযা। ভাসিসা 

নবীন শিশুকে কোলেতে করিয়া 
বসেন ঘরে , 


যখন পলকবিহীন নয়নে, 

দেখেন জননী সে বিধু-বদনে, 

যখন রাখেন হৃদয় আসনে 
তন ক'রে? 


তখন মায়ের মোহিত অস্তবে, 

অজি সধুময়ি। হেরি গো! তোমারে, 

তুমি গো তাহারে আনন্দ-সাগরে 
মগন কর। 

আশাব আলোকে জ্বলিয়া অন্তরে, 

কত স্ম্ষপন দেখাও তাহারে, 

অন্তর হইতে, বিদায়ি চিস্তারে 
শোতে ভিবৰ। 


শিশুর হাদয়ে, হে স্থরহ্ুন্দরি 1 

চিরদিন তুমি আনন্দলহবী , 

এ ভৰ-ভবনে সকলে তোমারি, 
মহিম! গায় ! 
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সতী রমণীর বিমল আননে, 

প্রিয় ভগিনীর মধুর বচনে, 

তোমারি প্রতিভ! হে চারুলোচনে, 
প্রকাশ পায় ! 


জয় জয় দেবি বিশদ-বসনে, 

একবার আসি হৃদয়-আসনে, 

বসো গো, বিমলেঃ কমললোচনে, 
রূপের রাশি ! 


সেই স্থবিমল কিরণে তোমার, 

উজ্জ্বল, বিমলে, হৃদয়-আগার, 

আশার আলোক তুমি গো আমার, 
স্থের হাসি ! 


মানসবিকাশ, ১৮৭৩ ) 


শৈশব স্বপন 
নবীনচন্্র মুখোপাধ্যায় 


৯ 
আজ কেন অকল্মাৎ 
স্দূর শৈশবন্বপ্প হইল স্মরণ ? 
দারিক্্র্য অনল যার, হদে জলে অনিবার, 
সংসারের কাধশ্রমে ক্লাস্ত অনুক্ষণ ! 
ভয়ঙ্কর ঝণঘায় প্রতিবাসী শত্রু তায় 
অস্থির উন্নত প্রায় হয়েছে যে জন ! 
সে কেন দেখিল স্বর্গ সুখের বপন? 


ষ্ঠ খণ্ড : তত্ব-কবিতা 


চ 
বহুদিন ঘন ঘটা, 
ছুর্ধোগী গগন আর আধার ধরণী» 
ষে জন দেখেছে হায় ! ক্ষণস্থায়ী চপলাদ় 
কি সুখ? তাহার মাত্র ধাধে জাখিমণি ঃ 
যে পথিক্‌ দিক্‌ ভ্রমে, নিদারুণ পথশ্রমে 
প্রাস্তরেতে ক্লান্ত, তাহে তমিস্রা রজনী, 
আলেয়! প্রতারে তারে কেন তা না জানি ! 
তত 


হায় । সে স্থখের দিন 


সময় সাগর গর্ডে হয়েছে মগন। 
নাই সে অবস্থা আর, 


সেই সঙ্গী খেলিবার, 
নাই জননীর কোল-_দ্বর্গ-সিংহাসন ] 
বসন্ত কুস্থমরাশি, 


শরতের পূর্ণশশী, 
মলয়ার বায়ু, গঙ্জাজল সম মন 


ছিল যে পবিক্র, এবে চিন্তার ভবন ! 
5 
ছুঃখাঘাত প্রতিঘাতে-_ 
নহে তা কোমল কিশলয় সম আর ! 
নহে ত পাষাণ মত, 


তা হলে ফাটিয়া যেত, 
কি জানি কেমন তবে অস্তর আমার ! 


হৃদয়! কিসের তরে, বিষাদ সাগর নীরে, 
ঢেলেছ পবিত্র মৃন্তি তুমি আপনার ? 


ভোগতৃষ্ঞ, অবিতৃপ্তি আছে কি তোমার ? 
€ 
তাও নাই, তবে কেন-- 
যে সংসার ছিল মোর প্রমোদ উদ্ভান, 
ছিল শাস্তি হুখ ধাম, এবে তার পরিণা: 
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হৃদয়ের প্রিয়তর, নয়নের প্রীতিকর, 
কুক্ষমিত লতাকুগজ ফলে নত্রমান 
ছিল, তাও এবে বিষবল্পরী বিভান ? 
( তৃবনমোহিনী প্রতিভা, ১৮৭৫ ) 


এক্ডার্দিন 
উঈশানচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 


হৃদয়-মন্দিরে প্রাণ, 
দেবীর চরণ তলে 

ছিল ঘুমাইয় । 
বিজন-মন্দিরে সেই 
প্রাণীমাত্র নাহি ছিল 

দিতে জাগাইয়া ॥ 
অতীত পৃজার বেলা, 
অনশনে ক্লাস্ত প্রাণ 

ঘুমে অচেতন । 
ধূলায় পড়েছে ডলি, 
পাষাণে ললাট পড়ি 

স্ব ঝরে ঘন॥ 
কাতর বদনখানি 
মু্দিত নয়ন ছুটি 

গেছে কিছু খুলে 
দুই প্রান্তে অশ্রুজলে 
ধারা দিয়ে পড়িতেছে 

দেব-পদমূলে ॥ 


ষ্ঠ শু 5 ভত্ব-ক বি! 


০দববীক শ্রারন্ভিমাখাান্ি 
বিল্লাঞজ্জিতভি নিংহাসত্নে 
স্াাবাণ-স্ুল তি ৷ 


“এক কিক খাতা, 


আআল্র করে বক্াভজ্ব 
ও৪ক্টে আক ওলীন্ভি | 


হ্ষ্পোজলি উক্ত ওীবা- 
হস্বদু বক্ষিতেে তত, 
সাতে হস £ 


পল্সত্বে আব্বত বাধ, 


বাথ ব্িিকিন্নত স্মু 
ত০ম্ক্ে অআত্চভল | 


৩সহ দৃষ্টি ব্িিঙাজিনআ। 
রাতের আধ্ধরবেে স্হ্স 
পভ্ডিত্তেছে খঘীতে ॥ 


স্বণিম্থা আআত্লা ৫ষল্‌ 
শ্িস্রাঁছেে ন্মিল্িআা, শুক্ষ 


আ্ব্াব্ত্ত তক পর্ধে 
পশ্শিজা তল ভ্ভাঁত্তি», সম 
ও্রাণের অভ্ঞত্রে ॥ 


স্যপত্দেক চক্র মত্ত 
ভত্ফল্সিস্সা স্ম্ডহস্ছত্, 
স্বপন বিতিতি ॥ 


ভণ্ধানপিি লীবতব ম্ত্াণ 
আজ কি কাকণ ? 
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একে তার ক্ষীণ দেহ, 
তাহে ঘোর তপস্ঠায় 

সদ! নিমগন ! 
কি জানি কি হ'ল ভাবি, 
মন্দিরের দ্বার ঠেলি 

হেরিন্থু গোপনে 
দেখিনু নিন্দিত প্রাণ 
ওই ভাবে আছে পড়ি 

দেবীর চরণে | 
অস্থির হইন্গ আমি, 
প্রাণের সে দশ। বুকে 

সহিল না আর। 
প্রাণ প্রাণ প্রাণ বলি, 
বিষম-কাতর স্বরে 

করিন্থু চীৎকার । 
শিহরি উঠিয়া বসি 
উন্মার্দের মত প্রাণ, 

চৌদিকে হেরিল। 
শিহরি উঠিল! দেবা, 
পাষাণ-নয়নে তার 

স্মেহ মিলাইল ॥ 

( চিন্তা) ১৮৮৭ 


কল্পনে ! 


আামান্র প্রাণ 
জঈশানচজ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


বুকের পাষাণ মম, এ জ্যাত্মায় একবার, 
দেও সরাইয়া_ 

প্রকৃতির প্রীতিমাখা, মধুর হাদয়ে আমি, 
যাই মিশাইয়! ! 

তুষার আবৃত ভূমে, তরুণ অরুণ ভাত, 
যেমতি বিভাত [| 

দিক্‌ হতে দিগস্তবে, বিমল কৌমুদী রাশি, 
তেমতি সম্পাত । 

জীবন্ত স্বপন যেন, অনস্ত গগন-বক্ষে, 
পড়েছে হুড়াযে ! 

স্থাবর জঙ্গম জীব, সকলি €মাহেতে যেন, 
নয্বন মেলায়ে 1 

আশার মধুর স্থতি, যেন আজ বিশ্বথানি 
আবেশে অচল । 

বিধির প্রথম ্ষ্টি, মধুর আলোকে যেন, 
ভুবন উজ্জ্বল । 

কল্পনে ! বারেক আজ, বুকের পাষাণখানি, 
দেও সরাইয়। । 

শৃন্-পথ ভাসাইয়া, জনল্বোত মাতাইয়া, 

এই জ্যোৎ্ক্ার সনে যাই মিশাইয়া । 

ইচ্ছা করে একবার, অনাদি অনস্ত ওই, 
গগনের তলে । 

কলেৰর বিস্তারিয়া, হৃদয় বিদীর্ণ কৰি, 


দিই প্রাণ ঢেলে । 


৪৬০ 
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ক্ষত মর্মস্থান হ'তে, অজস্র প্রপাত পাতে, 
পরাণ আমার । 

জ্যোত্মায় জ্যোতন্সায়, ঝরিয়। পড়ুক ভূমে, 
ভাপায়ে সংসার ! 

ভূতলে কঠিন যাহা, স্রবীভূত করি তাহা, 
প্রাণের অমুতে । 

ক্ষিতি, শিলা, নর, নারী, পাষাণ পরাণ আর, 
যা কিছু মহীতে। 

পরাণে পরাণে এই শূন্য পথ ভেসে যাক্‌, 
আর-_-এ সংসার । 

আত্মপর জ্ঞান ভুলে, মুহুর্ভেক মগ্ন হোক্‌, 
পরাণে আমার । 

প্রাণের নিভৃত ব্যথা, নর নারী হৃদে যাহা_ 


আমার মতন, 
আমার পরাণ সনে, উথলি উঠুক তাহা; 


আ্বাকুলি তুবন। 


অনষ্ঠ পিপাসা 
স্বর্ণকুমারী দেবী 


হৃদয়ের অনস্ত পিপাসা-_ 

নিবার কেমনে, প্রভু, সংসারের বিন্দু ভালবাস 
চাহি মান, চাহি ধন, চাহি প্রি পরিজন, 

ষত পাই আরো চাই, কেবলি ছুরাশা। ! 
কিছুতে মেলেনা শাস্তি, বাসনার বাড়ে ভ্রান্তি, 
অতৃপ্তির মরীচিকা, মোহ সর্বনাশ; ! 


( চিন্তা, ১৯৮৭) 
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বুঝি গো প্রেমের সিন্ধু, হৃদি তোমারেই চাহে, 
বুঝিয়! বুঝিতে নারি, ভুবিয়া অজ্ঞান মোহে । 
এস নাথ, এস প্রীণে, আত্মার মিলন দানে 
পূর্ণ কর এ অভাব এ অনস্ত তৃষা ! 
( কবিতা ও গান, ১৮৯৫ ) 


দ্রৌপদী 


দেবেজ্ঞনাথ সেন 
( টিগ্যাল., হাঝলি, স্পেন্দার, ডারুইন প্রভৃতি জড়বাদীছিগের প্রস্থ পাঠান্তে) 


হে প্রকৃতি! যত তোম! নেহারি নেহারি, 
তত নব নব শোভা চর্ম-চক্ষে ভায় ! 
হেত্রোপদি! যত তোমা উঘারি উধারি, 
নগ্র করা দূরে থাক্‌, শাটা বেড়ে যায় ! 
অশোক, চম্পক, পদ্ম, অতসী, কাঞ্চন, 
অনস্ত শাটাতে ঘেরা-_-অন্ভূত ঘাগরি ! 
প্রকৃতি সতীর আহা লঙ্জা-নি বারণ, 
অস্তরীক্ষে, চুপে, চুপেঃ যোগান শ্রীহরি ! 
ক্ষম দেবি, অপরাধ, বিশ্বের জননি ; 
মোরা সবে ছুঃশাসন, দাস্ভিক অজ্ঞান ; 
সমুচিত প্রায়শ্চিত, তণ্তরক্ত পান 

করুক নৈরাশ্ত-ভীম, করি” জয়ধ্বনি ! 
মোরা ষত কুলাঙ্গার নির্বাক, নীরবে-_ 
সন্ভা-মাঝে অধোমুখে বসে আছি সবে। 


( অশোকগুচ্ছ, ১৯০* ) 


হল্রিদ্বান্্ 
দেবে্জ্রলাধথধ তন্ন 

৯, 
হেরিলাম হবিদ্বারে, ব্রহ্মকুণ্ড, হরির চরণ, 
মাক়াপুরী, মাক্সাদেবী, কনখল্‌, দক্ষ প্রজাপতি । 
হেরি অশ্রবণনাথে ভক্তিরসে রঞ্ভিয়া নয়ন ; 
চণ্ডী পাহাড়ের শিরে চণ্তিকার অপুর মৃরতি । 
শহব্ধধবনি, দেবার্চনা, ওম্‌ ধ্বনি, উদার ভারতী, 
শুনিলাম পথে ঘাটে স্থমধুর “নমোনারাকণ” [ 
দেবকন্তা শাস্তিহাসে । ষোগিনেত্রে কি বিচিজর জ্যোতি ! 
মঠগুলি কি স্থন্দর £ কোথা লাগে দেবেন্দ্র-ভবন ? 
কল কল তরতর যান গঙ্গা, বাজায়ে কি ক্কিণী,__ 
এ সথুন্দরা নগরীরে ভুজপাশে মেখলিত করি । 
গিরিকুণ্ে কি উৎসব ! বিহঙ্গেরে বিহজিনী মরি, 
শুনাইছে কলকণ্ে মনানন্দে, মোহিনী সোহিনী । 
বস্থধার চাকু বক্ষে, হবিদ্বার ব্র্ণ-হারাবলী ! 
সৌন্বর্-নিঝ' আহা চারিধারে পড়ছে উছলি! 

ক 


সৌন্দর্য বিভোর হয়ে--প্রাতে যবে দেবের অর্চন 

হয় শত দেবালয়ে, চাব্রিধারে শঙ্খঘণ্টা বাজে, 
গজাতীরে বসি ধীরে, ভাবি আমি বিস্মস্ষে মগন 
একি রূপ মরি মন্সি! কোন্‌ র্যাফেলের বর্ণ-সাজে, 
পুলকে জাগিল ছবি স্থফলকে বিশ্বে অতুলন ? 
লাজে হারে কাশী কাঞ্চী । দেবের ৰালঞ্চ যেন কাজ্জে 
এ ভো গা নগরী নয় । কল্পনার কুগ্তবন-মাঝে 
স্ুকবি হেরেছে যেন অপরূপ সৌন্দর্ধ-ন্বপন । 
সৌন্দর্ধের চির-উপাসক আমি । আঁখি মুদ্দে আসে । 
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কেবা হরি ? কেবা হর ? নাহি থাকে নাম-বপ-জ্ঞান 
পলকে পলকে আসি, ঝলকিয্পা, নেত্রপটে ভাসে 
কুন্দরের শত মৃত্তি! শত নেত্রে করি আমি পান 
সেই লাবণ্যের ধার৷ 1-___সুন্দরের চরণ-বাহিনী, 


সৌন্দষের পৃত গঙ্গা, হের, ধায় সাগরবাহিনী | 
( গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২ ) 


ক্তবিত্ত্র প্রতি উপদেশ 


দেবেজ্দনাথ তন 


তুমি কি ভেবেছ, বসি নিজ গৃহ-কোণে, 
টবের কুস্থমগুলি তুলি, 
মন-সাধে, আন্মনে, মুদ্রিত নয়নে, 
কবিকুণ্জে হইবে বুল্বুলি £ 
হে কবি সে মূল কথা গিয়া কি ভুলে ? 
যশ-সোমরস স্ধু হয় বনফুলে । 
স্‌ 
তুমি কি ভেবেছ, মন করিবে হরণ, 
ভাড়া ভাঙা আধা আধা সরে ? 
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে, সঘনে জঘন 
রূপ-ভারে ঢলে ঢলে পড়ে, 
নয়ন কহিবে কথাঃ তবে সে বনিতা ? 


ষমক ভগিনী ওরা, বনিতা, কবিতা ! 
৬) 


শুদ্ধ চিত্তে, কায়মনে কবিতা রচিবে 

দূর করি চিত্তহরা খেদ__ 
ক'ব প্রাণধন্ুকেতে জ্যা-নিখোষ হবে, 

তবে গিয়া হবে লক্ষ্য ভেদ। 
ছুটিবে শব্দের তীরে ভেদি তমোজাল 

স্রৌপদী পশিবে রঙ্গে হাতে ন্বর্ণথাল 
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তোমার চিত্রশালায় থাকে যদি কবি, 
দেব-দত্ত প্রতিভা তৃলিকা, 
হও কবি, ক্ষতি নাই? চন্দ্র তারা রবি, 
ফল, ফুল, তরু ও লতিকা, 
নর-নারী-্ময় এই বিশ্ব রঙ্গভূমি, 
আঁকিতে, সাজিতে পার; কামরূপী তুমি ! 


€ 


তাহা ষদি নাহি থাকে, বিয়োগিনী ছন্দে 
গাও যদি মিলনের গীত, 
কালের সহিত তবে মিছামিছি দ্বন্দে 
কেন কর মরম ব্যথিত? 
জাননা যে পারিজাত শোভে দেব-গলে 
আরোহি-দৈত্যের গলে ফণী হয়ে দোলে? 


৬ 


তব সুখে সখী হয়ে, তব ছুঃখে দুঃখী, 
সংসার বলিবে বারগ্বার-_ 
“হাসালে, কাদালে ; এ ষে বিচিত্র কুহকী ! 
দেবতৃল্য মুরতি ইহার” 
লয়ে.পুষ্প রাশি রাশি, হে কবি, তখন আসি, 
কাল দৌবারিক, চুম্ধি চরণ তোমার, 
খুলিবে তোমার লাগি অন্তরের দ্বার! 


( গোলাপগুচ্ছ। ১৯১২) 


তোগুব নৃত্যে 
বিজয়চজ্ৰ মজুমদার 


অঙ্গে বিভূতি অজ্িন-বসন-__ 

হের গো হি মণ্ডপে, 
সঙ্গে অযুত ভূত প্রেতগণ__ 

ভৈরব নাচে তাগ্বে। 
গম্ভীর গুরু ডমরু বাজিছে, 

ফণী দোলে ভালে উল্লাসি, 
নন্দীর করে পটহে নাদিছে : 

“বোম্‌ বোম্‌ হর সন্যাপী |” 
অনল-দীপ্ত ছাদশ সুর্য 

উধ্ব” গগনে জ্বভিত ; 
প্রবল ঝটিক! বাজায় তৃর্ধ 

শৈল সিন্ধু কম্পিত! 
বিরচি গরুলে অর্্য পাছ্, 

বান্থুক্ষি উঠিল নিংশ্বাসি 
উপছি পাতাল উঠিল বাছ্য-_ 

“জয় জয় হুর সন্স্যাসী |” 


0 

বক্ষে শঙ্কা জাগিল চকিতে,__ রঃ 
চমকে ইন্দ্র চন্দ্র; 

ষক্ষ রক্ষ বিহ্বল চিতে ঠা 
ভূলিল রক্ষা মন্ত্র। 


রচেরে স্তোত্র দেবতাবর্গ-_ 

উচ্চরে বাণী বিস্তাসি' ৷ 
নাচেরে কুত্র মাতায়ে স্বর্গ £ 

“বোম্‌ বোম্‌ হর সন্গ্যালী |” 
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অগণিত লোকে বাজে বাদি 

গরজি অধিক গরবে ) 
ছিগুণিত ভূত ফণীর নৃত্য, 

ভীম তাগুব পরবে । 
তুলিল গঙ্গা ফেনিল লহরী 

জটায় জটায় ভচ্ছাদি। 
ঘুরিল শ্রিশ্ল গগন উপরি ঃ 

“জয় জয় হর সন্ন্যাসী ।” 
আজি যে তোমার নৃত্য হেরিয়া 

তোমারি চরণ প্রান্তে, 
নাচিছে বিশ্ব, শৃন্ত ঘেরিয়া_ 

আলোক বিকাশি ধ্বান্তে। 
অশিব মথিয়া মঙ্গল-গাথ 

উঠিছে টি শুনিছে বিশ্বাসী | 
হে শিব, সর্ব, বিশ্ব-বিধাতা 

“বোম্‌ বোম্‌ হর দব্যাসী ।” 

( পঞ্চকমালা, ১৯১০) 


বর্গ 
বিজরচজ্র মজুমদার 
১ 
ওগো ভধ্বলোকে ম্বর্গ কোথা__ 

চির স্থখের নাগরী-- 
কৈলাসের আকাশ করি দীপ্ত 1 
যুক্তদেহে আসীন যথা 

শঙ্কর ও শঙ্বরী, 
চরণ-তলে সিংহ বলপুপ্ত ? 


বষ্ঠ খণ্ড ঃ তত্ব-কবিতা ০ 
৮. 


তথা নবীন! নাকি লতিকা যত 
নব কোবুকে পলবে ; 
সুখের চাপে সঘনে কাপে পর্ণ; 
কুক্থুম ফোটে প্রেমের মত 
মোহিয়া দেব-বল্পভে, 
বিকাশ দলে আশার শত বর্ণ । 
সখ স্বপ্রমাথা আলোকে ভাতে 
তটিনী চির রঙ্গিণী, 
লহরী স্পরে বিহরে নব স্ুষষা | 
কিন্নরীরা বিহগ সাথে 
সঙ্গীতের সঙ্গিনী । 
যামিনী তথা নিতা রাক1-ভূষণ! । 


৩ 


যথা জীবন বাঁধে পুরুষ নারী 
অট্রট প্রেম-প্রতানে, 
চরণ-তলে দলিত রিপুবর্গ ; 
আলোক ভাতে, স্থথ বিথারি, 
ভবনে আর পরাণে, 
বিরাজে সেখ! চির সুথের স্বর্গ । 
নাহি যৌবনেতে চঞ্চলভা ; 
চিত্তে চির তি % 
হাসির গাষে চন্দ্র চির অক্কিত। 
ন্সিপ্ধ রসে আশার লতা 
নিত্য লভে পুষ্টি; 
প্রেমের ফুলে মাধুরী চির সঞ্চিত। 
( পঞ্চকমালা, ১৯১* 


মহাসিম্ধুত্র ওপান্্র থেকে 
দ্বিজেজ্জলাজ রায় 


(এঁ) মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে। 
কে ভাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে, “আয় চলে আয়, 
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে ॥” 
বলে, “আয় রে ছুটে আয় রে ত্বরা, হেথা নাই ক? 
মৃত্যু, নাই ক? জরা, 
হেথা বাতাস গীতিগন্ধভরা চিরজিপ্ধ মধুমাসে ; 
হেথায় চির শ্যামল বন্থন্ধর! চির জ্যোত্না নীলাকাশে ॥ 
কেন ভূতের বোঝা বহিস্‌ পিছে, 
ভূতের বেগার খেটে মৰিস্‌ মিছে; 
দেখ এ হুধাসিন্ধু উছলিছে পৃ ইন্দু পরকাশে 
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, 
আয় চলে আয় আমার পাশে ॥ 
কেন কারাগুহে আছিস্‌ বন্ধ, 
ওরে, ওরে মৃঢ ওরে অন্ধ! 
ওরে, সেই সে পরমানন্দ ষে আমারে ভালবাসে । 
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে 
আছিস্‌ পরবাসে !” 
(গান, ১৯১: 


সাযাহ্ 
মুন্সী কাস্কোবাদ 


হে পাস্থ কোথায় যাও কোন্‌ দূর দেশে 

কার আশে? সেকি তোমা করিছে আহ্বান ! 
সমুখে তামসী নিশা রাক্ষসীর বেশে, 

শোন নাকি চারিদিকে মরণের তান ! 


ষষ্ঠ খণ্ড ঃ তত্ব-কবিতা বি? 


সে তোমারে--ওহে পান্থ হাসি মুখে এসে, 
সে তোমারে ছলে বলে গ্রাসিবে এখনি ! 
যেওন? একাকী পাস্থ সে দূর বিদেশে, 
ফিরে এস, ওহে পাস্থ ফিরে এস তুমি ! 
এ ক্ষুদ্র জীবন লয়ে কেন এত আশা, 
জান না কি এ জগত নিশার স্বপন ! 
মায়া মরীচিক! প্রায় নেহ ভালবাসা, 
জীবনের পাছে অই রয়েছে মরণ ! 

হে পাস্থ হেথায় শুধু আধারের শুর ; 
সৃত্যুর উপরে মৃত্যু, মৃত্যু তারপর । 


( অশ্রমালা, ১৮৯৪ 


অভিনক্রল 
মানকুমারী বন্দু 


("আলে ও ছায়ার কবির প্রতি ) 


আধেক রয়েছে নিশ। 

আধেক জেগেছে উষা, 
আধেক আধার-বাস 

আধেকে কনক-ভূষা 
আধ গীতি গা"্স পাখী 

আধ ফোটে বেলী ফুল, 
স্বরগ মরত আধ 

চিনিতে আখির তুল 
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আকাশে অমরী-কণ 

আধ আধ শোন! যায়, 
আধ সে আঁচলখানি 

লুটিছে স্থমেরু গায়। 


জগত ভরিয়। গেছে 

আধ আলো আধ ছায়া, 
কে হেন মোহিনী মেয়ে 

কার এ মোহিনী মায়া? 


কার এ মধুর বীণে 


মন্দাকিনী উলিল, 
কার এ পাপিয়া আসি 

অকালে ঝঙ্কার দিল? 
জানি না নারী কি দেবী 

জানি না কাছে কি দূরে, 
তবু ডাকি--একবার 

এস এ আধার পুরে ! 
ভাসিছে পূরবাকাশে 

তোমারি পুরবী তান, 
মরমে পশিছে মোর 

শিহরি উঠিছে প্রাণ ! 
জ্বাগিয়! স্বপনে শুনি 

তোমার অমিয় বীশি, 
মনে মনে পুজি তাই 

প্রাণে প্রাণে ভালবাসি। 


( কনকাপ্রলি, ১৮৯১ 


ক্াবিতাকল্লাণী 


আনকুমালী বক 


শীতের কুহেলি-ভব! 
তম্োষমী বস্ন্ষলা, 
জ্বলে না একটী আলো গগন-প্রাক্দষণে ; 
নীল নভত্তলে থাকি 
গাহে না একটী পাখি, 
ফোটে না একটী স্কুল কুক্ম কাননে । 


নদীর আকুল বুকে 
বিধবা আনত মুখে 
জীবনের প্ুর্বস্মত্তি কৰিছে স্মরণ » 
স্বপনে যে সখরাশ্পি 
দেখা দিযে ছিল আপি, 
এতে তত জ্বলিছে বুকে দীপ্ত হুতাশন £ 


কোলে শিশু আধ €জগে, 
কননী উঠিছে ত্সিগো, 

আব নাহি লাগে ভাল “মানিক ব্রন”, 
দারুণ বোোশোেকন ভন্বে 
শরীর ভাজিয়া পড়ে, 

আসে না আদর তারে আসে না ষতন। 


ধরাভিল ফাকা সাকা 
কি এক অশাভ্তি-মাখা ? 
লব যেল কায়াছাষা--জ্রাণ তেন নাই ; 
দস্পণ দিক্‌ শুন্য শ্ন্য, 
মানব €নরাশ্ঠপুশ, 
ধবে বদি তসাঁনা-মুঠা ভয়ে যায ছাই 


শ৩৮ 
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সহসা নাশিয়া কালো 
জাগিল ভ্রিদিব-আলো 
হাঁসিল স্ুমুখী উষা কনক-অচলে ; 
সরায়ে আধার-খানি 
উরিল কবিতা-রাণী, 
নব পারিজাত-মাল৷ শোভে বর গলে । 


যে দিকে ফিরিয়া চায়, 
বসস্তভ ছভায়ে যায়, 
ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় যাটির ধরণী , 
দিগঙ্গন! খোলে আখি, 
কল কঠে গাহে পাখী, 
নীবস জগতে ছোটে প্রেম-মন্দাকিনী । 


বন্থধা অতৃপ্ধ বক্ষে 

নিরখে সহ চক্ষে, 
আকাশ ভরিয়া ওঠে আগমনী গান 

দেখি সে সোনার মুখ 

আসে শান্তি আসে সুখ, 
মর-নর-বুকে আসে অমর-পরাণ । 


দেবতা শ্বরগ থেকে 
বলিছেন ডেকে ডেকে, 
“জ্বলিতে হবে না আর অশান্তি লাগিয়া 
জুড়া'তে বিশ্বের জাল৷ 
স্জিম্ু কবিতা-বালা, 
অমতে অমতে দিবে অবনী ছাইয়া * 


( কনকাগ্ুলি, ১৮৯৬ 


ত্যাজত্ত 


আনকুমাবী বসু 
আমি যবে যাইব চলিস্া 

কাছে সবে আসিম্া বসিও, 
ন্েহসিক্ত ন্সিগছ্ছধ কর দিস! 

মোক শিক পরশ করিও । 


একটুকু দিও ফুল হাসি 

ক্ষসিও সকল অপন্রাধ ; 
প্রফুল্পতা উঠে হন ভাসি, 

আমি নাতি সহিতে বিষাদ । 


তেখানে যাইতে হবে মম, 

শুনাই ৩ ০সথাকার কথা, 
কিবা ০ কমন মনোরম ?- 

বলে দিও সকল বারতা । 


হেখা যাহা বহে আমার, 

তোমা তা সযতনে বেখো 
গ্রিক বস্ত যত অআভ্াাগাব, 

চিরদিন প্প্িস্ ভাবে দেখো । 


আকাশে ভুবিবে বাডা ব্রবি, 
সবে মিলে গাহি পুরবী, 
শুনি আমি উৎত্সানে ছুটিব । 


সে দেশের ভাই বোন যারা 

মোরে দেখি আসিতে ছটিয্া ?-- 
আমারে “আমার” ভেবে তাব্রা? 

রীতি নীতি দিবে শিখাইস্স ? 
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আমি যাহা বড় ভালবাসি, 

তার৷ আনি দিবে সে সকল? 
দিন রাত থেকে পাশাপাশি, 

সাধিবে কি আমারি মঙ্গল? 

কিন্ত, 

তোমাদের স্লেহমাথা কাছে, 

তার। বুঝি দিবেনা আমিতে? 
তবে সেথা কিবা সুখ আছে, 

কেন আমি চাহিব যাইতে ? 
জানিন। কোথায় স্বর্গ” আছে; 

মোর স্বর্গ তোমাঁদেরি কাছে ! 

( কনকাগ্রলি, ১৮৯৬ 


হুদয়-নছী 
মানকুমারী বস্তু 
৯১ 
প্রাণভরা। ব্যথারাশি সা নেত্র, ম্লান হাসি, 
এরূপে ক'দিন কাটাইব। 
রমণী-হৃদস়-্নদী, কুত্ধ কেন নিরবধি ? 
চল সথি! সাগরে সপিব; 
নহে তো পঙ্কিল সর, কেন তবে ভেবে মর? 
নদী কেন বীধিয়া রাখিব ? 
উদার বাতাস বঃবে, গগন বিশ্বিত হবে, 
চন্দ্র তারা তাতেই দেখিব। 
ঢেউগ্ুুলি ঢুলে ঢুলে আছাড়ি পড়িবে কুলে, 
হেরি কত আনন্দ লভিব ৷ 
মিছ। ভয় ভাবনায় বুথা দ্রিন বয়ে যায়, 
কবে সখি কর্ভব্য পালিব ? 
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৬ 


দেহটি রাখিব দূরে শান্তিময় অস্তঃপুরে, 
প্রাণখানি বিশ্বে ঢেলে দিব; 

ক্ষুদ্র বুকে বল বীঁধি আগে ক্ষুদ্র কাজ সাধি 
তারপরে ও পারে ফিরিব ; 

এখনি-_ কেন গে! ভূল হ?তে চাহি চিতা-ধূল, 
কোন্‌ মুখে বিদায় মাগিব ? 

যে দিল জীবন গড়ি, তার কাজ নাহি করি, 
কোন্‌ লাজে ফিরিয়া যাইব? 

অনাহৃত আসি নাই, অনাহৃত যেতে চাই 
কেন সথি ! গিয়া কি বলিব? 

যে নদী দিগন্তে বহে, কেন সে আবদ্ধা রহে? 
কেন তারে বাধিয়া রাখিব? 

যার তরে যাই আসি, তারি কাজ অভিলাষী, 
চিরদিন-তাহাই করিব, 

করিতে কর্তব্য কাজ আসে যে সঙ্কোচ লাজ, 
তাদের যতনে তেয়াগিব ; 

ক”দিনের নিন্দা যশঃ, কেন হ'ব তার ব্শ, 
কোন্‌ লোভে এতটা ভূলিব ? 

যাহা হয় হউক তাই, যা পারি করিয়া বাই, 


মরি যদি আনন্দে মরিব, 
নদী কেন বীধিয়া রাখিব ? 
চল! পারাবারে মিশাইব । 


( কনকাঁঞ্জলি, ১৮৯৬ ) 


ত্য ও 
আনকুমআাীী বলত 


অসম, দীনবক্ষে!। 
সকলে ঠেজিছে পাস্স, 

ঠেলিও না তুমি প্রো ! 

দীন হীন অভাগা [ 
নীরবে নিভিছে আশা। 

ভাক্িছে খেলার ঘব, 
এ মজে, দক্ষ ! 

তি হইও না “পল” । 
অক্কতভী অধমে আজি 

কেহ নাহি ভালবাসে, 
সলাখিকে, না কথা কষ, 

ভাকিজে* না কাছ্ছে আদলে 
মব্মে আঅনল-জ্ালা। 

তকবন্সি জ্বলিছে তাই, 
বাসনা, বাধন খুলে 

সব হেলে চলে ষাই । 
না, না, আমি অনু ব্ণু 

সিন্ধু-তীব্-বালি-কণ। 
আমার এ €মাহ €কন 

বনে নাথ ছু এ যাভনা ? 
এমনি হাকুক শশী 

নীলাকাশ আলোকিস্তা 
ক্াহ্ক বজ্মত-চছটা! 

দস্শ দিক উচ্ছলিিস্বা ২ 
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গাড়ক মধুর গীতি 

কাননে পাপিক়়াকুল, 
আক্ষুক বসম্ত ফিরে 

ফুটুক স্থরভি ফুল ; 
জগৎ-সংসার যেন 

চাহে না আমার পানে, 
চলি যাক বহি যাঁক্‌ 

আপন আপন তানে,; 
ংসারে “কুগ্রহ” আমি 

চাহিয়। দেখিতে নাই, 
হেন অভাজনে, বিভে ! 

দিবে কি চরণে ঠাই ? 


( কনকাঞ্জলি, ১৮৯৬ ) 


চায়। 
মানকুমারী বস্তু 


আজি সব ছায়া ছায়া কেন? 


কিছুই ধরিতে নাহি পারি, 
বিশ্বের অগণ্য ছায়া যেন 


দাড়ায়ে রয়েছে সারি সাবি 


কোথ! হতে আসিছে ভাসিয়। 
মছুক্ বিহগের গান, 
কোন্থানে চলিছে ছটিয়া 
নিঝরের কুলু কুনু তান ? 
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কোথা থেকে বাতামে ভা'সিছে 
কুম্থমের মধুর নিশ্বাস, 
প্রাণে কেন এমন লাগিছে,_ 
ছায়! ছায়া উদাস উদাস? 


কারে যেন খু'জিছে প্ররুতি, 

তারে যেন নাহি যায় ধরা, 
তাই শুধু পথ চেয়ে আছে, 

নিয়ে ছুটী আখি জল-ভরা ! 


মেঘ-আড়ে চতুর্থার চাদ 

হাসিতেছে শান ক্ষীণ হাসি, 
লতা থেকে পড়িছে খসিয়া 

চুপে চুপে ফুল রাশি রাশি। 


বপস্তের আননদ-আননে 

মেখে গেছে বিষাদের ছায়া, 
জীবস্ত শ্যামল ছটাখানি 

আজি যেন প্রাণহীন কায়া। 


নৈশ নীলাকাশে দিগগনা 

মগনা হয়েছে কোন্‌ শোকে? 
জগতের শোভা, মধুরতা 

কার সাথে ভোগ করে লোকে? 


 কনকারঁঞ্জলি, ১৮৯৬ 


শতক্ষেন্র প্রাতি 
মানকুমারী বলত 


৯ 
কেন বে জলম্তানলে, অবোধ পতঙ্গ ! 
পড়িছ উড়িয়া ?__ 
প্ূপ* নহে ও ষে কাল, 
পাতিমাছে মায়াজাল, 
ছু'ইলে মর্িবি পুড়ে-_ষা” রে যা" সবিয্া | 
মঠ 
আপনা বিকাবি হাক! কি সুখের আশে 
অনলের পায় ? 
ও নহে কুস্থম-বধূ 
দিবে না সৌরভ মধু, 
পোড়ায়ে মারিবে শুধু পের শিখায়: 
৩০ 
কিসের কামনা তোর বল্‌ প্রকাশিয়! 
শুনি একবার 
আমি তো বুঝি না হায়! 
ওই হৃদি কিবা চাস, 
নীরস মরণ তোর ০কন কগ-হার ? 


গু 


আলোক-পিপাসী তুমি, বাও মন-স্থথে 
চজ্জ-করিশ্ছায়, 
সে ষে স্থধামাখা আলো, 
যত পাই তত ভাল, 
সকল সম্ভাপ নাশ্ি+ জীবনী জাগাস্ । 
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খু 


সৌন্দর্য-ভিখা'ক্রী তুমি যাও তবে চলি 
যথা! উপবন-_ 
০সখানে সবুজ গাছে 
বেল। যুঁই ফুটে আছে, 


রাখ গে গোলাপ-দলে অতৃপগ্ু জীবন । 
৮১০ 


অথবা-_-ততোমার যদি মরণে পিষাসা, 
যাও সিন্কু-তলেস্- 
সে নীলিমা অপরূপ । 
অনস্ত-বিস্তত কপ! 
শীতল মরণ পাবে ডুবি তার তলে। 


রি 

নিঠর অনলে তোর স্থথের পরাণ 
কেনরে! সপিবি ?-- 
ক্ষুধিত শাদুল প্রায় 
তোরে ও গ্রাসিবে হায় ! 


এ মরণে স্ষথ নাই-_জ্বলিয়া মরিবি ! 
৮৮ 


ফুলে ফুলে মধু খেয়ে উল্লাসে নাচিয়ে, 
সাধ না পৰিল ! 


সাধের সরল প্রাণ 
আগুনে কৰিবি দান, 
হাধিক] কেন রো! হেন কুমভি হইজ? 


€১ 
ফিরে যা” সবে যা? মুর্খা এ নিয্তি-ফাদে 
দ্িস্নে চরণ-_ 
কপট সৌন্দর্ধে ভূলে 
জ্বলস্ত জ্বালায় তুলে-_ 
দিস্নে ও মধু-মাথা সোনার জীবন ! 
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৩ 


মিছা! তোরে দিই গালি, আমরাও হেন 
কত তুল করি-- 
অমৃত ছাড়িয়া ভাই ! 
মৃত্যু-মুখে ছুটে ষাই, 
মরণের “ব্ধপেশ হায়। জীবন পাসরি। 
১১ 
মরতের শ্রেষ্ঠ জীব মানব, পতঙ্গ 
তোমারো অধম-_ 
তুমি শুধু মঃরে যাও, 
দুঃখ, জাল, নাহি পাও, 
মানবের ছুরদৃষ্ট যাতনা বিষম ! 
আমরা আগুনে পড়ি 
জ্বলি, পুড়ি, নাহি মরি, 
না পাই সে মহানিভ্রা- শান্ত মনোরম ! 
বড়ই নিঠুর, ভাই! আমাদের যম। 
( কনকাঞ্ুলি, ১৮৯৬) 


অন্তিমে 
মানকুমারী বনু 


আসিল সায়াহুবেল! 
ভাঙিল জীবন-খেল।, 
আর কি ডাকিছ, সথে! পথ ছাড়ি দাও; 
তামসী যামিনী ঘোর 
ঘনায়ে আসিছে মোর 
কি আর বলিব কথা, যাও--সঃরে যাও; 


৭) ৪ ৮ 
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ও মুখ হেরিলে হায়! 
কে কবে মরিতে চায় ! 
অনস্ত জীবন পাই-_সেই সাধ আসে, 
আর দেখিব না সে কি!-__ 
একটুকু থাক দেখি ! 
নিঠুর মরণ ভাকে বেঁধে মহাপাশে ! 


জানি না কোথায় ষাই, 


জানিতে শকতি নাই, 
জনমের সাধ আশ এই হল শেষ, 

এস কাছে--আবে! কাছে, 

সবি ষে গো! বাকি আছে, 
পোরে নি আমার আজে! বাসনার লেশ। 


সথ-সাধ-স্থখ-আশা,, 

দয়া, ন্সেহঃ ভালবাসা, 
যাহ দিয়াছিলে, এবে সব ফিরে লও, 

পারি না সহিতে আর 

ও বিষাদ অশ্রধার, 
আমারে ভুলিয়া যেন তুমি সখী হও । 


সাধে কি যাইতে চাই, 
থাকিতে শকতি নাই, 
অনস্ত আধার প্রাণে ছাইয়া রয়েছে, 
দেখিও দেখিও-_ খুলি 
বুকের পাজরগুলি 
কেমনে পুড়িয়া সব অজ্ার হযেছে । 
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এস কাছে! এস কাছে! 
আখি মুদদি আসে পাছে, 
প্রাণ ভরে চন্দ্রানন বারেক নেহাৰি ; 
এখনো শকতি আছে, 
আইস। আইস! কাছে, 
যেন ও কোমল কোলে মাথ! দিতে পারি । 


অনস্ত কালের লাগি 

আজি এ বিদায় মাগি 
জানি না মরণ-পরে যাব কোন ঠাই ; 

বল দেখি বল তবে, 

তুমি কি “আমারি” রবে ?-_- 
মৃত্যু ভুলি অস্বতের দেশে চলে যাই । 


( কনকাঞ্জলি, ১৮৯৬ ) 


আশ 
মানকুমারী বস্তু 


৯১ 


জানি এ জীবন মম, 
দীন, মান, ক্ষুদ্রতম, 
নীরব নিরাশ মেঘে রয়েছে ঢাকিস়া, 
যুগ বুগান্তর সহ, 
কত ব্যথা দুবিষহ, 
বহিতেছে ভগ্ন বক্ষে সীমা না জানিয়া। 
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৮ 
জানি তৃমি ন্বর্ণাচলে, 
নব নীলাকাশ-তলে 
তরুণ অরুণ-রাগে উদ্ভাসিত ধরা, 
যখনি দীড়াও এসে, 
তরু, গিরি চাহে হেসে, 
এ মর ধরণী সাজে অলক অমর ! 


৩ 
তাই দেখি আমে মনে 
বুঝি কোন্‌ শুভক্ষণে, 
ঘুচি যাবে এ কুদ্দিন ভীষণ আধার । 
তুমি তো মন্গল-আলো 
সকলেরই তরে ঢালো, 
এ যাতনা কেন তবে ববে গো আমার ? 


৪ 
আমি কিছু বুঝি না?ক, 
আমি কিছু খুঁজি না'ক, 
সকলের সাথে মিশি দেখি শুধু চেয়ে। 
তবুও কেমন করে, 
উদ্দাস গ্রাণের *পরে 
আশার সোনালী রেখা পড়িয়াছে ছেয়ে! 


(বিভৃতি) ১৯২২) 


ন্িন্ডজাঙ্ন। 
আনকুআকী স্ 
১ 
লে এবে যথা 
ঞ (দশেক দিবা লিশ সেখানে কি যাক £ 
এখানে যে সমীরণ, 
জুড়াইছে জীবগণ, 
এই বাস্বু সেখানে কি লাগে তার গাক্স ? 
০সও কি জ্যাছনা ব্রত, 
চাদেব্স আলোক তপেতেত, 
বসে খাবে সৌধ-শ্িবে কিন্বা জানালাম ? 


আমাদের দিবানিশি খানে কি যায ? 
ক 
এ €দশ্েন্ বসজ্ত কি বির্বাঙ্ছে সেখানে ” 


ভাব ০স ভতম্াল-ম্পাশ্খে 
আমাদের পক্ষী ভাবে, 
আমাদের ফুল €ফেোণটে চেস্ে ভাব পানে ? 
জো কি জলধি জলে 
আমাদের তেউ চলে, 
০সখানে কি বীণা বাক্দে আমাদেক তালে ? 
আমাদের হখ-সাধ পশে কি ০সখানে ? 


৯৭ 
০ তশের ভালবাসা সেখানে কি কস ? 
অন্কৃল ক্ুখে ছুখে, 
তরঙ্গ ভচ্ছা'স বুকে, 
চিরদিন অন্ম্থর চির ম্বতুঞস ? 
এমনি মমতা এীতি, 
এমনি আখের স্মন্তি, 
সে দেশে প্রাণে আনে জভাষে কি কম ? 
“এ ছেশের ভালবাসা এসখানে কি হস্স ? 
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৪ 

তাই যদি হয় তবে কিসের বেদন ? 
মাঝখানে বৈতরণী ছুপারে দুজন ! 

সাতারিয়! একবার, 

চলি যাব পরপার, 
মরণের পরে পাৰ সোনার জীবন; 

অমানী যামিনী গেলে, 

উষা আসে হাসি ঢেলে, 
বিধুরের তরে মিলে মধুর মিলন? 
ভয় কি, কদিন পরে পাব দরশন | 

( বিভূতি, ১৯২৪ 


গাপান্সান 
মানকুমারী বস্তু 


১ 
সেই শাপ অবসান-_ 
অদৃষ্টের মহাপাপে, 
ক্রুদ্ধ দুর্বাসার শাপে, 
ইন্দিরা স্বরগ ছাড়ি করিলা৷ প্রস্থান । 
ইন্দ্র চড়ি এরাবতে, 
খু'জিলা ত্রিদিব পথে, 
খু"জিল! বরুণ অগ্নি গণেশ গীর্বাণ। 
স্বর্গ মর্ত কোন ঠাই, 
উজল1 কমল! নাই, 
সহস! জ্যোতিষ্ষ-কুল হইল নির্বাণ ; 
নিভিল চাদের হাঁসি 
স্র্গ-সৌর-কর-রাশি, 


আঁধারে তারকা-কুল ঢাকিল বয়ান? 


বষ্ট খণ্ড £ তত্ব-কবিতা পরশ 


নিখিল হইল শুন্য, 
চলি গেল ধর্ষ পুশ্যঃ 
অন্ন বস্ত্র ধন ধান্ত হ'ল অন্তর্ধান ; 
দশদিক অন্ধকার, 
প্রাণে প্রাণে হাহাকার, 
অমঙ্গল দাঁড়াইল হ,য়ে সৃত্তিমান ! 


ন্‌ 


সেই শাপ অবসান-_ 
ইন্দ্র ছাড়ি পুষ্পরথ, 
করে নিলা ভাগবত, 
তপোবত অগ্নি সম কুবের ধীমান । 
ব্রহ্ষলোকে পন্মাসন, 
মহাতপে নিমগন, 
কৈলাস ৫কবল্যধামে তাপস ঈশান ; 
€বকুণেতে নারায়ণ, 
পাত্িলেন যোগাসন, 
সপ্ত খষি কে সদা সামবেদ গান ॥ 
দানবের পুরীময়, 
মহতী তপস্তা। হয়, 
হিংসা দ্বেব মলিনতা করিল প্রস্থান ; 
সবে ভাকে উভরায়, 
“আয় মা কমলা আম, 
কাছে তোর দীন হীন অকৃতী সম্তান; 
শিশুরে অকৃতী বলি, 
কভু কি মাযায় চলি, 
মায়ের হৃদয় কবে এমন পাষাণ ?” 


8.2. 
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৯০৫ 

আজি শাপ অবসান, 
সেই তাপসের দল, 
তপঃসিহ্ধ মহাবল 

মন্থনার্থে অন্ড্রি নিল! দিয়ে এক টান, 
মিশামিশি কুরাক্র 
বৈরভাব শতদূর, 

মিল অতল সিন্ধু-_মহাশক্তিমান ! 
সাধনা মঙ্গলময়ী 
সাধক সবত্ত জয়ী 

তাই ধাতা সিদ্ধিদাতা দিলা বরদান ; 
স্বর্ণপদ্ম-শতদলে 
রাখি রাঙা পদতলে, 

উঠিল ম মহালস্ষ্লী জগতের প্রাণ ! 
আনন্দ উচ্ছাস ছোটে, 
অমৃত ফেনায়ে ওঠে, 

পুনঃ পেলে অমরত। আকুল সম্তান, 
সঘনে উল্লাস রোল, 
শজ্ধরধবনিঃ হরিবোল, 

বিশ্বময় সার্থকতা দিলা ভগবান ! 


৪ 
আজি শাপ অবসান-_ 
গেছে সে অশিব কালো, 
জলিল মঙ্গল আলো, 
হাসিল শশাঙ্ক, তারা, তপন ম্হান ; 
ধন ধান্টে, পুণ্য ধরে, 
ভক্তি প্রেমে, শুভকর্ষে, 
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উঠিল নিখিল, লভভি' সে রাজ-সম্মান ; 
দেব ৫দত্য ছুই ভাই 
বিবাদ বিষাদ নাই, 

ঈোহে যেন এক নার যমজ সম্তান, 
মায়েরে পুজিল! সবে, 
“বন্দে মাতরম্‌* স্তবে, 

বৃহস্পতি ভার্গবের শিষ্য মতিমান ; 
ঘুচিল সকল পাপ, 
দূরে গেল মনস্তাপ, 

অগ্রিময় ত্রহ্ষশাপ আঙ্ি অবসান, 

কমল অচলা পুনঃ বিধাতার দান। 

(বিভূতি, ১৯২০ ) 


প্রার্তিভান্র উ্রোধন 
ছক্ষস্সকুমার বড়াল 


বিধাতার নিক্ষাম হৃদয়ে 
চমকিল প্রথম কামন। ; 
চমকিল নব আশা-ভরে 
আনন্দের পরমাণু-কণা ! 


অসন্থ এ নব জাগরণ-_ 

আকুল ব্যাকুল চিভাকাশ ! 
স্পন্দন-_কম্পন-_-আলোড়ন-_ 

একি আশা” না এ অবিশ্বাস ? 


কাপিতেছে ক্ষু্ধ অন্ধকার, 
অপেক্ষায় হৃদয় অস্থির ; 
গড়িছে_ -ভাজিছে বারবার__ 
একি খেলা মুগ্ধ! প্ররুতির ! 


৭৫ 
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বারবার মুছেন নয়ান, 
ক্রমে ছায়া--ক্রমশঃ আভাস 3 
নাহি জ্ঞানঃ নহেন অজ্ঞান-- 
সহসা জগৎ পরকাশ ! 


পড়িল গভীর দীর্ঘশ্বাস, 
একি ছুঃখস্না এ সখ অতি [ 

বাস্তব-_-ন কল্পনা-বিকাশ ? 
কামনা-বাসন! মৃতিমতী ! 


বিস্ময়-বিহ্বল মহাকবি 

চাহিয়া আছেন অনিমিখে__ 
সম্মুখে ফুটিছে নব রবি, 

তারক ফুটিছে দশ দিকে! 


মহাশৃন্ত পরিপূর্ণ আজি 

সহকোমল তরল কিরণে ! 
ঘুরে গ্রহ-উপগ্রহরাজি 

দুরে-__দুরে- বিচিত্র চরণে ! 


গ্রহ হ'তে গ্রহাস্তরে ছুটে 
ওক্কার ঝঙ্কার অনাহত ! 
পঞ্চভূত উঠে ফুটে ফুটে” 
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে কত! 


ছন্দে বন্ধে যতি-গরিমায় 

চলে কাল ললিত-চরণে ] 
অন্ধশক্তি পুর্ণ হ্ষমায়, 

চেতনার প্রথম চুম্বনে 
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নীলাবাসে ঢাকি' শ্যামদেহ 

শশিকক্ষে ভ্রমে ধরা ধীরে ; 
কত শোভা, কত প্রেম-সেহ, 

জলে স্থলে প্রাসাদে কুটারে ! 


চাহে উষা-_চকিত নয়ন, 

ফুলবাসে বাু সুবাসিত; 
উঠে ধীর বিহগ-কুজন-_ 

স্ৃ্টি "পরে শ্রষ্টা বিভাসিত ! 


সমাপ্ত বিধির হ্ট্ি-্রিয়া, 

অসমাপ্ত স্থজন-কল্পনা__- 
এস তবে, এস বাহিরিয়। 

চিত্ত হতে, চিন্মযী চেতনা ! 


এস, নিত্য-্বরগ-স্থপন, 
রূপ-রস-শব্দ-অসীমায়__ 
মর-জন্ম করিয়া! লুন 
অমর সৌন্দ্ষ-মহিমায় ! 


লয়ে এস সে আর্দি-কল্পনা, 

স্থখে দুঃখে মরণে নির্ভয়, 
সে অব্যক্ত আনন্দ-বেদনা, 

সেই প্রেমশ্-অনা'দি অক্ষয় ! 


( শঙ্খ, ১৯১০) 


কুল্তন্নব 
নিত্যকৃষ বল্টু 
নবীন প্রভাতে আজি কানন ভবনে 
শুনি তোরে, শুধু মোর পড়িছে স্মরণে 
বিজন যমুনা-তটে তমালের ছায় 
দ্বাপরের সে বিরহ-বিধুরা বালায় ; 
শ্রাবণ-গগন সম নীল নবঘনে 
আঁখি যার চেয়েছিলি প্রেমের স্বপনে; 
বরষি স্থবাম সম বেদনা তরল 
ঢেকে দিয়েছিলি যা'*র মরমের তল; 
নিভৃতে হৃদয়-দাহী অনলের প্রায় 
প্রাণ যার ভরেছিলি রভস-তৃষায় ;-_ 
হায় কোথা সে কিশোরী ? কোথা সে কিশোর ? 
কোপা বা ব্রজের কুগ্ধ, রজনী উজ্োর ? 
শুধু পে বিরহ-ব্যথা ব্রজের সমান 
পলে পলে হানে আজি জগতের প্রাণ ! 
( “সাহিত্য? পত্রিকাঃ নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩০৫ সাল, ১৮৯৮ ) 


আমি তে। তোমান্রে 
রজনীকান্ত তেন 
আমি তে! তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ 3 
আমি না ডাকিতে, হবদূয় মাঝারে নিজে এসে দেখ! দিয়েছ । 
চির আদরের বিনিময়ে, সথা, চির অবহেলা পেয়েছ ; 
( আমি) দূরে ছুটে যেতে, ছু'হাত পসারি, ধরে টেনে ' কোলে নিয়েছ ! 
"ও পথে যেওনা, ফিরে এস*, ব'লে কানে কানে কত কয়েছ ; 
( আমি ) তবু চলে গেছি; ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ। 
(এই ) চির অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসিষুখে তুমি বয়ে; 
( আমার ) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে বুকে করে নিমে রয়েছ | 
( আনন্দময়ী, ১৯১* ) 


আমায় লসকণ কমে 
রজনীকাস্ত তেন 


আমায় সকল রকমে, কাঙ্জাল করেছ, গর্ব করিতে চুর; 

যশ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সকলি করেছ দুর । 
এগুলি সব মায়াময়দপে, ফেলেছিল মোরে অহমিক1 কুপে 

তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল, করেছ দীন, আতুর ॥ 
যায়নি এখনে! দেহাত্মিক।মতি, এখনও কি মায়! দেহটার গ্রুতি 

এই দেহটা বে 'আমি+, এই ধারণায় হয়ে আছি ভরপূর | 
তাই সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া গর্ব করিছে চুর ॥ 
ভাঁবিতাম, “আমি লিখি বুঝি বেশ, আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ, 

তাই বুঝিয়া দয়াল, ব্যাধি দিলে মোরে, বেদন! দিলে প্রচুর । 
আমায় কত না! যতনে শিক্ষা! দিতেছ গর্ব কৰিতে চুর ॥ 

(আনন্দময়ী, ১৯১০ ) 


পুজান্র প্রদ্দীপ 


বজনীকাম্ত সেন 


( তুই ) পৃজার প্রদীপ আালিষে রাখিস্‌ হৃদয়-দেউল মাঝে | 
ভক্তি প্রেমের ধৃপটি জ্বালাস্‌, নিত্য সকাল লাঝে । 
পাবি যেদিন দুঃখ ব্যথা, দেবতারি পায় নোয়াস্‌ মাথা, 
বলিস্‌ "তোমার ইচ্ছা ফলুক, আমাব জীবন মাঝে” ॥ 
আপনাকে তার ভূত্য রাখিস্, তারে করিস্‌ রাজা, 
তার তরে তুই আনন পাতিস্‌, ফুলের মালা সাজা । 
তবু যদি দেখা না পাস্‌, চোখের জলে বেদন জানাস্‌ 7 
বলিন্‌ *প্রিয়! তোমার তরে এ দেহে প্রাণ আছে ॥» 
( আনন্দময়, ১৯১০ ) 


তুমি নির্মল কনর 


রজনীকাস্ত মেন 
তুমি, নির্ঘল কর, মঙ্জল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে ; 
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর, মোহ-কালিম। ঘুচায়ে । 
লক্ষযশূন্য লক্ষ বাসনা, ছুটিছে গভীর আধারে, 
জানি না কখন, ডুবে যাবে কোন্‌ অকুল গরল পাথারে ; 
প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হস্তা, তৃমি, দাড়াও রুখিয়া পন্থা, 
তব শ্রীচরণতলে, নিয়ে এস মোর, মত্ত বাসন! গুছায়ে। 
আছ, অনল অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধর সলিলে, গহনে, 
আছ, বিটপিলতভায়, জলদের গাম, শশী, তারকায়ঃ তপনে ; 
আমি, নয়নে বসন বীাধিয়া বসে আধারে মরি গো কাদিয়া; 
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে | 
( আনন্দময়ী, ১৯১৯ 


ব্যাস্ততে। 
রজনীকান্ত সেন 
নিশীথে গোবৎস যখন বাঁধা থাকে মায়ের কাছে ; 
কি পিপাসা ল”য্পে বুকে, পলে পলে মুক্তি ষাচে ! 
কিবা অবারিত টানে, নদী ছোটে সিন্ধু পানে, 
তারে নিবারিতে পারে কোথা হেন শক্তি আছে? 
প্রভাতে যখন পাখী, নীড়ে নিজ শিশু রাখি, 
আহার সংগ্রহে ছোটে সুদূর নগর মাঝে, 
কি তীব্র উৎ্কঠা ল'য়ে আশার আশ্বাসে বাচে : 
সেই ব্যাকুলত৷ কোথায় পাৰ, তেমনি ক'রে মা'কে চা"ব, 
সুখ দুঃখ ভুলে যাব, হায় রে সে দিন কোথা আছে ! 
হয়ে অন্ধ, হয়ে বধির, “মা” “মা” বলে হব অধীর, 
ছু'নয়নে বইবে রে নীর, দীনহীন কাঙ্গালের সাজে । 
( অভয় ). 


নুতিন জীব্বন 
হিরপ্মস্সী দেবী 


দেখ চেয়ে একবার অসীম রহশ্ময় 
অনস্ত এ বিশ্ব; 

দেখ সেথা কিবা গায় কোন্‌ কথা বলে তোর 
প্রতি নব দৃশ্য । 

ওই শোন সমত্বরে বলিছে হেথায় নাহি 
বিলাপের স্থান, 

এক যায় এক আসে নব নব স্থথ ভাসে 
স্বতি অবসান! 

যে গেছে সে যাক চলে চাহি না রাখিতে ধরে 
হোক সে বিলীন ; 

আবার তাহার ঠাই আসিবে নৃতনরূপে 
আনন্দ নবীন । 

প্রতিদিন ফুল ফুটে প্রতিদ্দিন ঝরে তারা 
ফোটে নব স্কুল; 

রবি অস্তাচলে ষায় নৃতন তপন আনে 
আলোক অতুল । 

একটা বিহঙ্গগীত চিরতরে থেকে যায় 
শত পাখী গায়; 

একটী বসন্ত যায়, আবার দক্ষিণে ছুটে 
বসস্তের বায় । 

একটী তারক খসে আকাশেতে শত তারা 


ঢালে জ্যাতি-হাসি, 

একটা জাহ্বী ঢেউ সাগরে মিশায়ে যায় 
আপনা বিনাশি | 

হিযগিরি হতে পুন তটিনী বহিয়্া আনে 
নৃতন জীবন, 

বিরহের গীভিখানি না হইতে অবলান 
গাহেরে মিলন । 


(১৮৯৭) 


এ৬২ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


আন্ন কতক্তা্প 
অতুলপ্রসাদ সেন 


আর কতকাল থাকৃব বসে দুয়ার খুলে,_বধু আমার, 
তোমার বিশ্বকাজে আমারে কি রইলে ভুলে ? বধু-_আমার। 
বাহিরের উষ্ণ বায়ে, মাল। থে যায় শুকায়ে 
নয়নের জল বুঝি তাও, বধু মোর, যায় ফুরায়ে ; 
শুধু ভোরখানি হায় কোন পরাণে তোমার গলায় দিব তুলে? 
হৃদয়ের শব্দ শুনে, চমকে ভাবি মনে, 
এঁ বুঝি এল বধু ধীরে ম্মুল চরণে ; 
পরাণে লাগৃলে ব্যথা, ভাবি বুঝি আমায় ছাঁলে। 
বিরহে দিন কাটিল, কত যে কথা ছিল, 
কত বে ষনের আশ মন-মাঝে রহিল; 
কি লয়ে থাকৃব বল তুমি যদি রইলে ভুলে ?_ বধু আমার ॥ 


আমার পত্তাণ কোথ। যায় 
আঅতুলগ্রসাদ সন 


আমার পরাণ কোথা যায়, কোথা যায় উড়ে । 
কে যেন ভাকিছে মোরে, দুর সাগর পারে, বিরহ-বিধুর স্থরে । 


বাতাসে তাহারই কথা, তরঙ্গে তারই বারতা, 
জ্যোছনা পথ তার দেখায়, দেখায় দূরে । 
হে অধীর, হে উদ্দাসী, হে মম অস্তরবাসী, 


কাহার শুনিলে বাশী, কোন্‌ প্রেমের পুে ? 
ঘে দিগন্তে নীলাদ্বরে, চুম্থিছে সে নীলাম্বরে, 
সেথা মোর নালকাত্ত চায়, মোরে চাস, ওগে!। চায় কত মধুরে ! 


প্রভাতে বাঁত্রে নক্কে পাখী 
খভুলপ্রসাদ সেন 
প্রভাতে যারে নন্দে পাখী, কেমনে বল তারে ডাকি? 
কোন্‌ ভরসায় তাহারে মাগি ? 
কুহ্ম লয়ে গন্ধ বরণ, নিতি নিতি ধারে করিছে বরণ, 
এ কণ্টক-বনে কি করি চয়ন, কোন্‌ ফুলে বল সে পদ ঢাঁকি? 
নিশংর আধারে ভাকিব তোমারে, যখন গাবে না পাখী । 
কণ্টক দিব চরণে, যবে কুস্থম মুদিবে আখি । 
হেন পূজা ষদি নাহি লাগে ভাল, কেন তৃমি মোরে 
করিলে কাঙাল ? 
বল হে হরি] আর কত কাল, স্থদিনের লাগি রহিব জাগি ? 


তোমায় ঠাক্ুত্র, বজ্র 


অতুলপ্রসাদ সেন 


তোমায় ঠাকুর বল্ব নিঠর কোন মূখে ? 
শাসন তোমার, যতই গুরু, ততই টেনে লও বুকে । 
স্থখ পেলে দ্দিই অবহেলা, শরণ মাগি ছুখের বেলা; 
তবু ফেলে যাওনা চলে, সদাই থাক সম্মুখে ॥ 
প্রতি দিনের অশেষ যতন, ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন, 
নিত্য আছি ডুবিয়ে, ভাই পাশরি+ €প্রমসিন্থুকে | 
স্থখের পিছে মরি ঘুরে, তাই ত রে স্থুখ পালায় দুরে : 
সে আনন্দ, ওরে অন্ধ, বন্ধ মনের সিন্দুকে ॥ 
ভূলে যে যাই সবাই আমার, নই ত ভিন্ন আমি সবার ।. 
দশের মুখে হাসি রেখে কার্ব আমি কোন্‌ হুখে ? 
ভবের পথে শুন্য থালি, বেড়াই ঘুরে দীন কাভালী, 
দৈন্য আমার ঘুচবে, যবে পাব দীনবন্ধুকে ॥ 


মন্টাক্রে তুই বাঁধ, 
অতুলগ্রসাদ জন 


পাগলা ! মন্টারে তুই বাধ; 

কেনরে তুই যেথা সেথা পরিস্‌ প্রাণে ফাদ? 
শীতল বায়ে আস্লে নিশি, তুই কেন রে হোস উদ্দাসী ? 
(ওরে) নীল আকাশে অমন করে হেসেই থাকে চাদ ! 
শৈল-শিরে সোনার খেলা, দেখিস্‌ যবে প্রভাত €বলা, 
তুই কেনরে হোঁস্‌ উতল1 দেখে মোহন ছাদ [ 
করুণ সরে গাইলে পাখী, তোর কেন রে ঝরে আখি? 
কবে তুই মুছবি নয়ন, ঘুচবে মনের ধাদ? 
সংসারেতে উঠলে তুই হাসি, শুনিস্‌ রে ব্রজের বাশী ! 
( ওরে ) ভাবিস্‌্ কিরে সবই গাকুল, সবই কালাাদ ? 
কতই পেলি ভালবাসা, তবু না তোর মেটে আশা ! 

এবার তুই একলা ঘরে নয়ন ভরে কাদ! 


বেত। হাহ 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 


একদ। পলীতে কোন রজকের গেহে । 
ডাকিছে বানিক। এক ব্যাকুলিত অশ্েহে ॥ 
নিদ্িভ পিতাঁরে ৮ _-ওঠ বাবা, বেলা যাক্ষস [ 
_-অন্তমান সন্ধ্যান্রয অস্তহিত প্রায় । 
বালিকার কম্প্রক চঞ্চল পবনে 

সঞ্চরিল স্তব্ধতায় । শিবিকারোহণে 

অদূরে গৃহের পর্থে ফিরিছেন যথা 
লালাবাবু কর্মস্থল হতে, ছুটি কথা 

চলে গেল সেথা । নিস্তক শিবিকা মাঝে 
ধ্নিল কম্পিতকগ মর্যাহত লাজে ;-- 


ষষ্ঠ খণ্ড : তত্ব-কবিভা প৬৫ 


ওরে বেলা ষায় ! বিস্মিত বাহকগণ 
নামাল শিবিক ! লালা, কম্পিতচরণ 
ঈাড়াইয়া! জীবনের প্রশান্ত সন্ধ্যায় 
আপনারে উঠিল ডাকিয়া,__বেল! যায় [ 
ফেলিলেন খুলি বসন ভূষণ যত; 
ভৃত্যগণে দিলেন বিদায় । ন্বপ্রাহত ; 
শুভক্ষণে আপনারে কুড়ায়ে লইলা 
নন্ধনবিহীন] অদোসর, বাহিরিল! 
ধরণীর মুক্তক্রোড়ে। জ্বলে বহ্্িকণ 
ছল ছল নেতব্রপ্রান্তে, কি জানি দাহন 
অনুতপ্ত উচ্চহ্ৃদস্ষের ! উধের্ব চাহিঃ 
নিংশ্বাসিলা। কোথা হতে উঠিলেক গাহি 
সেই ছুটি কথা, বেল! ষায় বেলা যায়__ 
বিশাল অনন্ত ভরি গম্ভীর সন্ধ্যায় । 
সতর্ক ভৎ্পসনাভরা শাণিত শাসন 
গজিল কি ত্হ-বরোষে উদার গগন ? 
হুন্ত করি সন্ধ্যাবাযু ফেলিয়। নিঃশ্বাস 

ছুটে এল শূন্য হতে, ত্যজি দিবাবাস 
মহাবেগে ব্যোমচর ধাইল আধারে ; 
অকিঞ্চন রুশ্মিলেশ কম্পিত পাথারেঃ 
গেল ত্রন্তে হারাইয়া ? কোথা গেল ববি 
সথদূর দিগন্ত মাঝে? মুছে গেছে ছবি 
দৃপ্ত দিবসের] ফিরে আসে গাভীগুলি 
অর্ধতুক্ত তৃণ ফেলি; হেরিয়৷ গোধুলি 
কর্ম ব্যস্ত কৃষাণের! লইল বিদায় 
ধান্তপুর্ণ ক্ষেত্র পাশে রুদ্ধ-বেদনায়? 
হের্িল। অধীরে প্রৌঢ়, চারিদিক ভরা 
কেবল বিদায়-যাত্সা, মুক্ত মায়াহারা, 


১৯০৪ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


মহান্‌ গমন 1? ছুটিল। তৃষিত মনে, 
কার ছদ্ম করুণার শুভ আকর্ষণে ! 
লক্ষকোটি নভ-আধখি সাক্ষী হল ভার, 
নীরবে দেখাল পথ নাশি অন্ধকার ? 
সহজ সুপরিচিত, বহু উচ্চারিত 

সেই ছুটি পুরাতন কণা, রোমাঞ্চিত 
অস্তরের অস্তঃকর্ণে লাগিল শুনিতে 
শত শত মুগ্ধকণ্ে ধ্বনিত নিশিতে ! 


মক্রভমিত্ত্র ম্বপ্ 
প্রমথনাথ রাক্সচৌধুরী 
১ 
কি স্বপ্পে কাটাঁও কাল, হে বিরাট বালুকাউষর, 
পড়ে আছে এক প্রান্তে, ধরণীর হুংস্বপ্র ধূসর ৷ 
বন্ধ্যা বলে” তব ছায়া কেহ বুঝি স্পশিতে না চাক, 
তোমার নিশ্বাসে যেন উৎসবের উৎসটি শুকায়। 
মিছে আনে তৰ গৃহে নিশি-শেষে মধুর প্রভাত, 
স্ববি-শশী বুথা নেমে তব দ্বারে করে করাঘাত ! 
তারা আর জ্যোৎ্সা-বৃষ্টি হয় বটে আকাশে তোমার, 
যায় ষেন কোন মতে শুধিঃ তার! করব্যের ধার । 


ন্‌ 
হুন্বর স্থির বুঝি তূমি এক-প্রকাণ্ড বিদ্রপ, 
তব সোহাগের শিশু কুজ-পৃষ্ঠ জীব অপরূপ ! 
সজন ও প্রলয়ের বীজ হতে তোমার জনম 
জন্মকালে প্ররুতি কি ক্ষোভে লাজে হইয়! নির্মম, 
অক্েশে কঙ্সিয়া গেল শৃন্তপ্রান্তে তোমারে বর্জন, 
রূপসী শ্রী-অঙ্গ হতে ফেলে যথা সজ্জা অশোভন ? 
তবে বক্ষ ভেদ সেই মাতৃ-ত্যক্ত সম্ভানের “বিষ” 
দিকে দিকে দগ্ধ কৰি” ছড়াইছে অভিশাঁপ-বিষ। 


ষষ্ঠ খণ্ড : তরত্ব-কবিতা ৭৬৭ 


১০০ 


থে থৈ করিতেছে, বালুকার তগু-পারাবার, 

অন্ধকারে ঘনাইয়া উঠে যেন আরও অন্ধকার 

অদৃষ্টেরে ঘেরে থা জীবনের শত অভিশাপ, 

এক জ্বাল মাঝে আসি" অগ্নি দেয় আর এক সম্ভাপ। 
ধূসর উর্মির বক্ষে স্ব যত জীবন-কল্লোল, 

নাই তরী, নাই তীর,_-লাই তীরে হবিৎ-হিল্লোল । 
জীবনের প্রান্ত হতে প্রেতাত্মার যেন সম্ভাষণ, 

উঠিতেছে হাহ! শুধু; কে জানে তা! হাসি, না, ক্রন্দন ? 


৪ 


তোমা ঘিরে সর্বকাল জলিতেছে কালের শ্মশান, 
বিধবার বেশে সেথা ফেল" শ্বাস রাত্রি দিনমান ! 
জুড়াইতে তীব্রজ্ঞাল মুছাইতে তথ্চ অশ্রধার, 
আছে যেন সর্বনাশ, শ্মশানের বান্ধব তোমার ! 
মাহুষের মতই কি প্রকৃতির পশুর অস্তর ? 
সত্যলাজে অনভ্িিনয় ! মনে-প্রাণে কুৎসিত বর্বর ! 
বীভৎ্স-পাশবলীলা ।-_ একখানি পটের আড়াল ! 
জীবন-নেপথ্য হতে উকি মারে ভোগের কঙ্কাল ! 


৫ 


রিক্ত, তিক্ত আত্মাসম তুমি বিশ্ব-ন্থধায় বিমুখ, 
পর-ন্থখে অন্তর্দাহ, পর-ছুঃখে জীবনের সখ ! 
মগতৃষঝ্কার ফাস, সে মনেরই রাক্ষসী রচনা, 

শ্রাস্ত পাস্থ বড় আশে আলিঙ্গন করে নে ছলনা । 
ুরস্ত ঠগীর মত, ক তা?র চাপি” অকল্যাণ 

মৃহূর্ভে পাঠায়ে দাও পিপাসীরে মৃত্যুর সাক্ষাৎ! 

“কই বারি? “কই বারি?” হাহাকার কর যে তৃষ্ণায়, 
ও ত প্রেতাত্মার তৃষ্! অভিশাপে দহিছে তোমায় 


ণ৬৮ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 
শি 


জননী প্রকৃতি আর চাহেন! ত্বণায় তোম! পানে, 
জেহ উপকার ধত বিলাইছে আদৃত সম্তানে । 
পাস্থ-পাদপের সুধা বক্ষে যার সে যদি পাষাণী? 
দয়া-ভ্রাস্তি | নেহ-ব)জ ! ভিখারিণী তবে রাজরাণী ! 
মুহুর্তের উন্মাদন।, জানি এ ত্রুর হত্যা-নেশ।; 
সহসা জননী হ'য়ে কাদে- তব শোণিতের তৃষা । 
জানি আমি এই দণ্ডে শ্মশানের ধূলি ধৃসরিত, 
রাজ্ৰী হতে পার তৃমি, অকল্মাৎ মহিমামণ্ডিত! ! 


মা] 


সংসারে জীবন-যুদ্ধে সুধাপাজ্রে মিশিল গরল, 

সত্যে আর সত্য নাই, মঙ্গলে পশিল অমঙ্গল ।' 

উন্নতি, না অধ:পাতে জগতের যাত্রারথ ধায়? 

মানব কি অগ্রসর, না৷ ক্রমশঃ হটে পরীক্ষায়? 

পতিত কি উচ্চে তবে? উথানে কি আনিছে পতন? 
পুণ্যে পাপ? পাপে পুণ্য ? মোহ তবে প্রজ্ঞার বেতন? 
--এ উদভ্রান্তি শাস্তি তবে, লোকালয় প্রান্তে বাধি বাসা, 
টলা”তে কি স্বর্গ, উধের্ব উড়ায়েছ অগ্নিময় আশা? 


৮ 


তাই তুমি বিবাগিনী, সন্ধ্যাসিনী ; ঠগেরিকবসনা 
আপনা বঞ্চনা করি” করিতেছ যুগের সাধনা । 
প্রকৃতি বাটিল সুধা যবে সেই স্থজন-প্রভাতে, 

কেহ রূপ, কেহ গন্ধ, কেহ রস চেয়ে নিল সাথে; 
প্রকৃতি সন্সেহে যবে শুধাইলা, “তোমার কি চাই? 
নীলক-সম শুধু মাগি নিলে বিব বিষ আর ছাই। 
সংসারে সন্াসী সাজি” প্রতীক্ষিয়া আছ যুগান্তর, 


জীব-রাজ্য যাবৎ না হ্বর্গ-রাজ্যে হয় অগ্রসর 1 


৪৪৯ 


বষ্ঠ খণ্ড ঃ তত্ব-কবিতা ৭৬৯ 
কি 


আবিষ্ষারকারী বিশ্বে উপহার দিতে নব-দেশ 
নিপাতের মহাগ্রাসে করে যবে নির্ভয়ে প্রবেশ; 
মজ্জমান পোত হতে অসহায়গণে করি? পার 
ঈাড়ায়ে বীরের মত মৃত্যু যবে বরে কর্ণধার ; 
আসন্ন বিনাশ হইতে বাহিনীরে করিতে রক্ষণ 
সেনানী তোপের মুখে আপনারে উড়ায় যখন ; 
তা হতেও, মনে হয়, তোমার ও আত্ম! বলবান 2 
তা হতেও শ্রেষ্ঠ বুঝি তোমার ও আত্মবলিদান ! 


৪ 
দেখেও দেখিনা মোরা ত্যাগের এ মহিম। উজ্জ্বল, 
তুচ্ছ করে যাই সবে ভেবে তোম। নীরস, নিক্ষল। 
সেদিন চিনির তোমা যেদিন আসিবে শুভদিন । 
ভেদাভেদ হানাহানি শাস্তিমন্ত্রে হইবে বিলীন; 
বক্ষে বক্ষে দেবালয়, কে কে বিশ্বাসের গান, 
এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতি এক ত্তগবান। 
হে উষর, সেই দিন হবে তুমি সহস! উর্বর ; 
পুলকিত বালুস্তর খুলে দিবে আনন্দ নিঝর। 


১১ 


সেদিন আদিবে বিশ্বে সত্য লাগি সত্যের সাধন! ; 
কবিতার ন্বর্ণযুগ, সৌন্দর্যের পূর্ণ আরাধন! | 

ক্ষুদ্র প্রেম বিশ্বপ্রেমে, তুচ্ছ স্বার্থ পরার্থে বিলীন । 
হবে জগতের নীতি, জীবনের গতি প্লানিহীন। 
আত্মগৌর্বের কাছে সাম্রাজ্যের গর্ব তুচ্ছ হবে, 
উচ্চাশা আদর্শ নব সাজাইবে স্বর্গের ৫বভবে [ 
হোক্‌ লাভে ক্ষতি, ন্ব-ন্ায় বন্প1 ধরে রবে কষে" 
হোক জয় পরাজয়, সত্য যোগাসনে র'বে বসে” ! 


গল 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকল- 


১২ 

সেদিনের কল্পনায় মুগ্ধ কবি হেরে স্বপ্নভরে। 

জন্মস্জ যেন তা/র জড়াইয়া তব বালুস্তরে । 

সংসার আবর্তে পড়ি? ষত ঘ্ৃ্ণিবাু তার প্রাণ । 

তোমার উষরকোল এক যোগ্য জুড়াবার স্থান । 

বক্ষের আগ্নেয়গিরি নিভিয়াও নিভিতে না চায়, 

আগুনেরে ডেকে নাও, শোয়াইতে তোমার চিতায় । 
পিপাসায় গু হিয়া, বেড়ায়েছি স্থুধা খুঁজি খুজি; 
তাই মোরে, মরুভূমি, দেখা দিলে স্বপ্পে এসে বুঝি ! 

( গৈবিক্ক 


আদর্শ 
প্রমথনাথ রাক্সচৌধুরী 

প্রকৃতিরে হেরে যত, অবাক্‌ শিশুর মত 
কবি তত ভাবে উতরোল 

দ্রশে পাগল-প্রায় বাঁপাযে ধরিতে চাষ 
লাবণ্যের লীলাময় কোল | 

হে নিথিল-আদি কবি জিয়া অপূর্ব ছবি 
অন্তর্ধামী জানিলে তখন» 


নিরখি মোহিনী ভাতি মানব উঠিবে মাতি, 
দেবন্বে করিবে আরোহণ । 


উচ্ছল জলধি-জলে কবে যবে ঝল্‌ মল্‌ 
গর্ভোথিত চাদের আলোকে, 

উধ্ব হতে নীলাম্বর নতনেঞ্রে নিরম্তর 
চেয়ে থাকে পুজকে ভূলোকে ; 

তরজে তরজে বাঁধা, সুধা-হন্দোবদ্ধে সাধা, 
মনে হয়, সচ্য সিন্ধু হতে 

একটি অমর শ্লোক বিকিরিয়! দিব্যালোক 
লক্ষ্মীসম উঠিবে জগতে ! 


ষষ্ঠ খণ্ড : তত্ব-কবিতা 


এর্দিকে, তুলিয়া শির অচল রয়েছে স্থির, 
মাঝে তার শোভে দরী কত; 

লতাকুগ্ঁ-পদতলে নিঝররিণী বহি চলে 
অজগর-নাগিনীর মত। 

বিচরে নিঃশক্ক-মন অরণা-শ্বাপদগণ, 
স্বভাবের লালিত ছুলাল ! 

স্তব্ধ শাস্তি চারিধাবে ব্যাপ্ত করি আপনারে 
মহাম্বপ্র দেখে নিত্যকাল। 

এ দৃষ্তা, স্তভিত প্রাণে উদার গম্ভীর গানে 
জাগাইয়া তোলে স্থপ্ত পণ”__ 

প্রশাস্ত প্রসন্ন মুখে সংসারের দুখে স্থখে 
করে” যাব ব্রত উদ্যাপন । 

ওদিকে, একজে সাজি বন্ধুসম তরুরাজি 
করিতেছে মু আলাপন; 

শ্যামল প্রচ্ছাঁয়তলে মুগী সনদান-ছলে 
শাবকেরে করিছে লেহন । 

চ্যুত-ফুল ধরি বুকে রয়েছে শুশ্রাষা-স্থখে 
শস্পশযষ্যা করুণার ছবি ! 

দোয়েল পাপিয়া! দূরে আনন্দ স্থজিছে স্থরে ; 
ওরা বুঝি প্রিয় বন“কবি? 

স্যন্নাত নদীজলে চক্রবাকী কুতুহলে 
প্রিয়-চঞ্চু করিছে চুম্বন ; 

গভিণী কপোতী নীড়ে কণপোত যতনে ধীরে 
বিছাইছে তৃণের শয়ন | 

হেরি সবঃ কবি-প্রাণ মহানন্দে কম্পমান, 
গাহি উঠে প্রেমের মহিম। ; 

লাবণ্য-রহষ্ডে পশি মৌনে গড়ি তোলে বসি 
মাঁনসের আদর্শ-প্রতিমা । 


৭৯ 


হতাশেন্র সংকলা 


প্রমথনাথ রাক্সচৌধুরী 
বড় ছুঃখ, বড় দেম্ত, বড় অবিশ্বাস 
এ সংসারে ফিরে সাথে রুধিয়া নিঃশ্বাস ! 
একদিন অতকিতে ভ্যজি ছদ্মরূপ 
অকল্মাৎ মাথা তুলি অশাস্তির স্তপ 
আঘাতে” নির্থাত হবে, প্রাণের ভব, 
গৌরব সৌরভ যত, চূর্ণ হস সব; 
থাকে শুধু স্বৃতিলেশ, কষ্কাল যেমন, 
প্রচারিতে আপনার অকাল পতন ! 
তাই বাধিতেছি বুক; যদ্দি বক্রপথ 
রোধিতে, গ্রাসিতে জাসে মোর যাত্রারথ, 
পড়ি না পশ্চাতে যেন | যাহাদের সাথে 
জীবন-সংগ্রামব্রত লয়েছিন্ু মাথে, 
যদি ছেড়ে যায় তারা, আপনার বলে 
ঘন জনতার মাঝে একা যাব চলে”। 


পত্রশ্শআণি 
প্রমথনাথ রাক্পচৌধুরী 


কার এ পরশখানি যুগাস্ত বহিয়া, 

স্বৃতি-নদশ্বোতে ভাসি; মরমে ঠেকিল আসি, 
খ্বপনে শিহরি চে" রাখিতে ধরিয়! ঃ 
এই কি পরশমণি ?-_ উঠি জাগিয়া । 


( গীতিকাঃ ১৯১৩ ) 


নিষ্ে, শাওনের নদী উপল-শধ্যায়্ ;_- 

নিশীথে নিস্তক্ক সব, দাছরী করে না রব, 
ঝিল্লীগীত বন্দনাস্তে ধরণী ঘুমাক় ; 
এই কি পরশমণি ?-_সুধিক্থ তাহায় । 


ষ্ঠ খণ্ড ; তর্ব-কবিতা ৭৭৩ 


আধ-ঘুমে ডাকে দেয়া, কাপি উঠে বায়; 

সপ্ত শিখী মুদি” পুচ্ছ ; চাপ! চাঁমেলির গুচ্ছ 
পড়ি কুঞ্জকোণে, নাহি মধুপে সাধাক় ; 
এই কি পরশমণি ?__সধিনু তাহায়। 


খল খল হাস্ত শূন্যে শুনি উঠিল; 

চাহিন্ন আপন পানে সলজ্জ স্তত্ভিত প্রাণে, 
সজল জলদ চিরি বিজলী চকিল ঃ 
এই কি পরশমণি ?__-ভরসা টুটিল। 


এই কি? এই কি? করি, অন্বে-কাতর !__ 
নৈশক্প্ডি, রাহুরূপে ্রহ্ধাণ্ড গ্রাসিছে চুপে, 

করাল মুখব্যাদানে লুপ্ত চরাচর ; 

নদীবুকে ক্লানছায়া কাপে থর থর । 


_ বিস্তারি' জলদ-জাল নীল নভ-নীরে, 

চন্দ্র তারা ছাপি” বুকে. টানিছে অনস্ত মুখে; 
--বদ্ধন খসাতে বন্দী চাহিছে অধীরে ! 
প্রকৃতির মসীপটে কারে খুঁজি ফিরে? 


_ হায়, স্থপরশে কই রাঙিল হৃদয়? 
কু-আশা-সঞ্চিত ঘোর মুছে ত গেল না মোর, 

এই কি সে মণি, বার স্পর্শে হেম হয়? 

দারুণ কৃত্রিম বলি” বাড়িল সংশয় । 


বুঝিনু নিশ্চয় কোন মায়ার ছলনা ! 

এ কপট অভিজ্ঞান প্রেরিয়াছে মোর স্থান, 
জাগাইতে নৈরাস্টের পূর্ণাঙ্গ বেদনা ; 
এ নহে সে মণি”--যার স্পর্শে হয় সোণা ! 


৭৭8 উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


তদবধি ছক্লমনে বসিয়া! একেলা 

ভাবিয়্াছি কতবার, এ হেন চাতৃরী কার, 
কার এ বিষম রঙ্গ, প্রাণাস্তক খেলা? 
ভঞ্জে নাই ছুঃসন্দেহ, বয়ে গেছে বেলা । 


সহস৷ সৌরভপূর্ণ হল দ্রিশি দিশি 
নভ-নহবৎ মাঝে জলদ-মল্লার বাজে; 
চকিতে বিছ্বা্বাণী মর্ষে গেল মিশি,_- 
“সারাখানি প্রাণ দিয়ে খোজ দিবানিশি ।” 
| ( পন্মা, ১৮৯৮ 


ছীনেন্র আলা 
কুমারী লজ্জাবতী বস্থু 


অতি ক্ষুদ্র গন্ধহীন ছোট মালাগাছি, 
দীন এল সঁপিবারে দেবের দুয়ারে। 
স্ববাসিত মালা কত, কত রত্বরাজি, 
দেখিলেক পূর্বে যথ! সঙ্জীকৃত ঘরে, 
স্থাপিতে তথায় তার হীন মালাগাছি 
ভরি গেল চক্ষু ছুটি নীরব বেদনে। 
না বলি একটী কথা তারপর হায় ! 
চলে গেল দূর পথে আকুল সরমে। 
সহসা মন্দির ধ্বনি উঠিল বিষাদে, 
দেবতার দীর্ঘশ্বাস, কাদিল বাশরী 
অধীর রাগিণী-গানে, হলে! হীন জ্যোতি 
আরতির দীপশিখা, পড়িলেক ঝারি 
মঙ্গল মালতীমাল! ছুয়ার অজনে। 


ষ্ঠ খণ্ড £ তত্ব-কবিতা ৭৭ 


সমস্ত মন্দির ভরি নীরব বেদনে 
ছোট মালাটির হাম অভাব কাহিনী 
সারা বেল। দেবতার কীর্দিল চরণে। 
উঠিল সমস্ত দিন একটি আহ্বান, 


দীন যথা দূর পথে করেছে প্রয়াণ । 
(১৯৯০২) 


আম্পা অন্ত আস্ানিনী 
প্রস্ভাবতী নাক 
৯ 
মনের বিকারে 
ছিলাম আধারে, 
বিষাদ অস্তরে 
ছুঃখের কপাল জানি । 
চিএ 
সহসা তেমন 
ঘুচায়ে বেদন, 
দিল দরশন, 
আশা! অভি মায়াবিনী । 
১৩ 
আশা আদি কানে 
কহে সঙ্গোপনে, 
কেন ছুঃখী মনে, 
দিব লে! তাহারে আনি। 
5 
বাক্য শুনে তার 
স্থখের সঞ্চার, 
ভাবিনু আবার 
আশ অতি মায়াবিনী । 


৭৭৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 


৫ 

আশার আশ্বাস 

করিয়ে বিশ্বাস, 

সুখ পরকাশ, 
মুছিনু নয়ন পানি । 
তু 


প্রাণ কিন্তু কয়, 
কর? ন! প্রত্যয়, 
সদা মোহময়, 


আঁশা অতি মায়াবিনী । 


হ্থ! সে মানুষে, 

মেহ পরকাশে, 

উঠায় আকাশে, 
কহিয়ে মধুর বাণী। 
৮ 


তেমতি আশার 
কপট আচার, 
খল ব্যবহার, 


আশ! অতি মায়াবিনী । 
( চিত্রা, ১৮৭৭) 


অনি 
প্রভাবতী রায় 
১ 

বল অশ্র বল তোর জনম কোথায়? 
সকলে স্বার্থের শিশু বিস্তীর্ণ ধরায় । 

এক বিন্দু কূপ তরে, 

ভ্রমে লোকে এ সংসারে, 
রুপা কোথা? নাহি পায় মরে হতাশায়; 
একমান্জ স্বার্থহীন দেখি রে তোমায় । 


যষ্ঠ খণ্ড : তত্ব-কবিতা। শ৭৭ 


চর 
যেখানে তোমার জন্ম অবশ্ট সে লোকে, 
দয়া মায়া েহ প্রীতি আছে এক দিকে । 
অন্য দিকে অভিশাপ, 
বোগ শোক মনভ্ভাপ, 
ক্রোধ হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা না! যায় গণনা! , 
একের সম্পত্তি কিছু নহ অশ্র কণা? 
৩ 
বালকের বল তুমি নারীর সহায় ; 
জ্বলিলে অভাগা হৃদ্দি দারুণ জ্বালায় । 
তুমি স্থার্থ পরিহৰি, 
হও নস্বনের বারি, 
প্রেমিকের হও তুমি প্রেমাশ্র সম্বল, 
উপজিযে নয়নে প্রাবিষে বক্ষঃস্থল ! 
৪ 
তোম! সম আত্মত্যাগী আছে কোন্‌ জন্‌ ? 
পৰের কারণে কর আপন বর্জন । 
যদি কোন পতিতত্রতা, 
স্বামী সনে অনুম্থতা 
হতে যায় অশ্রু তুমি তার সনে যাও, 
গিয়ে অশ্রু চিতানলে বেদনা জানাও । 
৫ 
অন্তব্ধদপে অশ্রু মোরে দিও দরশন , 
যখন পুক্জিব আমি রাম নারায়ণ, 
বহুদিন দিনাত্তরে, 
যখন যাইব ঘরে, 
যখন দেখিব পিতাম্হী পিতামহ ; 
তখন প্ররেমাশ্র এসে মিল" চক্ষু সহ। 
€( চিত্রা, ১৮০৭ ) 


তআ্িত্র অন্ঞ 


শ্প্িজসলাথ তক 
অচিন বসম্ভ হাজ্ছ এল--_ছগেল চলে 
নিবে গল €তকাকিলের দীপক-পঞ্চম্‌, 
ভক্ুর কুক্ষমশোভ্া ভেঙ্গে পড়ে ঢলে 
প্রভগ্জীনে পন্সিণত-_বিকৃন্তি বিষম্‌-_ 
অলস পরুশ-মধু মলমার বাস ! 
যাতে যদি, যাকৃ চহল ক্ষণিকের €সহ £ 
অফুব্বাণ ফুল-বীতি, কোথা তাহা হাক ?£ 
এষে শুধু ছলনার মক্রীচিক। €গহ ! 


বে মদিরা পান তবে প্রাণ তৃষাতুর 
কোথা তাহা ? কোথা জ্লম্ত-যৌবনা তব 
০শশাভনা প্রন্ভিভা কবি ? বিশাল চিকুব 
আবে ও্কাশে যার তন্চর বিশুব-- 
নগ্র (দহ কম্প্র-বক্ষ-__-মদিন নম্মন-_ 
গালুক অশেষ নেশা ক্ুলক-দহনল্‌ ! 


্্ণ।ল্ন 
ক্প্রিজ্ষনাথ €জসন 

গমের সুদূর প্রান্তি__ভগ্র বাল 
ভাহাবর চরণে লগ্র- বিত্তীণ শ্মশান 

নীরব নির্জন 1 যেন আপনান্েে লষ 
কল্সিস্াছে ০প্রভভমি সম্পিস্া আ্রাণ 
শ্িস্পবরের তদবী-পদে- ধ্যান লিসণগনলা! 
উধ্ধেব” দেখে শুধু 0সই এক নভঃ- আব 
মন্দিরের ম্হাভয়-_€তেক্িহ বসনা- 
মরণের ক্ষুত্র ভদ্ে কৰিছে সংহাব্র । 
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আমার জীবন হোক শ্মশান প্রথর 
দাড়াও পাবনী তাহে একা-_-একেশরী 
পুড়ুক নিয়ত তাহে যা কিছু নশ্বর 
পাপ যাহ স্বত্যু যাহ।-__ষাহ মৃত্যুকরী. 
তোমাতে নিমগ্র লুপ্ত তমি প্রাণময় 
বিশ্বের সে চিরচিতা ধরিবে হৃদয় । 


যায়। 
নগ্েক্্বাল। মুক্তোফী 


হে স্থরক্ন্দরি ! তুমি বল মানবের,__ 
কোন্‌ পুরাতন বন্ধু কত জনমের ! 
এড়াইতে তব কর, 
চাহে যদি কোন নর, 
অমনি যে বাধ তাবে দিয়া শত ফের । 


কেন গো নরের সনে এ খেল! তোমার ? 
তারা কি তোমার ওগে। বড় আপনার ! 
তাই কি ক্ষণেক তরে 
পার না ছাড়িতে নবে, 
তাই নরে টাঁন'_ দিতে আত্ম-উপহার । 


বল অস্তি বরাননে বাসনা তোমার ! 
মানবের মনে তুমি কেন একাকার ? 
স্বর্গীমম ললনা! তুমি, 
তোমার চরণ চুমি, 
হতাশ জীবনে আশা জাগে শতবার । 


উনবিংশ শতকের গ্রীতিকবিতা সংকলন 


কোন কাধ তরে বল মানসমোহিনি ! 
মরতে নরের সহ খেলিছ এমনি? 


তুমি কি নরের মিত্র; 
বুঝি না ও কোন্‌ চিত্র, 
বুঝি না ও চোখে তব ভাসে কি চাহনি! 
( অমিয়গাথা, ১৯০ 
মরণ 
নগোজ্রবালা মুস্তোফী 
১ 
চিনি না মরণে আমি 
কোথায় বসতি তা'র, 
কে জানে তাহার আদি 
কোথায় বা পরপার ? 
২ 
“মরণ মরণ” শুধু 
শ্রবণে শুনেছি ভাই, 
মরমে উদ্দিলে ব্যথা 
মরণ শরণ চাই। 
৮৬ 
মরণের কোল বুঝি 
ছুখহরা শাস্তিময়, 
তার কোলে শুয়ে বুঝি 
সব জাল দূর হয়! 
৪ 
কিন্ত তারে ভয় হয় 


পাছে লয়ে গিয়া মোরে, 
বিকট আধার ঘোরে । 
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৫ 
যদিও জীবনে মোর 
্ুথশাস্তি কিছু নাই, 
যদিও প্রত্যেক পলে 
মরণ শরণ চাই-_ 
শু 
তবু তার পাশে যেতে 
মরমে উপজে ব্যথা, 
কি জানি লইয়া যাবে 
অজানা দেশেতে কোথা । 
চ. 
সেই ভয়ে মরণেরে 
চাহে না হৃদম্ব মম, 
মরণ হইতে ভাল 
জীবনের গাঢ় তমঃ। 
প 
চাহি না মরণে আমি 
কি হবে লইযম্বা তায়, 
এ জীবন তবু ভাল 
হেসে কেঁদে চস্লে যায্ব। 
( মর্ষগাথা, ১৮৯৬ ) 


অন্জাপেত ন্প 
কুন্মমকুমারী দাশ 
রূপসিন্ধ মাঝে হেরি অক্ধপ তোমায়, 
হৃদয় ভরিয়া গেল ধার ধারায় ! 
কোন্‌ ম্বতিকায় খুঁজি, কোন্‌ তীর্থ-নীবে, 
স্ব-প্রকাশ, বিরাজিত বিশ্বের মন্দিরে__ 
উদার আকাশতল, সিন্ধুর সুনীল জল, 
ওই গিব্রি নিঝররিণী অশ্রাস্ত উচ্ছল । 


শ৮হ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা! সংকলন 


প্রাস্তর দিগন্ত-লীন শ্যাম! মধুরিমা, 
প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে কার এ সুষমা? 
হায়রে সম্বলহীন, কু ছিল মনে-_ 

তার দেখা পাবি তৃই কবে কোন্খানে ? 
শত হস্ত বাঁড়ায়ে যে ধরিবারে চায়, 

পাই নাই বলে তারে দ্বিবি কি বিদায়? 
অস্তরে বাহিরে হের অপূর্ব আলোকে 
তারি জ্যোতির্ময় কূপ, দ্যলোকে ভূলোকে ! 


( কবিতা -মুকুল। ১৮৯৬ ) 


সাধন পথে 
কুন্থমকুমারী দাশ 


এক বিন্দু অম্তের লাগি 

কি আকুল, পিপাসিত হিয়, 
একবিন্দু শাস্তির লাগিষ৷ 

কর্মরাস্ত ছুটি বাহু দিয়__ 
কাজ শুধু করে যায় 

অস্তরেতে দুরস্ত সাধনা, 
তুমি তার দীর্থ পথে 

হবে সাথী একাস্ত ভাবন! 
সে জানে এ আরাধনা 

কবে তার হইবে সফল, 
তব বাণী যেই দিন তারি 

ভাষা হয়ে ঘুচাবে সকল। 


( কবিতা-মুকুল, ১৮৯৬ ) 


ক্রপে-ঠার্খ 
আমলীমোহুন €ম্বাস্ 
গিব্িসুলে সপ্তধাকে বহে উষ্ বারি ০ষথা-__- 
একদ। প্রভাতে 


মগধ-নত্িষী ক্ষেমা নে আছসিলেন সেথা! 
নবীগণ সাথে । 


বিহ্থিসার-ন্বপতিক্স নস্মনের মণি বাণী 
ব্রতনে মণ্ডিত।, 

এীশ্বর্ধে বিলাসে মগ্রা ভুবনহুর্লভ বপ-_- 
০ষৌঁবন-গবিতা ৷ 


০সর্দিন শরদ্াগমে বুদ্ধ ভগবান্‌ আনি” 
গিবিব্রজগ্পগুবে 
আলে করি গিরিশ্রক্দগ ভক্তবুন্দ মাঝে ছিজং 


সবী-মুখে বাতা শুনি” কহে বাণী»_-যষাব আমি 
বুদ্ধ দশে, 

দেখিব-_কি দেখি” ভাব নবনারী ছটে আসে 
তাহার চরণে *৮ 


নৃপ্ুরশিক্তিত পদে শিলাপথ বাতি” ক্ষমা 
উঠে সাক্দেশে 

যেখ। প্রভু ভথাগত-__ আসন-সম্ম্থে তার 
জাভাইজল এসে । 


দেখিল স--দ্দিব্যাঁসনে বসিয়া আছেন তব 
প্রশাত্ত মূুরত্িঃ 

0নত্রযুগ হ'তে ঝকে অনস্ত করুপাধ।রা। 
সর্বজীব প্রতি । 


৭৮৪ 


উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 


সন্্রমে দাড়ায়ে পাশে ব্যজন করিছে তারে 
তরুণী হুন্দরী, 

সৌন্দর্ষের প্রভা যার ক্ষেযার অনিন্দযরপ 
দিল ক্লান করি। 

দেখিতে দেখিতে সেই বরাঙ্গন-দেহে ঘটে 
কি পরিবর্তন ! 

কোথায় মিলায়ে গেল যৌৰন-লাবপ্য তার 
নয়ন-রঞ্জন | 

বিগত্তযৌবন। প্রোঢা_ বৃদ্ধা জরাকবলিতা 
ক্রমে সে যুবতী, 

বিন্ময়বিহ্বল! ক্ষেম! নারী-রূপ যৌবনের 
হেরি” পরিণতি । 

ছুটিল সকল গর্ব, আকুল হৃদয়ে ভাসি, 
নয়নের জলে। 

লুটিয়া পড়িল ক্ষেম1! অমনি বুদ্ধের রাঙা 


পাদপম্ম তলে। 
( দীপশিখা ) 


আলোক 
বরদাচরণ মিজ্ঞ 


১ 

হন্দর আলোক ! জীবন বিধাতা ! 
আঁধারের শিশ্ত তুমি, 

জনমে তোমার জনমিল প্রাণ” 
সকল মরত-ভূমি | 

অসীমের কোলে সসীম যেমন, 
নীরবতা-কোলে গান, 

বিশালের কোলে সুষমা যেমন, 
মরণের কোলে প্রাণ, 
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হিমাব্দি-গহুবরে ওষধি ষেমন, 
সমুক্রে লহরী-ঙ্জ, 

অক্ককার-কোলে তুমিও তেমতি,_ 
ভভীষণে চারুতা-রঙগ । 


নী 


স্তব্ধ আধার, অনস্ত, গভীর, 
ছিল শুধু যেই দিন, 

জননীর গর্ভে শিশুর মতন, 
ছিলে তাৰ মাঝে লীন 7 

ছিলে তুমি, ছিল সোদর তোমার 
শব্দ নাম যে ধরে, 

একই জঠরে যমজের মত 
বেড়ি গলে পরস্পরে । 

স্যন্ট-মূল-মন্ত্রে গভ্ভীর স্পন্দিত 
যবে প্রকৃতির কায়, 

বিশ্ব বিলোডন-মাঝেতে যখন 
এক বনু হতে চায়, 

নামি” গুকারে শব্-তরঙ্গ 
কোটি বঞজজনাদে ছুটে, 

অযুত-বিছ্যত-স্ফুরণে সহসা 
তিমিরে আলোক ফুটে । 


৮০ 


বীজ-অন্ুগণে আছিল যতেক 
লয্ব-নিমীলিত প্রাণ, 

প্রয়াল কবিল বিকাশ লভিতে 
ঝবিকে জ্িদিব তান, 


৭৮৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত| সংকলন 


গঠন, গঠন-হীন 
অগণন রূপে হুইতে প্রকাশ 

য| ছিল একেতে লীন --. 
টুটিয়ে অসীম, ফুটিতে সুষমা 

সসীমেয় কলেবরে, 
মরণ হইতে লভিতে জনম 

পরাণ প্রয়াস করে। 
তোমার প্রভাবে তবন উদয়, 

কি মহিম! বলিহারি 
জীবন গ্রদানে, তুমি হে আলোক, 

অমৃতকুণ্ডের বারি। 

( অবসর, ১৮৯৫ 


